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স্বদেশী আান্দালন 
ডন সোসাইাটর ছাত্রগণের প্রতি রবীন্দ্রনাথের উপদেশের মর্শ্ম 


আমি আপনাদের মধো উপস্থিত »ষ্য়াছি সভ্য কিন্তু আপনাদিগকে 
বিশেষভাবে কি বলিবার আছে তাহা ভাবি নাই । আপনারা যে ভাবে দাক্ষিত 
এবং আভাস £ঠয়'ডেন তাহাতে বাতিরের কোন উত্তেজনাকর প্রয়োজন 
আপনাদের নাই  সতাশ বাণ যে সনয় ডন সাসাইটা স্যাপন করিয়াছিলেন 
তখন স্বদেশী আন্দোলন ঢিল না. শিক্ষা, সম্পকীয় এই Nntional 
Movemontars তখন স্ুত্রপাত হয় নাই । এমন দিনে সতীশ বাবু 
দুরের প্রতি লক্ষ্য পাখিয়। বাহিরের উৎসাহ উত্তেব্রনার অপেক্ষায় না থাকিয়া 
মহৎ লক্ষ্য মাত্র সম্বল করিয়া এই সভা স্থাপন করিয়াছিলেন । যে সভ। 
টি কোন বৃহৎ উত্তেদ্জন। উন্দীপনার মুখে তৈয়ার তয় নাই, আপনারা 
ভার আকর্ষণে এখানে মিলিয়াছেন। এতদিন ধীরে ধীরে ইহার 
সস ভিত হউতেছিল এখন তাহা পল্লবিত হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে । 
আমর! দেখিতে পাইতেছি যে আপনার স্বভাবের নিয়মে অনুরাগের 
আকধণে ইহাতে প্রবেশ করিয়াছেন, উৎসাহ ৪ চেষ্টা দ্বার ইহাকে উন্মত 
করিয়াছেন এবং জীবর্নী-শক্তি দ্বার ইচাকে বাড়াইয়া তুলিয়াডেন। বাহিরের 
মাদক পদাথে কণিক একট! উত্তেজনা জন্মে, কিন্ত কিছু পরেই আবার 
অবসাদ উপস্থিত হয় । আপনারা সে প্রণালী অবলম্বন করেন নাই । বীজ 


২ ইতিহাস 
যেমন গোপনে ধারে ধালে মাটি হহঁতে জীবলী-শক্তি সংগঠ করে, আপনারা ও 
ভিতর হইতে তেমনি জ্ঞাবনা-শক্তি সংগ্রহ করিয়া চলিয়াডেন । 

দেশে যখন বড় কোন আন্দোলন উপস্থিত তয় তখন লোকের মনে 
বড় রকমের আশা জাগিয়া উঠে । এই স্বদেশী আন্দোলনে আামর। সকালেই 
আজ ঘরের বাহির হইয়া পড়িয়াছি। এখন সকলের মনে বড় বড় 
আশার সঞ্চার হইয়াছে । আপনাদের মনেও এখন এই ভচ্চা হইতে পারে 
বে, আমরা এখনকার কালের উপযোগী, এই বুছৎ আন্দোলনের উপযোগী 
এমন একটা বড় ক্ষেত্র তৈয়ার করিয়া তুলিব, যাহা সববসাধারণের 
কল্পনায় বৃহ বলিয়। প্রতিভাত হইবে । কালের ধর্ন্মে আপনাদের মনে 
এমন ইচ্ছ! 55য়া অন্বাভাবিক নয়। এই বিষয়ে দুই একটা কথা বলা 
প্রয়োজন মনে করি) শুধু ডন এসাসাইটীর লয়, সববসাধারণেরও এ 
বিষয়টি ধীরভাবে বিবেচনা করা দরকার । 

এই স্বদেশী আন্দোলনে আমাদের যে উপকার তঠয়াডে তাই! আমরা 
সকলেই দেখিতে পাঈতেছি । আপনারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে এই 
শুভ মুহুর্ত, এই সুযোগ এাহণ করিয়া, স্মদেশ-ভিতৈষাদের মধ্যে বাহার 
যে দেশহিতকর সংকল্প ছিল, তিনি সেটিকে তাড়াতাড়ি অগ্রসর করিয়া 
দিবার চেষ্টা করিতেছেন ॥ অনেকেই মনে করিতেভেন যে এই বেল! বড় 
রকমের একট) কাণ্ড ফাদিয়া বন্সিবার স্থযোগ উপস্থিত হইয়াছে । তাহারা 
ভাবিতেছেন যে যদি এ অবকাশ উত্তীর্ণ হইতে দেওয়া যায় তবে আর 
ফিরিয়া পাওয়া যাবে না। যে ব্যক্তি দান করিতে অনিচ্ছুক, সহজ 
অবস্থায় যাহার কাছে কিছু আদায় করিতে পারি ন৷, সে যখন মদ 
খাইয়াছছে তখন তাহাকে ফাকি দিয়! বেশী কিছু আদায় করিবার চেষ্টা 
করা যেমন, এ তেম্নি। আমার মনে হয় যে এইরূপ মত্ত অবস্থায় 
বেনী কিছু পাইবার আশ! করা যাইতে পারে লা। মত্ত অবস্থায় জোর 
লোকটার ছড়িটা চেইন্ট। ভুলাইয়। লইতে পারি, কিন্তু লেখাপড়া দলিল- 
দস্তাবেজ করিয়া কোন বড় দান লইতে হইলে অবকাশের পরা” 
এত হুড়মুড় করিয়া তাহা চলে না। যাহার স্থায়ী মূল্য আছে এমন 
কোন যথার্থ বড় কাজ্জ তাড়াতাড়িতে সম্পল্প হয় না। জাতিই হউক 
আর ব্যক্তিই হউক, মন্ত অবস্থায় তাহার নিকট তইতে বড় বেশী কিছু 
আশা করা অগ্তায়। যে জ্ঞাতি সহজ অবস্থায় ত্যাগন্থীকার করিতে 








কটিত তার কাছে পড় দান আদায় করিয়া 
নেওয়া মাইনে ইহা বিশাস করিতে পারা যায় না। 

এই স্বদেশী আন্দোলনে সকলেরই নন কিছু ন। কিছু উত্তেজিত 
হইয়াতিল । আনি এ উত্তেজনার হাত হইতে নিক্কুতি পাইতে পারি 
নাই, একথ| অন্দাকার করিবার কোন কারণ দেপিনা। প্রথমে আমারও 
নাশ৷ খুব বড় তিল । কিছু আমি ধীবভাবে চিন্তা করিয়া এই বুঝিতে পারিয়াছি 
যে আগর! ছুড়মুড় করিয়া জড় জিনিসকে পাতে পারি বটে, কিন্তু 
দেশের স্থায়ী কোন প্রতিষ্ঠান (17566607) স্থাপন করা এত তাড়াতাড়িতে 
হয় না। এ ত একবারকার কথা নয়, উতাকে বরাবর ভাধনী-শক্তি দ্বারা 
ঠ টবে । যদি এমন হষ্টত যে কতকগুলি লোক গোলমালে 
ঝড়ের মুখে কাঞ্ত করিলে ফল পাওয়া যাইবে. তাহ। হইলে কথা 
ছিল না। কিন্তু উত্তেজনা যখন চলিয়া যাইবে, যে আক্ষণে সকলে 
একত্র হইয়াভিলেন :স আকষণ যখন শিথিল ৯৯য়। আসিবে, তখন 
ইহাকে কিসে সাব রাখিবে 8 এই যে বিচিত্র প্রকৃতির বিচিত্র মতের 
লোক একট? প্রচণ্ড আকর্ষণে একত্র হইয়া বিপল রকমের, চিরস্থায়ী 
রকমের আ'য়োক্ন করিতে বসিয়াছেন তাহারা চিরদিন ইহার জীবন দান 
করিয়। রাখিতে পারিবেন কি না তাহা ভাবিবার (বিষয় । বন্যা যখন 
আইসে লোকে বঙ্গার উপর বীজবপন করে লা। বন্যা যখল যায়, ভূমির 
উপর যখন পলি পড়ে, তখন বীজবপন করিতে হয়। যেগুলি যাইবার 
তাহা যখন চলিয়! যায়, আর যেগুলি থাকিবার তাহা যখন পড়িয়া 
থাকে, তখন কাজের সূত্রপাত করিতে হয়। তাহ। লা হইলে বঙ্কায় 
বীজ ভাসাইয়। লয়! যায়। ম্ৃতরাং খুব উন্মাদনার সময় স্থায়ী কাজের 
ভিত্তি স্থাপন কর! যুক্তিসিদ্ধ মনে হর না। 

ভন্‌ সোসাইটী সহজ অবস্থায় নিজের জীবনী-শক্ত প্রভাবে নিজে 
খান্ত সংগ্রহ করিয়া উন্নতির পথে চলিয়াছে। এখন উত্তেজ্জনার মুখে 
বড় বড় কান্রের আয়োজন হইতেছে । আপনারা হয়ত দেখিবেন ছোট 
ভাবে যে সকল কান্ধ সুরু হইয়াছে স্বাভাবিক নিয়মে সেগুলি টিকিয়া যাইবে 
আবার উত্তেজন।র আবেগে যাহার স্থষ্টি হইয়াছে এমন অনেক বড় আয়োজনও 
হয়ত সফল হবে না। কেননা হঠাৎ অল্প চাষের উপরে যদি বাজ পড়ে তবে 
পলির নীচেকার বালিতে পন্ুছিলেই সে মুষ ডিয়: যায় । আমি বহমান সময়ের 





ভুল্াঠিয়। মে 








a ইতিহাস 
কোন উদ্যোগ আাযেজনে কডাক্ষ করিতেভি একপ। যেন কেহ হনে লা কাবেল, 
আমি কেবল একটা ন্ব ভবের নিয়মের কথ। বলিতেতি ৷ 

যাহা। কত্রিমভারে আরম্ভ তয় তাহ! যে চিরস্থায়ী হইতে পালে না, 
আমাদের পৌরাণিকা কথায় দিশ্বামিত্রের জগৎ স্ষগিতে ইহার প্রমাণ আছে। 
বিধাতার সঙ্গে লড়াই করিয়। বিশ্বামিজ রাগের মাথায় বলিয়া বসালেন যে, 
আমি এজসগত্েন ভুল-ভ্রা্টি সব সংশোধন করিয়া এখন একটা নৃতন জগৎ 
স্থষ্টি করিব। নতন জগৎ স্চ্টি তঈল বটে কিন্তু তাহ! টিকিল না। তাই 
বঝলিতেছি কোন ছুরাশার ভারা স্ঘীত ন! হইয়া, যে ভালে সতীশ বাব ডন 
সোসাটটী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, নিষ্ঠার সঙ্গে, অন্তুরাগের সঙ্গে আপনারা যদি 
লে ভাবটি রক্ষা করিতে পারেন তবে বাহিরের যতই আন্দোলন আলোড়ন 
হৌক ন। কেন আপনারা জালিনেন যে, শেষে আপনাদেরত ভিৎ হইবে । 
কচ্ছপই জিতিবে, খরগোদ পিছাউয়া পড়িবে । ক্ষুহ্ুকে হালদা লা করিয়া 
অকারণে অসম্ভবকে আপনান৷ শাশ্রণ করিবেন না। হাহা কল্পনাকে উত্তেজিত 
করে তাহাকে সাহাযা করা সহভ্ভ । কথায় বলে, তোলো মাথায় সকলেই 
তেল দেয়। কোন বড় আকর্ষণে আমরা যে কাক্ত করি হাতে হাতে তাহার 
ফল পাই । যাহাতে কল্পনার তৃপ্তি, শের লোভ বা পাচচ্গনে একত্র জড় 
হওয়ার আনন্দ নাই এমন ছোট কাজে আত্মসমর্পণ করাতেই যথার্থ গৌরব। 
শিশুর জ্স্ত জ্ননীর যে ত্যাগস্বীকার, তাহাই যথার্থ ত্যাগস্বীকার । ইহাতে 
যশ না, কল্পনার তৃপ্তি নাই, কোন উত্তে্রন) নাই । অকমশ্মাৎ যাহার সূত্রপাত 
বা অভ্যুদয় হয় তাহাকে সহভ্ে বিশ্বাস করা যাইতে পারে না, লেজদ্থয 
সময় চাই, পরীক্ষা চাই । আপনাদের এইট Dawn ১৬০i০t১র খুব অন্ত 
একট! পরীক্ষা! হয় গিয়াছে । যখন অনারষ্টি ছিল তখন উহার অঙ্গুরোদগম 
হইয়াছে । ইচার মার নাই, ইহা বাচিয়া থাকিবে । 

একেবারে বড় রকমের কাঞ্জে হাত দিলে কি হয় এ সম্বন্ধে আমার কিছু 
শিক্ষা হইয়াছে । বোলপুরে আমার একটি ছোট স্কুল আছে । কেউ কেউ 
আমাকে বলিয়াছিলেন, তুমি ৪$চগ্র বাড়াও, বড় আয়োল্ন কর, তাছা 
হইলে অনেক লোককে আকর্ষণ করিতে পারিবে। এই রকমের কথা 
ক্ষলিয়া আমার প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে ! বস্তুত যেমন দাংসারিক ব্যাপারে 
তেমনি মঙ্গল কর্ণ লোভ উদ্যোগকে নষ্ট করে। ফলাফলের দিকে লক্ষ্য 
না রাখিয়া কর্ণ্ম করা সম্বন্ধে গীতার যে শিক্ষার কথা আজকাল আবালবৃদ্ধ- 
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বনিতার যুগে শুনা 





পহ্থলারে কার্মা করিতে পা? 
সহজ হতয়৷ আইসে । স্বাদেশা আন্দোলনের ফলে দেশের জদয় আপনাদের 
এই লোসাইটীর দিকে আসিবে, উহার শিকড়ের কাছে বস সঞ্চার হইবে, 
আপনারা আশার সঙ্গে অত্রাসর হইবেন । বড়র জন্ত লোভ করিবেন না। 
আপনাদের সোসাইটার কথা এতক্ষণ বাললাম আরা একটা কথা 
বলিব। আজ আমাদের দেশে স্বদেশী বিদ্যালয় স্টাপনের যে চেষ্টা হইতেছে, 
সতীশ বাব তাহার একটি মুখ্য অবলম্বন | তাহার উৎসাচেই চা অনুপ্রানিত 
হইয়াছে । সুতরাং জাতীয় বিগ্তালয়ের সঙ্গে ডন সোসাইটি ক্রড়িত রতিয়াডে 
একথা বল৷ যাইতে পারে। এতদিন সভাসমিতি 
চালন। করিয়াভিলন '্ঠাচার। এপন উহাকে ছা 





শল দলত আনয়াজনই 


ঝডের মুখে নাহার! তরনী 
মদে হানিাডেন একথা 
বলিতে পাকা য'য়। এপন উচ্ভাকে সফলতা (৮ ৪য়'র ভার হাপলাদের উপর । 





আমরা এই দ্দদেশী আন্দোলনে যতটুকু কাজ করিতে পারিয়াড়ি তাহার 
জন্য গধ্ধ অনুভব করিয়া থাকি । বাঙালী বড় ভাতি, লাঙালা। অলাধা সাধন 
করিয়াছে, সকলের মুখেই আজকাল এই কথা শুল' শ্ায় কিন্ত আমর 
ভাবি না যে গরবেনর সঙ্গে আমাদের লজ্জার বিময়৪ আছে । একথা 
আমাদিগকে দ্বাকার করিতে হইবে, যে, যত বড় ভাবের ছারা প্রণোদিত 
হইয়া আমরা একাজ যোগ দিয়ািলাম এত বড় ভাবের ছারা অনুপ্রাণিত 
হলে অন্যদেশের জনসন্প্রদায় যেরূপ আগস্বীকার করিত শামলা তাহার 
শতাংশের একাংশ করিতে পারি নাই । আমরা ইতিমধ্যে যে যে অনুষ্ঠান 
আরস্ত করিয়াছিলাম, আর যেগুলি উৎসাহের অভাবে মাবা যাইতেছে বলিয়। 
আজ আক্ষেপ করিতেছি, সেগুলিকে সফল করিবার ভ্রগ্য ভানরা এমন কোনও 
স্বার্থত্যাগ করিতে পারি নাই যাহা ইতিহাসে উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে । এখনও 
আমাদের ত্যাগ স্বীকারের মাত্রা এতট। উঠে নাই যাহাতে ছাতি যবার্থ ই 
গৌরবাস্থিত হইতে পারে । এই বিভালয়কে সফলতা দান করিতে হইলে 
আপনাদিগকে এই কর্শ্মে জীবন সমর্পণ করিতে হইবে । জীবন সমর্পণ 
করার মত বড় কথা৷ আমার মুখে শোভা পায় না কেননা আমি নিজে বিশেষ 
কোন স্থার্থত্যাগ করিতে পারি নাই। যিনি আপনাদের চালক তিনি 
আপনাদের দৃষ্টান্ত স্বরূপ তইয়া আছেন । তাহার জীবন আপনাদিগকে এ 
তের জন্য আহবান করিতে পারে । দেশের এই ভয়ানক হুর্গতি দুর করিবার 
জন্য জ্ঞাতীয় বিদ্যালয় আবশ্যক এবং তাহার জন্য আপনাদিগকে জীবন উৎসর্গ 








ড ইতিএাস 
“করিতে তইবে সমস দেশ এখন ইহা চাভিতোডে । আমকা যদি হাহা না 
দিতে পারি, তবে দেশকে বঞ্চিত করা হইবে । আপনারা চৌমাথায় দাড়ায় 
আছেন, এখনও সংসারে প্রবেশ করেন নাই । আপনাদের কাছে সমভ্ভ 
দেশের দাবি এখন বারহ্বার উত্থাপন করিতে হ্টবে। এই যে শিক্ষার চেষ্টা 
ইহা নষ্ট হইলে আমাদের কলঙ্ক এবং অপমানের সীমা থাকিবে ন) । এই 
কলস্কের হাত হইতে দেশকে উদ্ধার করিবার ভার আপনাদের উপর । 
আপনার! যদি বলেন --না. এ চেষ্টাকে সরিতে দিব ন!. উচ্ভাকে রক্ষা করিব 
করিব, ব:ঙালীর অপমান অগৌরব দূর করিব__তাহ। হলে এ চেষ্টা সফল 
হইবে, আপনাদের মধ্যো দিধা থাকিলে হষ্টবে লা। আাপনার। যদি 
অস্তঃকরণের মধ্যে এই আহবান অনুভব করিতে ন! পারেন, তবে জাতীয় 
বিষ্ভালয়ের জন্য যত ঢাকাই সংগ্রহ হউক লা কেন, এ উদ্যান কখলো সফল 
হইবে ন! ৷ আমাল বিঙ্গাস দেশের যথার্থ কল্যাণের ভন) এ পরান যত উ.দ্যাগ 
আয়োজন হুয়াছে, তাভাপ মধ্যে এটিই মুখ্য আর যাহ। তাত! ক্ষণিক, 
তাহা বাহিরের লিজের শক্তিকে ভাগত করার একনাত উপায় শিক্ষা ৷ 
যে শিক্ষায় আত্তাশক্রির বিকাশ হয়, বিদেশীয়ের নিকট হইতে সে শিক্ষা! লাভ 
কর! আনাদের পক্ষ কোননতত সম্ভব নয়; কাহারও কাহারও বিশ্বাস 
বর্তনান বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অসম্পুর্ণত1 আছে উংরাজ তাহ। ক্রমশঃ সংশোধন 
করিয়। দিবে । হাহ) কপনো। হতে পারে না। আপনারা এখন শিক্ষালাভ 
করিতেছেন। আপনাদের উপর এই জাতীয় বিদ্যালয় সকল করিবার ভার । 
এই ভার মাথায় তুলিয়৷ লঈয়া দুর্গম পথে, কন্টকাকীণ পথে আপনাদিগকে 
চলিতে হইবে। দিন দিন আনাদের পাপের বোবা। বাড়িয়া যাইতেছে। 
যিনি জ্ঞান দিয়), অল্প দিয়া, দেশের ভিতর দিয়া আমাদিগক রক্ষা করিতেছেন, 
আমর! তাহাকে ভুলিয়াছি। এই পাপের ফল আনর! অপমান, লাঞ্ছনা, 
মহামারী প্রসৃতিরূপে পুক্ষষ-পরস্পর। ভোগ করিতেছি । আল আমরাও কি 
এই বোঝা আমাদের উত্তরপুরুষদিগের হাতে তুলিয়া দিব ? আমরা আর 
পাপের ভার বাড়াইব ন!। স্বদেশের ভিতর যে দেবত। রহিয়াছেন, যিনি 
আমাদিগকে সর্বদা রক্ষা করিতেছেন তাহার পূজ্জার আয়োজন আপনাদের 
মধ্যেই রহিয়াছে । শুধু স্বদেশী আন্দোলন বা স্বদেশী বিভালয় নহে, দেশের 
সকল কলা!ণকশ্মের ভার আপনাদের উপর বিশ্বাতা কালে কালে বিশেষ 
বিশেষ কাজের ভার বিশেধ বিশেষ যুগের লোকের উপর অপণ করেন। 











২১১৯, 





স্বদেশী আন্দোলন ৭ 


যখন ইংগ্াা শিক্ষার প্রথম প্রবর্তন হয় তখন বিদাহ। পানমোগন রায় 
প্রস্ততিকে যে কাজের ভার দিয়াছিলেন তখনকার অবস্থায় যতদূর সম্ভব 
তাহার। তান বহন করিয়াছেন । ঠাহাদের পর বীগ্ঠারা আসিয়াছেন__ 
'বক্ষিমচন্্র প্রক্ততি তাহার৷ সাহিত্য, ভাষা প্রভৃতির মধ্য দিয়া বাডালীর আশা 
আকারক্ষ। জাগাইয়া তুলিয়াছেন । আপনাদের সম্মুখে আজ যে ভার 
আসিয়া উপস্থিত হষ্টয়াছে তাহা এ সকল ভারের চেয়ে কম নয় । ইহার 
জন্য প্রস্তুত হতে হইলে আপনাদিগকে ধীন্রভাবে, গম্ভারভাবে, দৃঢ় নিষ্ঠার 
সঙ্গে অগ্রাসপর হইতে হইবে । সমস্ত দেশ হইতে আজ যে আহবান আসিয়াছে 
আজ আমি তাহ আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত কঙ্চিতেডি ক্ষোভ লোভ 
দুর করিয়। বিনভ্র বিনাতভাবে কন্তবা-বদ্ধির সঙ্গে হাহুরাগের সঙ্গে ধর্মভাবের 
সাঙ্গ আপনারা এভার মাথায় ভুলিয়া লউন। আপনারা যে এ আহ্বান পালন 
করিতে ক্রটি করিবেন না তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে দেশের জন্য যে 
সকল অন্ুভ্ভ:ন আজ উপস্থিত হইয়াডে আপনাদের নপো অনেকেই নিঃসান্দেকে 
তাহার ভার গ্রহণ করিবেন । 














[ ১৯০২ সনের জুলাই মাসে সতীশভজ্জ সুখোপাধ্যার 'ডন সোসাইটী” স্থাপন 
করেন । "ডন সোসাইটী’ নব জ্াতীরতার মস প্রচার করে। ২৫০ ফেব্রুয়ারী 
১৯০৬ সালে মেট্রপলিটন কপেজ্গগৃছে আহত ডন সোসাইটির এক সভার রবীন্দ্রনাথ 
একটি অভিভালণ দেন ॥ এব মন্ত্র "দি ডন আযান ডন সোসাউটাত্র মাগাছিনে ১৯০৬ 
সালের মাড় সংখা প্রকাশিত হয় । ] 


ভগবান পুরুষোওম ভগরাথ 
ভ্রীদীনেশ চন্দ্র সরকার 


ভগবান্‌ বিষ্ণুর জূপবিশেষ বলিয়া স্বীকৃত পূরুষোপ্তন বা ডগঞ্জাথদোবের 
মন্দিরের জগ) পুরী জগদিথাত ৷ উডিয্যার পুরী জেলার অন্তর্গত এই 
নগরী সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত । প্রকৃতপক্ষে পুরী লানটি পরুযোভুমপুরী 
বা জগন্নাথপরী একদেশা মা; কখনও কখন নগবাটিকে 
কেবল পুরুষোস্তন বলঃ ইয়া থাকে। উহা পরুষোস্তমপরা বাঃ পক্াযাস্তমাক্ষেত 
নামের একা শা ধুনিক কালে পুরীকে প্রর্ভারতের শ্রেষ্ট তার্ণস্থানরূপে 
গননা করা হহয়া থাকে কিন্তু পরীর এই সন্মান নপাযগের প্রবধবন্তী 
পথা < বঙ্গোপসাগকের সঙ্গনন্তি ৩ গঙ্গাঙাগর 














নতে। প্রাচানক্যলে তি 
ভারতবধের পৃশ্বপ্র'শেপ সবাশেষ্ঠ তীর্থ বলিয়। পরিগণিত ই£=। সে 
যুগে উড়িয্যান তাণগুলির মধে। বৈতরণী নদাহ্ারব্তী বিজ (আধুনিক 
যান্তপূর । সববাপেক্ষা প্রসিক্গ ছিল) 

বন্তমান বগের পরার এহ্ারাজাদিগকে এক হিসাবে মধ্যকালীন উড়িয্ার 
সমাটুগণের উত্তপাধিকারা ধলা যাইতে পারে। হাহার। আপনাদিগকে 
ভগবান্‌ পুরুষোত্তম জগঞ্াথের সেবক রলিয়া স্থীকার করেন রথযাত্রার 
সময়ে তাহারা পরার নন্দির-প্রাঙ্গন সম্মার্চ্জন করেন. উচ! সকলেই জানেন । 
মধাযুগের উড়িয়া সম্রাটেরাভ ভগবান পুক্ষোত্তম জগন্সাথকে ঠাগাদের 
সাত্মাদ্যের প্রকৃত অধীশ্বর বলিয়া মলে করিতেন এবং আপনাদদিগকে এ 
দেবতার সামস্তরূপে উল্লেখ করিতেন । এইরূপ ব্যবস্থা ভারতের ইতিহাসে 
সুপরিচিত, জগতের অন্যান্য দেশের ইতিহাসেও নিতান্ত বিরল নহে। 
কুলদেবতার নামে ভুসম্পন্তি উৎসর্গ করিয়া এ দেবোত্তর সম্পত্তি দেবতার 
প্রতিনিধিরূপে ভোগ করিবার প্রথা আমাদের দেশের সকত্রট প্রচলিত 
আছে । কুলদেবতা বা কুলগুরুর নামে রাজ্য উৎসর্গ করিয়া দেবতা বা 
সাধুসল্যালী বিশেষের প্রতিনিধিরূপে রাজ্যশাসনের দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে আনেক দেখা যায় । ত্রিবাশখুরের রাজগণ কুলদেবা পদছ্ধনাভস্বামীর 
নামে রাজ্য শাসন করিতেন । মেবাড়ের গুছিল বংশীয় রাঞডগণ আপনাদিগকে 





ভগবান প্ুকুষোস্তুন জগল্াথ ৯ 


ভগবান একনি দেওয়ান বলিয়! ঘোষণা করিতেন মাগাঠা লাআজ্যের 
প্রতিষ্ঠাত) স্ূপ্রসিন্গ শিবাভী তদীয় গুরু রামদাসস্বানীর নানে রাজ্য উৎসর্গ 
করিয়া গুরুর প্রতিনিধিরূপে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রসিন্ধি 
আছে । জববলপুরের নিকটবন্তী ত্রিপুরীর কলচুরিবংশীয় সম্রাট গাঙ্েয়াদেব 
বিক্ৰমাদিত্য বা সাহসিক (সাহসাঙ্ক ) আনুমানিক ১০১৫ হইতে ১০৪০ 
খ্ৰীষ্টান্দ পৰ্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন । তাহার গুরু ভিলেন বামশনস্তু বা 
বামদেব নামক শেবসাবু। বুদ্ধ বয়সে গাঙ্গেয় ভ্রাহার সমগ্র সাম্রাজ্য 
এ শৈবসাধুকে গুরুদক্ষিণা দান করেন। এই ঘটনার পর দুই শতান্দীর 
অধিককাল পর্য্যন্ত গাঙ্গেয়দেবের বংশধরগণ আপনাদিগকে বামদেবের 
সামস্তক্লূপে গণনা করিতেন বলিয়া জানা যায় । ঠিক অন্রাপ ভাবেই উড়িত্যাতে 
মধ্যযুগে ভগবান পরুধোন্রম জগন্নাথদেবের কাল্পনিক রাজ প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল । 

স্তপ্রসিদ্ধ গঙ্গসভ্রাট্‌ অনশৃবর্শ্ধ। চোড়গঙ্গ ( ১০৭৮-১১৭৭  শ্রাষ্টান্দ ) 
কলিঙ্গনগর অর্থাৎ আধুনিক শ্রীকাকুলম্‌ ব। চিকাকোলের নিকটবর্তী মুখলিঙ্গম্‌ 
হইতে রাজ্য শাসন করিতেন । তিনি ভাগীরথীতীর পধ্যস্থ সমুত্রোপকুলব্তী 
দেশসমূহ অধিকার করিয়াছিলেন |  উড়্িস্যার পুরী-কটক অঞ্চল হইতে 
লোমবংশীয় র:জ্তগণের অধিকার বিলোপ করিয়া চোড়গঙ্গ উহা গঙ্গরাজ্যের 
অস্ভুক্ত করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগের লেখমালা সইতে জানা 
যায় যে, চোড়গন্গ উড়িষ্যার সমুদ্রকূলে ভগবান্‌ পুরুযোন্তন-জ্রগন্লাথের মন্দির 
নিৰ্শ্মাণ করাইয়াছিলেন। ঠাহার পুসবপুরুষেরা শৈব এবং মহেন্দ্রশিরির 
শিখরস্থিত গোকণেশ্বর শিবের উপাসক চিলেন। রাজত্বের প্রথমভাগে 
চোড়গঙ্গও শিবভক্ত ছিলেন বলিয়া জানা যায়। কিন্তু দাদশ শতাব্দীর 
প্রথমদিকে পুরী অঞ্চল অধিকার করিবার পরে ক্রমশঃ তিনি পুরুষোত্তম 
জগন্নাথরূপী বিষ্ণুর ভক্ত হইয়া পড়েন । চোড়গঙ্গকর্তৃক প্রদত্ত ১১১২ গ্রীষ্টাব্দের 
একখানি তান্রশাসনে তাহাকে একসঙ্গে পরমমাহেশ্বর ও পরমবৈষ্ণব বলিয়া 
উল্লেখ করা হইয়াছে । কিন্তু পরবত্তঠ জীবনে তিনি কেবল বৈকবরূপেই 
আপনার পরিচয় দিতেন। 

স্কন্দপুরাণের উৎকল খণ্ডে বণিত একটি কাহিনী হইতে সুস্পষ্ট জানা 
যায় যে, পুরীর পুরুষোত্তম জ্রগন্নাথ প্রাচীনকালে শবর জাতীয় আদিম 
অধিবামীদি:গের উপাস্য দেবতা ছিলেন । ভাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের লোকেরা 


২ 


১০ ইতিহাস 


পরে তাহার সেবায় আকুষ্ট হন । মদুরার বীনাক্ষা. গোহাটির কামাখ্যা 
এবং ভারতের আন্ান্চ স্থানের অগণিত আদিমজ্জাতি পূজিত দেবদেবীর 
ম্যায় পুরীর শবরজ্ঞাতির উপাস্য দেবতাটিও ক্রমশঃ হিন্দুদিগের দেব-মণ্ডলে 
স্থান লাভ করেন এবং পরে ভগবান্‌ বিষ্ণুর সহিত অভিগরূপে কল্পিত হন। 
খ্ৰীষ্টিয় দশ শতাব্দীর প্রান্তে চোড়গঞ্গকর্তৃক উৎকলবিজয়ের পৃব্বেই পুরীর 
পুরুষোত্তম জগগ্াথ বিষ্ণুরূপে পুজা পাইতেছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই । 
কিন্তু চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন্‌-চাং ৬৩৮-৩৯ খ্রীষ্টান্দে উড়িয্যা ভ্রমণকালে 
এই দেবতাটির কোন লঙ্গান পান নাই । ইহাতে বঝিতে পারি যে, শ্রী্টীয় 
সপ্তম শতাদলীতেও উড়িয্যার ধর্ম্মজ্াবনে পুরুযোন্তম জগন্নাথের প্রভাব 
সম্যক্রূপে স্বপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই । তখনও তিনি সম্ভবতঃ পুরী অঞ্চলের 
স্থানীয় দেবতামাত্র ছিলেন । পরবন্তী পাচ শতাব্দীর মধ্যে হাতার প্রভাব 
বৃদ্ধি পায়। চোড়গঙ্গের বৈষ্ুব ধন এবং পুকুমোস্তম জগন্নাথের €সবাত্রত 
গ্রহণের সময় হইতে এই দেবতার প্রতিপত্তি ভারতব্যাপিনী হষ্টবার পথে 
অগ্রসর হইতে থাকে । 

অনস্তবন্্ধা চোড়গঙ্গের উত্তরাধিকারীরা সকলেই ভগবান প্রুষোত্তম 
জগন্নাথের ভক্ত চিলেন। কিন্তু ঠাহাদের মধ্যে প্রকুষোদ্তমজগল্পাথকে 
সব্বভারাতীয় দেবত। এবং পুরীকে পুরর্বভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থে পরিণত করার 
কৃতি তৃতায় অনঙ্গভানের প্রাপ্য ৷ তৃতীয় অনঙ্গভীম চোড়গঞঙ্গের প্রপৌক্র 
ছিলেন এবং আনুমানিক ১১১১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১১৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পথ্যন্ত রাজত্ব 
করিয়াছিলেন । এই সময়ে গঙ্গাসাগর ও বিরজাতীর্থের নিস্প্রভতাও পুরীর 
উত্থানে সাহায্য করিয়াছিল । গঙ্গাসাগরের অধঃপতনের নান। কারণের মধ্যে 
বাংলাদেশে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠা অন্যতম বলিয়া মনে হয়। উড়িয্যার 
ভৌমকরবংশীয় সস্রাগণ বিরল্রাক্ষেত্রে কিংবা উহার সম্ত্রিকটে রাজধানী 
স্থাপন করিয়া দীর্ঘকাল ( নবম হইতে একাদশ শতাব্দী ) উড়িষ্যাদেশ শাসন 
করিয়াছিলেন । এই যুগে বিরজাতীর্ঘের প্রাধান্ বর্দ্ধিত হইয়াছিল, সন্দেহ 
নাই । কিন্তু গঙ্গরাজগণের আমলে বিরজাতীর্ঘ শাসকসমাজের পৃষ্ঠপোষকতা 
হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। তৃতীয় অনঙ্গভীমের পূর্ব্বেই 
গঙ্গরাজধানী কলিঙ্গনগর হইতে কটকে স্থানাস্তর্িত হইয়াছিল । একখানি 
তাঅ্শাসনে তাহার রাজধানীর নাম বারাণসীকটক বা অভিনব বারাণসীকটক 
(আধুনিক কটক ) দেখা যায়। মাদলাপাঞ্জী সংজ্ঞক উড়িয়া ইতিহাসগান্থে 
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লিখিত আছ যে, হানঙ্গভাম নানক জনৈক নরপতি মহানলা তীরবর্তী 
চৌদ্ধারকটকে রাজ্ঞত্র করিতেন ; তিনি নদীর অপরতীনে অবস্থিত কুচ্চিন্ত। 
বিষয়ের অন্তর্গত বারবাটি গানে বারাশসীকটক নানক নুতন নগর নির্মাণ 
করিয়া এ স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এই অনঙ্গভান গঙ্গরাজ 
তৃতীয় অনঙ্রুভীম ব্যতীতি অপর কেহ নহেন। 

মাদলাপাজী অনুসারে অনঙ্গভীম নামক নরপতি পুরীর মন্দির নির্শ্মাণ 
করেন অথবা উহার নিশ্্াণকাধ্য সমাপ্ত করেন। পণ্ডিতের! মনে করেন, 
গঙ্গরাজ তৃতীয় অনঙ্গভীম তীয় প্রপিতামহ চেডগঙ্গকর্কক আরন্ধ 
পুরুষোত্তম শ্তগন্নাথ মন্দিরের নিশ্াণকাখ্য শেষ করিয়াছিলেন । ইহা সত্য 
হইতে পারে । কারণ আমি সম্প্রতি দেখিয়াছি, পরার মন্দিরে খোদিত 
বিপিসমৃ্ের মধো তৃতীয় অনঙ্গভীমের সময়কালীন চঃবিখানি লেখাই 
সর্বাপেক্ষা গ্রাচান | অবশ্য ভাশার তাত্মশাসন হইতে জ্ঞান৷ যায় যে, 
তৃতীয় নঙ্গভীন তায় রাজধানা বারাণসীকটকে একটি মন্দির নির্শ্মাণ 
করিয়া উহাতে পরুনোন্তন জগন্নাথ নামক বিগ্রহ স্থাপিত করিয়াছিলেন । 
উপাস্ত দেবতার সন্নিকটে বাস করিবার আগ্রহ াহাকে পপর পূরুষোত্তম 
জগন্সাথের একটি নকল মণ্ডি কটাকে প্রতিষ্ঠা করিতে ত করিয়াছিল । 
প্রাচীন ও দধাযুগায় ভারতের ঈতিহাসে এইরূপ আরও কতিপয় নকল সি 
প্রতিষ্ঠার উদাহরণ দেখিতে পাওয়া মায়। 

মাদলাপাজীভে লিখিত আছে যে, অনঙ্গভীন (গঙ্গরাজ্ত কাহার অনঙ্গভীম) 
স্বীয় উপাস্য পুরুষোস্তম জগণ্নাথকে সববদ্ব দান করিয়। হাতার রাউত অর্থাৎ 
সামস্তুরূপে রাঙ্গাশ!সন করিয়াছিলেন এবং দেবতাকে রাজোর প্রকৃত 
অধীশ্বর মনে করিয়া ঠাহার উত্তরাধিকারীর। রাজ্যারশ্রকালে আপনাদের 
অভিষেকের বাবস্থা করুন নাই। উত্তরকালীন গঙ্গরাক্তগণের লেখাবলীতে 
মাদলাপাঞ্জীতে উল্লিখিত এই কিংবদস্তীগুপির সম্পূর্ণ সমর্থন পাওয়। যাঁয়। 

ভূতীয় অনঙ্গভীন এবং তাহার উত্তরাধিকারীদিগের লিপিতে অনেক 
ক্ষেত্রে গঙ্গরাজকে রাউত, রাউন্ত বা রাঝুত্তরূপে উল্লিখিত দেখা যায়। এই 
শব্দটি সংস্কৃত “রাজপুত্র হইতে উৎপল্ন । ইহা “সামস্ত' অর্থে ব্যবহৃত হইত ॥ 
অনেকদিন পূর্ব্বে আমি পুরী জেলার অন্তর্গত ভূবনেশ্বরের সুপ্রসিদ্ধ লিঙ্গরাজ 
মন্দিরে উৎকীর্ণ কতকগুলি শিলালিপি প্রকাশ করিয়াভিল/ন | উতার মধ্যে 
একখানিতে তৃতীয় অনঙ্গভীমের রাজ্যকে পিরিষোস্তম সাস্রাঙ্ত্য’ রূপে উল্লেখ 
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করা হইয়াছে । সম্প্রতি আমি লিঙ্গরাহ্ছ মন্দিরের আরও কতকগুলি লিপি 
প্রকাশ করিতেছি । ইহার ছুইখানিতে ঙাহাকে বলা হইয়াছে ভগবান্‌ 
পুরুষোত্তম দ্রগন্নাথের পুত্র । অপর একখানিতে রাউন্ড অনঙ্গভীমের ভগবান, 
পুরুবোত্তম জগল্লাথেব সামগুরূপে উল্লেখ দেখ। যায় । আর একখানি লিপিতে 
দেখা যায়, এই নরপতির শৈব কম্প্রচারীরাও তাহাকে “ভগবান্‌' বলিয়া উল্লেখ 
করিতেন । ইহা হইতে বুঝিতে পারি, গঙ্গরাজ তৃতীয় অনঙ্গভীম পরমসাত্বিক 
প্রকৃতির বৈষ্ণব ছিলেন । 

তৃতীয় অনঙ্গভীমের উত্তরাধিকারীদিগের মধ্যে অনেকের লিপিতেই 
তাহাদিগকে “রাউত' অর্থাৎ সামন্ত ৰল৷ হইয়াছে । কিন্ত দিতায় ভানু ব্যতীত 
তাহার! কেহই তৃতীয় অনঙ্গভীমের চ্যায় ভগবান্‌ পুরুষোত্তম জগন্মাথকে 
রাজ্যাধীশ্বররূণপে উল্লেখ করেন নাউ। ইহার কারণ বোধ তয় ইতাই যে, 
তাহাদের মধ্যে কেঃই তৃতীয় অনঙ্গভীম এবং ছিতীয় ভাঙুর চ্টায় অতিরিক্ত 
ধর্স্মপ্রবণ ভিলেন না। জিতীয় ভাঙ্গন তৃতীয় অনস্গভীমের বঙ্গ প্রপৌত্র ছিলেন 
এবং আনুমানিক ১৩৭৫_-৯৭ খ্রিষ্টান্দ মধো রাজত্ব করিয়াছিলেন । এক 
হিলাবে দ্বিতীয় ভাম্ুকে তৃতীয় অনঙ্গভীম অপেক্ষা অধিক ধু প্রবণ বলা 
যাইতে পারে। দ্বিতীয় তাম্বর রাজত্ৃকালীন কয়েকখানি লিপিতে 
রাজ্যাধীশ্বরর্ূপে ভগবান, পুরুষোস্তম জগন্লাথের নামোল্লেখ দেখা যায়; কিন্তু 
গঙ্গরাজের নাম দেখা যায় না । এইজস্যই উড়িষ্যার উতিহাস লেখকগণ এ 
লিপিগুলির নিতুল ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হন নাই। স্বগীয় রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের হ্যায় কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, দ্বিতীয় ভান্ুর রাজ্রত্বের 
প্রথনভাগে পুরুষোত্তম নামক জনৈক ব্যক্তি কিয়ৎকালের জন্য গঙ্গ-সিংহাসন 
অধিকার করিয়াছিলেন । আবার রার্লবস্তি স্ুববরাও-এর মত কেহ কেহ 
স্থির করিয়াছেন যে. দ্বিতীয় ভান্ুরই নামান্তর ছিল পুরুষোত্তম এবং 
জপমাথ ৷ বলা বাছলা, এই সকল মতের কিছুমাত্র মূল্য নাই। 

১৩০৯ স্রীষ্টাব্দের একখানি শ্রকৃর্শ্মম্‌ লিপিতে বলা হইয়াছে যে, তখন 
প্ুরুযোদ্ধমের রাজত্বকালে দ্বিতীয় ভানু ‘জীষ্যন’ ( উড়িয়া “জেনা' অর্থাৎ 
‘রাজপুত্র’ বা রাউন্ড ) রূপে শাসনকাধ্য পরিচালনা করিতেছিলেন ৷ আবার 
১৩১৩ গ্রীষ্টান্দের পুরী তাত্রশাসনে দেখা হায়, পুরুষোত্তমের রাজত্বকালে 
রাউত্তরূপে দ্বিতীয় ভানু ভূমি দান করিতেছেন ১৩২৭ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীণ 
স্রীকুর্মমের আর একখানি লিপিতে নরপতিরূপে পুরুষোত্তষের উল্লেখ 
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আছে 5 কিন্তু জিতায় ভাগুর লামোলেৌখ নাই । এই সম্পর্কে সিংভাচলমে 
প্রান্ত দুইথালি শিলালিপির সাক্ষ্য অত্যস্থ যৃল্যবান । ইহার কোনটিতেই 
দ্বিতীয় ভাহ্ুর উল্লেখ লাই অথচ লিপি ছুটি ১৩১৪ এবং ১৩১৯ খ্রীষ্টাব্দে 
ভাহারই রাজত্বকালে উৎকীর্ণ হইয়াছিল । প্রথন জিপিটিতে দ্িতীয় ভাম্কুর 
রাজ্যান্ষের তারিখ “দেবাদিদের' পুরুষ্োন্ত নানক নরপতির প্রতি আরোপ 
করা হইয়াছে । দ্ধিতীয়টিতে অনুরূপ ক্ষেত্রে “দেবাদিদেব' জগন্নাথের লাম 
উল্লিখিত দেখা যায়। এ “দেবাদিদেব” পুরুষোন্তন জগন্নাথ পুরী নন্দিয়ের 
দেবতা ব্যতীত অপর কেহ হইতে পারেন না । 

এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে একটি ক্ষুদ্র বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে । 
ছিতিহাস' পত্তিকার তৃতীয় বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় । পুষ্া ১৮৯৯১) 
শ্রীযুক্ত সুকুনার সেন মহাশয় দেখাইয়াছেন যে,. পোয়ী কবির পবনদূত 
কাব্যে সুক্ষ দেশের অর্থাৎ রাঢড়ের কোন স্থানে সেনবংশীয় ভলৈক ন্ুপতির 
দ্বার মুরাবি অর্থাৎ ভগবান্‌ বিষ্ণুর দেবরাজো অভিযিক্তু হইলার উল্লেখ 
আছে; এই মুরারির দেবরাজ্ঞঃ উডিষ্যায় গঙ্গরাজগণের প্রতিষ্ঠিত ভগবান্‌ 
পুরুষোত্তম জগন্নাথের রাজার অনুরূপ কিন", তাঙ্কা বিবেচা । এই উপলক্ষে 
সেন মহাশয় বলিয়াছেন. “বিষ্ণু, মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সেনব'শীয় ল্লপতির 
নান ধোয়ী করেননি। কিন্তু নন্দিরের সম্পর্কে যেভাবে দেবদাসীদের কথা 
বলেছেন ঠিক তেমনি কথাই পা উমাপতি ধরের প্রশত্তিতে যেখানে বিজয়সেন 
কর্তৃক প্রচ,স্নেশ্ররের প্রতিষ্ঠার বরণন। আছে। পবনদুতে উল্লিখিত মুরারির 
দেবরাজ্য প্রতিষ্ঠা কি তবে বিজয় সেন করেছিলেন কিন্তু সেকালের 
সকল বৃহৎ মন্দিরে দেবদাসীর ব্যবস্থা করা হইত । ভট্ট ভবদেব রাঢ়দেশে 
যে বিষ্ণু মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, উহাতে তিনি একশত মবগনয়ন! 
দেবদাসী দান করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় € ভবদেব প্রশন্তির ৩০শ 
শ্লোক দ্রষ্টব্য )। সুতরাং সেন মহাশয়ের এ দেবদাসীর যুক্তিকে যুক্তি বলিয়। 
গ্রহণ করা যায় ন! । বিশেষতঃ তাত্মশাসনাদি হইতে জান! যায় যে, সেনবংশীয় 
বিজ্য়সেন ও তৎপুত্র বল্লালসেন উভয়েই পরমমাহেশ্বর অর্থাৎ শৈব ছিলেন । 
বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণসেনই সেনবংশের প্রথম বৈষ্ণব নরপতি । তিনি বিষ্ণুর 
সিং মৃত্তির উপাসক ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। ধোয়ী লক্ষ্রণসেনের 
সমসাময়িক । এই অবস্থায় ধোয়ীর উল্লিখিত মুরারির দেবরান্ঃ প্রতিষ্ঠাতা 
সেনরাজ লক্ষ্মণসেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। মুসলমান এতিছাসিক 
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মিল্ছাজুদ্দীন রাজা লক্্মণসেনের ম্যায়পরায়ণত! ও দানশালতার উল্লেখ 
করিম্নাভেন। লক্্রণসেন যে অতিশয় ধান্মিক ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। তাহার পক্ষে রাড়ের কোন বিষ্ণুমন্দিরে বিস্তৃত ভূখণ্ড দেবোত্তর দান 
করিয়া 'মুরারির দেবরাজ্য প্রতিষ্ঠাত। হওয়া অসম্ভব মনে হয় না। 


ভারতীয় ভান্কৰ্যেৱ প্রাচীন ধার? 
প্রীজীবেন্দ্র কুমার গুহ 

ভারতীয় ভাঙ্গর্শের সুচনা খুব প্রাচীনকালে পশ্চিম ভারতে, বেলুচিস্তান 
ও সিদ্ধুপ্রদেশে কয়েকটি প্রাগৈতিহাসিক কৃষিক্তীবী গ্রামীন সমাজের মধ্যে 
দেখা যায়। এ যগের শিল্পা নরম মাটি পুড়িয়ে মুন্ডি তৈরী করতো ॥ 
মৃত্তিগুলিতে শিল্পার শনভিজ্ঞত। € আদিম ননো ভাব স্রল্পষ্ট । সিদ্ধসৈকতে 
পরবন্তী যুগে যে নগর সত্যত! গড়ে উঠেছিল তার শিল্প নিদর্শন হিসাবে 
পোড়া মাটির মণ্ডি ঢাড়াৎ পাথরে এবং ধাতুতে গড়া মৃত্তিও দেখা যায় । 
এই যুগের মাটির ঠতরা মৃত্তির সংগে আগের যুগের গ্রামীন সভ্যতার 
শিল্পধারার সংযোগ সুস্পষ্ট । পাথরে ও ধাতৃতে গড়া যৃদ্ধিগলি.তেও আগেকার 
শিল্পধারার ছাপও অল্প নয়। এই সব কারণে মােন্জোদাডো ও হরাপ্জায় 
প্রাপ্ত ভাঙ্গর্ষে বে শিল্পধারার পরিচয় আমরা পাই তাকে প্রাচীনতর যুগের গ্রামীন 
সভ।তার শিল্পধারার বিবর্তন হিসাবে ধরে নেওয়া খুব অযৌক্তিক নয়। 

পণ্ডিতের! অস্থমান করেন এ সব গ্রামীন সভ্যতার স্থচনা হয়েছিল 
খৃঃ পৃঃ ৩০০* বছর আাগে। এ্রতিহাপসিক কালানুসারে বিচার করলে 
মাহেন্জোদাড়ো ও হরাপ্পা যুগের শিল্পরচনাকেই ভারতীয় ভান্কর্ধের প্রথম 
নিদর্শন বলে ধরা যায়। মাহেন্জোদাড়ো-হনাপ্সা। যুগের আনুমানিক কাল 
খৃঃ পুঃ ২৫০০১৭০০ । এই আটশো বছরে সিন্ধুধৌত সমতলস্মিতে একটি 
প্রথম শ্রেণীর সভ্যতার উন্মেষ এবং ( হয়ত ) অপমৃত্যু ঘটে । এই সভ্যতার 
ক্রমবিকাশ এবং ক্রমাবনতি (?) এখনও প্রত্বতাত্বিকদের আলোচা বিষয়। 
এ বিষয়ে শেষ কথা। এখনও জাল! যায়নি । 
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বর্তমানে মাতহেনজ্জোদাডোর ব্বংসাবচেষ যেখানে দাড়িয়ে আছে তারউ 
পাশ দিয়ে সে যুগে সিন্ধুনদ বয়ে যেত সে প্রমাণ রয়েছে । ওপর থেকে 
নীচ পর্যন্ত খুড়তে গিয়ে প্রত্বতা(ত্বকেরা দেখেছেন যে পর পর সাতবার 
এই নগরটি একটির ধবংসাবশেষের ওপর আর একটি স্থাপিত হয়েছে। 
প্রত্্তান্তিকেরা যে এ বিষয়ে শেষ কথা ভ্রেনেছেন তাই কি জোর করে বলা 
চলে? একবারে নীচের স্তরটি সম্বন্ধে এখনও বিশেষ কিছু জানা যায়নি ॥ 
মধ্যযুগের তিনটি স্তর এবং শেষ যুগের তিনটি স্তর পাওয়া গেছে। 
যে সব শিল্পকর্মক ভাস্কর্যের নিদর্শন বলা চলে তার! এই মধ্যযগের ; হরালার 
ভাস্কর্যও এর সমসাময়িক । সেখান পর পর কয়েকটি শুর পাওয়। গেছে ) 
যদিও তরাহ্দার বৈজ্ঞানিক উদ্ধারকার্য মাহেন্জোদাড়োর নত শুতটা। ব্যাপক 
আকারে হয়নি তবুও এপন পর্যন্ত আবিদ্ষৃত মৃতির শিল্প-নমুল! নাতেন্জাদাড়োর 
মধ্যযুগের সমসাময়িক এবং একই শিল্প-গোষ্টির । 

আকারে বড় না হলেও, এযুগের যে সব ভাসঙ্কধ নিদর্শন আমরা পেয়েছি 
তার কয়েকটি বেশ সুল্পর। উদাহরণ স্বরূপ তরাপ্সার তৃতীয় বা চতুর্থ 
সুরে পাওয়া লাল পাথরের মস্ডকহীন, পা-ভাঙা ভোট মৃহ্ভিটির উল্লেখ 
করা যায়। এই ক্দ্র মৃঠিটিতে আমর শিল্পীর দক্ষতার যে পরিচয় পাই 
তা প্রথন শ্রেণীর কি সুন্দর ভাবে তিনি পাথরকে কুঁদেছেন। মৃত্তির 
পশ্চাদ্‌ভাগ লক্ষণীয় । “সাজান্ুক্তি, আড়াআড়ি বা পাশাপাশি যে কোন 
দিক থেকে দেখলেই ওখানে আলোছাযার খেলা পরিঞ্ষার বোঝা যায়। 
আলো-_-ছায়।_-আলো---এ হচ্ছে এর ॥cllin-এর বৈশিষ্ট্য । এ ধরণের 
প্রথম শ্রেণীর ভাস্কর্যের নিদর্শন মাহেনজোদাডোয় পাওয়া সীলের মধ্যে 
ক্ষোদিত ষাঁড়ের মধ্যে দেখি। কিন্তু মাহেন্জোদাড়োয় পাওয়া চুন পাথরের 
মুতিটি এদের তুলনায় অন্য ধারার । ভাবলেশহীন যুখের treatment-এ 
modelling-এর কোন চিহ্ৃই নেই ; সবটাই যেন সমশ্ুরে ( plane )। 
এই জন্যে আলোছায়ার খেলাও নেই । এ সময়ের ছুটি ত্রোঞ্জের মৃত্তিও 
উল্লেখযোগ্য । এ ধাতুর মাধ্যমে এ যুগের শিল্পীর নিপুণতার পরিচয় তাদের 
মধ্যে পাওয়! যায়! অবশ্য ধাতু ও পাথরের মধ্যে ৮6০০০ এর তারতম্য 
আছে । ধাতুর কোন জিনিস তৈরী করতে গেলে তা গালিয়ে করতে হয় 
এবং গালালে শিলী তাকে নিক্রের ইচ্ছামত সরু, মোটা অথবা ছোট বড় 
করতে পারেন। এই মৃতিটিতে আমরা নর্তকীর চেহারাকে স্বাভাবিকের 
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চেয়ে লম্বা করে তার নাচের ছন্দের একটা আভাল আলার চেষ্ট। দেখি । 
ডান হাতটি অতটা হাতাচীন লম্ব' না হলে মতিটিকে মোটামুটি ভালই 
বলা যেত। 

এখানে হাজার পাচেক বছর আগেকার সিদ্ধুনদের ভীরবততী মাততন্জোদাড়ো 
অঞ্চলবাসী একটি প্রথমঞ্রেণীর সভ্যজাতির কয়েকটি উৎকষ্ট শিল্পকর্মের 
গুণাগুন বিচার করা গেল। তাদের যে কান্জের আলোচনা হল পৃষ্টির দিক 
থেকে তা শৈশব, বালা. কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনে পল্াপপণ করোছে। 
এ ধরণের উচ্চাঙ্গের শিল্প কান্ত করতে বেশ কয়েক শতানলার সাগরেদী 
দরকার এবং এ সাগরেদী হয়েছিল প্রাচীনকালের গ্রামীন সভাতায় 
পোড়ামাটির মাধামে । অআকস্মা বন্যায় সিদ্ধুনদ গতি পরিবর্তন করে 
মাচেন্কোদাড়োর পর দিয়ে প্রবাহিত লা হলে এই উৎকৃষ্ট শিল্প,কল্দরটির 
এ রকম অপনৃত্া হয়ত ঘটত না। 

একদল প্রত্রতাত্বিক কয়েকটি ভাসা ভাস। অনুমানের জোরে মাহেন্তজাদাড়ো 
শৈব ধর্মের একটি কেন্দ্র ছিল এ রকম কথা বলতে “চেয়েছেন । কিন্ত 
যতদিন পর্যন্ত সালের নিপিগুলির নিঃসন্দেতে পাঠোক্গার ন! হচ্ছে, ততদিন 
এ ধরণের মতবাদের মলা নিরূপণ সম্ভব নয় । 

ভারতীয় তাস্দখের ইতিহাসে এরপর একটা বড় ছেদ দেখা যায়। 
পরবর্তীকালের শিল্প-নিদর্শন যা পাওয়া যায় তা প্রাক মৌধ্য যুগের বলে 
মনে করা যুক্তিসঙ্গত নয় । হরাঞ্জা-সভ্যতার পতনের পর ভারতের ইতিহাসে 
একটি বুগাস্তকারী ঘটন। বটে--আর্য্যের৷ এদেশে আসেন । তাদের মধ্যেও 
নিশ্চয়ই ভাস্করের অভাব চিল লা কিন্তু 'াদের রচিত শিল্প-কর্ম কোথায় ? 
মাটি খু'ড়ে যা পাওয়া গেছে তা থেকে যতটুকু অনুমান করা সস্তল, আমরা 
মাহেন্জোদাড়োর অধিবাসীদের সম্বন্ধে ঠিক ততটুকুই জানি, কিন্তু আর্যদের 
লেখা বই ও অন্যান্য রচনাবলী থেকে আমরা তাদের সম্বন্ধে বেশ একটা 
পরিপূর্ণ চিত্র এঁকে নিয়েছি । বুঝি যে তাদের মধ্যে শিল্পীর অভাব 
ছিল না! কিন্তু সেই শিল্পীদের রচিত শিল্পজ্রব্য পাওয়া যায় না। এর থেকে 
প্রত্বতাস্বিকেরা সংগতভাবেই অনুদান করেন যে এ সময়ের ভাস্বর্ধ এমন 
কোন মাধ্যমে তৈরী হ'ত যা স্থায়ী নয়, যেমন কাদা, কাঠ প্রস্তৃতি। 
আর্ষেরা ভারতে আসেন আনুমানিক পুঃ পৃঃ ১৫০০ । এ সময়ের ভাস্কর্যের কোল 
নিদর্শন না পাওয়াতে একথা মলে হওয়া স্বাভাবিক যে সমসাময়িক তাহ্বর্ষ 





ভাক্ষখের প্রাচান পারা ১৪ 
ক্ষণভঙ্গুর জিনিষ দিয়ে গড়া হাতি । স্থাপতাণ্ হয়ত এসপ ভিনিয দিয়েই 
তৈরী হাত, কারণ এ সময়ের কোন বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ € নেই | 

সিন্ধুসভ্যতার যুগের পর জামরা পুনরায় ভারতীয় ভাস্কর্যের দেখ! 
পাই মৌর্য রাজবংশের শাম/ল ; অর্থাৎ প্রায় দু’ হাতার বছর পরে এবং 
পূৰ ভারতে । মাহেন্জোদাড্োর সময়ে ওখানকার ব্রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক 
অবন্থার কথা আমরা কিছুই জানি লা: কিন্ত এখানে দেখি যে এক বৃহৎ 
ষাআজ্যের গোড়াপত্তন হয়েডে, প্রায় সমস্ড প্রাচা জ্রনপদগ্চলির ওপর 
একটিমাত্র রাজবংশের আধিপতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ; হর খাতে দেখলে 
এর স্থচলা পাওয়া যাবে মঙ্গাতারতে জরাসন্গের কাহিনীর নণো যেখানে দেখি 
কাজগৃতের রাজা) জ্ররাসক্ষের অধীনে ৫২টি ক্ষুদ্র জনপদ নরপতি আনুগত্য 
স্বীকার করেভিলেন। বাজ্ঞগুঙ্গের নিকটে প্রাচীন পাটলীপুত্রে বর্তমান 
বিহার রাক্ম্যের রাজধানী পাটনায় এদের রাজধানী ছিল। 

ভাস্কধরীতির দিক থেকে এই সময়ের অস্তিত্ব আনুমানিক একশ থেকে 
দেড়শ বছর ( আঃ খুঃ পৃঃ ৩০০-১৮৫)। এ যুগের গোড়ার দিকের কয়েকটি 
নামকরা মৃতি তচ্ছে £ 

(১) বেসনগরের যক্ষিণী ( কলকাতার যাদুঘরে রক্ষিত । 

(২) পার্থামের যক্ষ { মথুরার যাছুঘাুর রক্ষিত ) 

(৩) পাটনার যক্ষ ( কলকাতার যাদুঘরে রক্ষিত ) 

(8) দিদারগঞ্জের চামরধারিণী 

ভারতীয় ভাক্কধের ইতিচছাসে এ মাগে সৰ্বপ্ৰথম বৃহৎ আকারের পাথরের 
তৈরী মূতি পাওয়া যাচ্ছে ইংরেজীতেযাকে বলে monumental sculptures. 

শিল্পবিচারে বেসনগরের যক্ষিণী এবং পার্খামের যক্ষকে প্রথমে কাদায় 
তৈরী বলে মনে হয়। সমস্ত শরীরটি যেন সমান ; উচু অংগ-প্রত্যংগের 
জস্কে স্তরের ওঠানামা! নেই । বন্তপুঞ্জের যে বৈচিত্র্য আমাদের দৃষ্টিকে 
আনন্দ দেয় সেটি না থাকায় ভাল লাগে না। মৃত্তি দুটি দেখলেই মনে হয় 
যে কাদায় গড়তে অভ্যস্ত ভাস্কর পাথরে খোদাই করেছেন। শারীরিক জী 
সম্বন্ধে শিল্পীদের মধ্যে এই সময়েই বাধাধরা রীতিনীতির প্রচলন দেখ! 
যায়, যেমন মেয়েদের পীনোদ্রত বক্ষ এবং ডমরু কটি; পুরুষের বেলাও 
তাই 'শালপ্রাংসুমহাতূজ বৃযস্বন্ধ' ইত]াদি। এই প্রসঙ্গে উৎসাহী পাঠক 
আচাধ অবনীন্দ্রনাথের ‘Indian Artistic Auutomy’ বইয়ের ছবি দেখে 


তু" 


১৮ ইতিহাস 


নেবেন। এ সব থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে সমসাময়িক শিল্পীর! এমন 
মাধামে কাক্র করতে অভ্যস্ত ভিলেন যাতে বেশী স্তর ভাঙতে গড়তে বেশ 
নৈপুণ্যের দরকার হ্যেত । কাজেই যাতে কাকি না চলে সেজাগ্যে এই রকম 
মান বেঁধে দেওয়া হয়েছিল । 

এ দু’টি মৃতি দেখলে যেমন কাঁদা থেকে পাথরে রূপাশুরিত মনে হয়, 
সেরকম অপর ছুটি ( ৩ ও ওনং ) সম্বন্ধে একথা বলা যায় যে তারা কাঠ 
থেকে পাথরে খোদাই করা ৷ পাথরের তুলনায় কাঠ নরম, “নি দিয়ে 
অল্প পরিশ্রম করলেই একটি মৃতি এবং আরও একটু পরিশ্রমের ফলে অনেক 
খুঁটিনাটি মৃতির গায়ে খোদাই করা যেতে পারে । এ লব বৈশিষ্ট্য পাথরের 
ভেতর থেকে ফুটিয়ে তুলতে গেলে সাংঘাতিক পরিশ্রমের দরকার । এ দু'টি 
মুক্তিতে দেখি অলংকার এবং গাত্রাবরণের খুটিনাটি কি ভয়ানক পরিশ্রমে 
শিল্পী পাথরের গায়ে খোদাই করেছেন। পার্টনার যক্ষের পা ভাতটির 
InOUellingz অবিকল কাঠ খোদাইয়ের মত । এষ মৃতিডির তশাংকার, চাদর 
ও ভাজ কাঠেগড়৷ মৃতির মতন । বিভিন্ন ভরে বিভক্ত আগ গের 
modelling এমন একটি শক্তি আছে যার জ্ঞো্‌র মৃতিটি স্রল্দর হয়েছে | 

এই মৃতিটিকে ভিত্তি করে অবশ্য এক শিল্প-রসিক এই মত প্রতিষ্ঠা 
করতে চেয়েছেন যে হতিটির ॥০!০lli॥৪এ হরাঞ্জায় প্রাপ্ত লাল পাথরের 
ভাস্কর্যটির গড়নের প্রভাব রয়েছে এবং মোটামুটিভাবে মৌর্য-ভাক্ষধে সিন্ধু- 
ভাস্কর্যের ছায়া আছে । এই মত তখনই গ্রহীত হবে যখন এই দু'চাজার 
বছরের কোন ভাস্কর্যের নিদর্শন নিঃসন্দিষ্কভাবে পাওয়া যাবে । আমাদের 
বর্তমান জ্ঞানে মলে হয় যে মৌর্যশিল্পীরা সিন্ধু-ভাস্কর্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন 
না। কাজেই এমত এখনও পর্যন্ত অজ্ঞান্ত নয়। 

দিদারগঞ্জের যক্ষিণী একটি অপুর্ব শিল্পস্থ্রি।  ব্যঞ্জলায় একটু 
75009615563 এর ভাব থাকলেও সেট! ধর্তব্যের মধ্যে নয় ।* 

এগুলি অবশ্য এযুগের বৃহৎ ভাস্কর্য । ওপরে এসব মুত্তির গঠন বৈশিষ্ট্য 
আলোচনা প্রসঙ্গে দেখান হয়েছে যে তাদের মধ্যে এক মাধ্যম 





(আধুনিক পণ্ডিতদের মতে এই বক্ষ-ঘক্ষিনীর বৃত্তিগুলির সংগে মৌধোত্বর 
শিলধারার যোগ জুম্পষ্ট। এগুলি বৌপশিলপকলার নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। 
ইঃ সঃ) ] 





হাশহায় ভাক্ষযের প্রাঙ্গান পাবা ১৯ 


থেকে অন্য নাপানে রূপা বের প্রয়াস স্পষ্ট, যেমন কাদঃ কিন্ব। কাঠ থেকে পাথরে 
ফুটিবে তোলার চেষ্টা প্রয়াস হিসেবে এসব প্রশংসনীয়, অসশ্য পাটনা 
যাহুঘরের যক্ষ মতি তো কয়েক শতান্দীর চেষ্টার পর সার্থক সি । বড়- 
ভাক্কযের আলোচনা থেকে কেউ মনে করবেন না যে সে যুগে ছোট ভাস্কর্য 
(যেমন পোড়ামাটির মৃস্টি প্রভৃতি) ছিল লা; তবে এসাবের সঠিক জন্ম-তারিখ 
নিরূপণ করা সম্ভব নয় । 

এবাৰ নিশ্চিত্তাবে সম্রাট অশোকের সনয়কার বড় ভান্দর্য-নিদর্শল 
আলোচন! করা যেতে পারে। এ আলোচনার আগে আমাদের ভারত 
ইতিহাসের কয়েকটি অধ্যায় একটু পরিক্ষার করে বোঝা প্রয়োন্ডন | কারণ 
সাজিত্োর যত শিপ-র5নাও কিছু শর্ট থেকে সৃষ্ট হয় না যে শিল্পীগোষ্ঠী 
এদের জাগ্ম দেয় এই শিপ্রকর্মগুলিকে তাদের অর্থ ও রাজনৈতিক বিনিময়ের 
মানস অভিব্যক্তি বলা যায় । 

অশোকের রাজ আরগের আগে ভারতেতিহাসে দু'টি খক্ুত্বপর্ণ ঘটন। 
ঘটেছিল । একটি হল পারস্যের সঙ্গে সংযোগ, আপবটি গ্রাসের সঙ্গে 
যোগাযোগ । 

ভাগত-পারহ্য সংযোগের ইতিহাস সংক্ষেপে এই রকম) আঃ ৫০০ খুঃ 
গূর্বান্দে পারস্য-সম্রট প্রথন দরায়ুস্‌ ( খুঃ পৃঃ ৫২২-৪৮৮ ) সিন্ধু অধিতাক 
নিজের সায্রার্ডের কুক্ষিগত করেন । অবশ্য এর আগেই বত'মান 
আফগানিস্থান । দ্রাযুসের আগে আফগানিস্থান অর্থাৎ গাঙ্গার প্রদেশ 
ভারতের মধ্যে ছিল, আবার পরে অশোকের সময় ভারতের মধ্যে ছিল ) 
তিনি পারস্য সাআ্রাজোর কুক্ষিগত করেন। ভারতের এই উন্তর-পশ্চিমাংশ 
প্রায় ২০০ বছর ধরে ( ১ম দরায়ুস ৫২২-৪৮৬ খুঃ পূঃ; জারাক্সেল ( ৪৮৬- 
৪৬৫ খৃঃ পূঃ ,------------ ৩য় দরায়ুস্‌ ৩৩৫-৩৩০ খ.ঃ পুঃ ) পারস্ত-সত্রাটদের 
অধীনে থাকায় আমর! নিঃসন্দেহে ধরে নিতে পারি যে এসব জায়গায় 
রাজকার্য্য এবং ব্যবদাবাণিঞ্য উপলক্ষে বহু পারসীক ভারতে আসতেন এবং 
বছ ভারতীয় পারস্তে যেতেন। এঁদের মধ্যে শিল্পীও ছিলেন এবং তারা 
পারলীক শিল্পের বহু নিদর্শন দেখেছিলেন । এষগের পারসীক নিদর্শনের 
চিত্রাবলী ১৭7৮০ সাহেবের ‘২৪ [১9789 বইতে দেখা যায়। বৃহৎ 
ভাস্কর্য বলতে কি বোঝায় সে কথা এযুগের পারসাক ভাক্ষযে পরিক্ষুট। 
সবই পাথবে তেরা এবং শিল্প-কৌশলে কোন দ্বিধা নেই অর্থাৎ বহুদিন 





২০ ইতিহাস 


আগেই পারসীক ভান্গরেরা ক্ষণভঙ্গুর মাধামের জড়তা কাটিয়ে উঠেছেন। 
তালগাছের মত উ“চ্‌ স্তম্ভ এবং তার মাথায় বাঁধাধরা রীতি অনুযায়ী ফুলের 
টুপি, এবং আরও ওপরে এক বা একাধিক জন্তুর প্রতিকৃতি । স্তনের এউ 
ডৌলটি গ্রাম ভবন্ত ( সামান্য অদলবদংল অবশ্য আছে. যেমন পারসীক 
স্তস্তগাত্র খাজ্তকাট!, অশোকের ভ্তস্ত মস্থণ ) অশোকের সময়ের সুম্তের ডৌলে 
(1977) রূপাস্তরিত দেখি পারসীক ধরণের বিরাট আকারের শ্তস্ত, তার 
ওপর ফুলের টুপি, ফুলের ও জন্তর প্রতিকৃতি । থামের গায়ে এই সব জীবজ্রন্তর 
প্রতিমূতি বাদে সে আমলের আর এমন সম্পূর্ণ ভাক্ষর্য ( Sculpture in the 
৮০৬০) নেই যাকে নি:সন্দেহে অশোকের কালের বলে ধরা যেতে পারে। 
কাজেই অশোকের যুগের ভাঙ্গয্ের আলোচনাও এদের নিয়েই করতে তবে । 
এই আলোচনার আগে ভারত-গীস সংযোগের কথ! সংক্ষেপে বলি। 
ম্যাসিডনিয়ার রাজপুত্র সালেকঞাণ্ডার দিম্মিজয়ে বেরোলেন, বতমান 
মধ্যপ্রাচীর কয়েকটি রাজা জয় করার পর পারস্য হল ঠার পদানত । 
আলেকজাণ্ডার তান সেনাবাতিলা ফেরালেন ভারতের দিকে, ভ্রয় করলেন 
ভারতের উত্তর-পশ্িনাংশ, পাঞ্জাবের নদী বিতস্ডার পশ্চিম কুল পযস্ব ( ৩২৬. 
৩২৫ খু পূঃ )। এর অধিকাংশই কিছুদিন আগে পর্যন্ত পারস্ত সাআজ্যের 
অধীনে ছিল । বিতন্তার ভার থেকেই আলেকভা গুর ফিরে চললেন নিজের 
দেশাভিমুখে, পথে জুরে ভুগে তিনি মারা গেলেন । তিনি এলেন, রাজ্য জয় 
করলেন, ফিরে চলে গেলেন ; বিজ্ঞ,ৎ চমকের মত একবার ঠাকে ভারতের 
রাজনৈতিক রংগমঞ্চে দেখা গেল। আলেকজাগ্ডার গেলেন, খাস ভারতেও 
গ্রীক সাআাজা বছর আটেক পরে পাততাড়ি গো্টাল। শুধু বর্তমান 
পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমাশ্ত প্রদেশ যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে 
কয়েকটি গ্রীক উপনিবেশ রয়ে গেল । 

এই ঘটনা ভারতীয় শিল্প ধারায় একটি যুগান্তর এনে দিল। ভারতীয় 
তাক্ষর্ষে গ্রীক প্রভাব অনেকদিন থেকেই ম্ুরোপীয় এবং ভারতীয় 
প্রত্থতাত্বিকদের মধ্যে বাদাস্থবাদের একটি বিষয় । একদিকে শু চিবাঘুগ্রন্ত, 
স্বদেশপ্রাণ শিল্প-রলিকের! চোখ বৃক্ষে ভারতীয় ভাস্বর্যে গ্রীক প্রভাব একেবারে 
অন্বীকার করলেন: অন্যদিকে সাড্রাজ্যমদগবা সুরোপীয় এঁতিহাসিক 
কেবলমাত্র গ্রীক প্রভাবাস্থিত ভাস্কধের নিদর্শনগুলিকে শিল্পের কোঠায় 
ফেললেন, অন্যদের স্বীকার করলেন না । এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচন। পরে 


ভারতীয় ভাস্কর্যের প্রাচীন পার। ৯১ 
হবে । এখান অশোকের আমলের ভাঙ্গর্য ডৌলে পাব্সাক ও গ্রীক নীতির 
দালোচন! কর) যাক । 

অশোকের আামলের শিল্প দরবারী-শিল্প অর্থাৎ সে শিল্প রাজানুকুল্যে 
পুষ্ট। এর মধো এই স্তন্ভঞ্চলি এবং তাদের শীর্ঘন্ত মৃতি গুলি, ভূবনেশ্বরের 
কাছে বৌলী-পর্বতের অসমাপ্ত হাতী-.-এগুলিকে এখনও পর্যন্ত নিঃলন্দেতে 
অশোকের কালের বলে ধরা যায়, কারণ ঠ্যর লিপি রয়েছে 
এদের গায়ে? অর্থাৎ ভশোকের আমলের বড় ভাস্কর্য স্পষ্টত রাজান্ঞায় 
তৈরী। এই শিল্পনিদর্শন গুলি একটি প্রতিষ্ঠিত রসোভীর্ণ শিল্পধারার 
বাচক । 

এসময়ের কয়েকটি ভ্ন্তশীর্ব বিল্লেষণ করে তাদের নখ বিভিন্ন শিল্প- 
ধারার পরিচয় বিচার করে দেখ! যাক । 

১। সারনাথের চারিটি সিংহমন্তি সমঙ্গিত শীধ 

সিংহগুলির ডৌলের মধো গতাস্থগতিক ধারায় এসে পড়েছে এসিয়া 
মাইলরের বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া আক ভাস্দর্যসারার 115112মন৮ 
যুগের সিংহের মুখের আদল কিন্তু এট সব সিংতের কেশরের লোমরাজির 
গঠন-পারিপাটা আসীরীয় ( ১২২৬7) ) এবং তাদের উত্তরাধিকারী 
পারসীক শিল্পীদের গঠিত সিংহের কেশরের মতন । সিংহক'টির xlelling- 
এ Hellenistic প্রভাব বর্তমান । 

২। এর চেয়ে রামপুরায় পাওয়া বৃষটি দেখতে আরও সুন্দর | 

Modelling-এর নিপুণতায়, বন্তপুঞ্জের সুষ্ঠ, সমাবেশে এবং সংযত 
প্রকাশভংগির জন্যে অশোকের যুগের এই ভাস্কর্ধটির তুলনা মেল! ভার । 
স্ববটির পাথ্ের নীচের লতামণ্ডলটি লক্ষ্যণীয় । এটি উপনিবেশে প্রচলিত 
Hellenistic শৈলীর একটি গীকমগুলের ছাদ ( ॥০৮i৪ )। ঘৌলীর 
ছাভীটি অসমাপ্ত ৷ 

৩। মোর্ষ যুগের, যদিও সঠিকভাবে অশোকের কালের কি না বল! 
কঠিন, আর একটি রসোন্তী্ণ ভাস্কর্য হল গয়ার কাছে বরাবর পাহাড়ের মধ্যে 
লোমশ খবির গুহায় প্রবেশপথ্যের চৌকাঠের ওপরে তস্ভীমুখ । চৌকাঠের 
এই মণ্ডলটি একটি অপূর্ব রসোত্তীণ শিল্পস্থষ্টি । 

অশোকের আমলের দরবারী-ভাক্ষর্ধের কয়েকটি ধারার এখানে পরিচয় 
দেবার চেষ্টা করা হ'ল কিন্ত একটি বিষয় পরিষ্কার করে বলা দরকার । সেটি 
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২২ হত্তিতাস 


হচ্ছে এ আনলেশ লড় তাঙ্গযের বিষয়বস্কতে জন্ত-জানেোযাগের চড়াভড়ি। 
শিল্তকর্মে ভ্রান্তব চাদের । ॥৷৷৷৭| £০৮৷৷১ ) প্রকাশ নিয়ে ইদানীং অর্থাৎ 
প্রায় গত চলিশ বভর ধরে অনেক আলোচনা ছয়েছে । আলোচনার ফলে 
দেখা গেছে যে কুশিয়ার দক্ষিণ অংশ থেকে সুক্ষ কুরে মধা-এপিয়। ভেদ করে 
পারস্য পর্ন একটি যাযাবর বেষ্টনী ( nomadic ৮10) দেখা যায়। 
অর্থাৎ অপ্য কথায় যাযাবর আবলযাত্রায় অভ্যস্ড ধিভিম্র মানব গোষ্ঠী 
C Ethnolingicnl rou ) এই ভূভাগে অনেকদিন ধরে চল! ফের। 
করেছিল। জীবিক। সর্ভনের জন্যে চ'ববাসের চেয়ে মগয়া এবং পশু পালনের 
দিকে বেশী নজ্জর দেওয়ায় তার! জ্বাবজন্তর চালচলন সভ্য লোকের চেয়ে বেশী 
করে পর্যবেক্ষণ করার স্যবিধা পেয়েছিল। তাদের সেই মানস6তনা শিল্প- 
মাধ্যমে পরিশ্চুট । আমর এখন সভা জাতি বলতে যা বুঝি এই যাযাবরেরা 
সে রকম ঢিল ন' সভা নাম্ুদ বলতে মানসিক সম্পদে এম্মধশালী 
বহুদিনব্যাপপী একটি নিদিষ্ট ভৌগলিক সীনার মধ্যে স্থাপিত কোন মানবগোষ্ঠী 
বোঝায় । ছুটোছুটি করতে হত না বলে এই সব গোষ্ঠা হত ভাক্ময ও 
স্বাপতোর জ্ুদ্ম দিয়েছিল ভেগলিক অবস্থানের আঅনিন্ডয়হার জন্যে 
যাযাবরদের ডালবাসের সুবিধা ডিল না. তার। ডিল পশুপালক ৷ বৈজয়ন্তী 
€ 855518070৮1) a আলোচনাব গুকু রুশ প্রব্রতাত্বিক কোন্দাকভের 
( Kondakov ) যাযাবর শিল্প আলোচনায় দেখা গেছে যে যাযাবরের। যখন 
দেশ-বিদেশে গিয়ে রাজবংশ স্থাপন করেছে যেমন পারস্য, ভারতে 
মুসলমান আনলে এবং চীনে, তখনও তার। তাদের প্রাচীন শিল্র-ঢাদ ত]াগ 
করেনি, অবিচঙ্গিতভাবে অাকচ্ডে রয়েছে । ইতিহাস ধাটলে দেখা যায় যে 
গত. আড়াই হ্াক্ষার বছরের মধ্যে যাযাবরের। পাঁচবার তাদের বাসস্থান 
পরিবর্তন করেছে এবং সে সঙ্গে ইতিহাসের গতিও বদপিয়েছে। এর 
করেকটির সাল তারিখ এ রকম ;-_একবার ৫০০ খ্বঃ পূর্বানের কাছাকাছি । 
এক্র-কলে: পারতে A০l৷॥enenid রোক্জবংশ্রে প্রতিষ্ঠা হয়! আর একটি 
খব্াক্দ- নসারস্ভের সমসাময়িক, যখন ৪০1১1, শরু, পহলব প্রভৃতি জাতি 
ইতিহালের পাতায় দেখা দেয়। অপরটি ৫০. খুষ্টাব্দের সমসাময়িক ॥ 
ভারতে এবং যুরোপে হুণ অভিযান এই সময়কার । ১০০০ খ্‌ষ্টান্দে মধ্য 
একা থেকে ভারতে একটি যাষাবর অভিযান কয় ( তুর্ক-পাঠান )। ১৫+ 
খুষ্ঠান্দে ভারতে ও চালে মোঙ্গল অন্সিযান ঘটে ॥ 


এ 


ভাপ হায় চাদ্দযেঁর প্রাচান সাকা ৬৩ 


পারস্যে ১1১5814৮৮18 রাজবংশ. নৃলতঃ যাযাবর গোলাপ প্রতিষ্ঠিত 1 
স্রোরণে এদের শিল্পে খুব অন্থাজানোয়ারের ছড়াডডি দেপি। পারসীক 
ও অশোকের শ্যস্যশানে অনেকটা একটি চাদের আবজস্কর ভাঙ্গ দেখি । 
এখানে অবশ্য এ আপত্তি ওঠা সম্ভব যে এট সব ভাঙ্ষধে. জীবজন্ধ, 
থাকলেই তা যে যাযাবর প্রভাবের জ্রশ্যে হবে সে কথা কি করে বলা 
যায় ? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে যে শিল্পের আলোচনায় কয়েকটি 
ছাদ ( ০৮৮ ) সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চয় করে কিছু বলা কঠিন। বিশেষতঃ 
ভারতীয় শিল্রধারায় যায্যবর শিল্পের সস্তাবা প্রভাব শোধ হয় এই প্রথম 
ংলায় আলোচিত হচ্চে । এর মাগে অশোকের সুন্তশীর্ষের জস্তথলিকে 
একটা পৌরাণিক = দার্শনিক প্রভীক বলে ( Mythiro-philsophical 
symbols ) বাপা! করা হ’ত। 
যাযাবর শিল্পসঙ্ছক্ষে আরও কয়েটি কথা বলা দরকার । Achacmenid 
রাজবংশের সনসানয়িক যাযাবর শিপ্রের নিদর্শন কিছুদিন আগে পারস্তে 
০0১৬২ নদীর উপত্যকায় খুঁড়ে পাওয়া গেছে । প্রত্রতাক্বিকেরা তার 
নাম দিয়োভেন “00১0৭ 11৮585717২৮ । যাযাবর শিল্বের লিদর্শনি ১১০৭১] 
এবং পরবতী পারসীক শিল্পের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে, যাযাবর 
শি নমুনার কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ধরণ আছে, যেমন ভংগলের মধ্যে 
হরিণ ও অন্যান্য পশু দেখান, একমাথা কিন্তু পৃথক চারটি দেহ এরকম 
হরিণদল, ধাবমান হরিণ, একটি গাছকে জড়িয়ে দু'টি হস্ত দাড়িয়ে আছে 
এরকম সব শিল্পকর্ম । মাহেন্জোদাড়োর কয়েকটি সীলে এ ধরণের যাযাবর 
ছাদ (7১০৮1) দেখা যায়। ডাঃ কুমারন্যামীর বইতে যে সীলের ছবি 
আছে তাতে দেখি যে একটি বৃক্ষ কে আলিঙ্গন করে রয়েছে দুটি জন্তু । 
যাযাবর শিল্পের ঢাদ ভুবহু এক । হয়ত প্রাগৈতিহাসিক যুগেও যাযাবরদের 
সঙ্গে সভ)কাতির ভাব বিনিময় হত । 
মৌর্ববুগের পর ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে নৃতন ধারার স্থচলা দেখা 
যায়। এই ধারার সংগে পু্ব্ববন্তী মাহেন্জোদাড়ে-হরাঞার শিল্প- 
ধারার সংযোগ নজরে পড়ে । যুতিগুলিহ ডৌলে ও রেখা-বিস্টাসে যে 
নূতন রীতি মৌখোত্তর শিল্পে প্রকাশ পেয়েছে তা বছুদিন পর্যন্ত ভারতীয় 
শিল্রধারাকে নূতন নৃতন চাদে কূপ দিয়েছে । মৌধশিল্পধার! দরবারী 
আওতায় গড়ে উঠেছিল । তার মধ্যে নানান শিল্পধারার ছাপ দেখা গেলেও 


২৪ ইতিহাস 
সেগুলি যে ভারতীয় শিল্পধারারই বিকাশ তাতে সন্দেহ নেই । 
নানান্ধারার প্রভাবের চাপে ভারতীয় শিল্পের মৌলিক রূপটি মৌধন্দিস- 
ধারায় ঠিক ফুটে ওঠেলি। এই কারণে যৌধ শিল্পধারাকে ভারতীয় 
শিল্পের ইতিহাসে খুব বেশী প্রাধান্য দেওয়া বায় না। 


তবুও 


১৮০৫ সালের একখানি এন 
শ্রীসৌম্যেন্্র নাথ গঙ্গোপাধ্যার 


উনিশ শতকের প্রথম দিকে ফোট” উইলিয়ম্‌ কলেন্ড থেকে যে কাখানা 
বাংলা গচ্া-এন্ প্রকাশিত হয় তাদের সাহিত্যিক যূলা বেশা না থাকলেও 
বাংলা গণ্য সাহিতোর ইতিহাসে তারা যে এক বিশেষ স্থান অধিকার 
করে আছে সে বিষয়ে সমালোচক মহলে সন্দেতের অসকান নেই । এই 
সময়ে কোনে। লেখক খাঁটি সাহিতা-সঠির উদ্দেশ্য লিয়ে বট লিখতেন 
না; প্রকৃত পক্ষে বাংলা গন্য সাহিত্যের সে আদি পর্বে খাটি সাচিত্য- 
স্ুষ্টির দক্ষতাও তাদের ছিল না, থাকার কথাও নয়। তারা লিখেছেন 
নিছক গত্যোর বই, যে গুলোর মধ্যে দিয়ে যুরোপীয় সিভিলিয়নর! বাংলা 
ভাষা সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানলাভ করেছিলেন; এবং তাদের শিক্ষাদানের 
উদ্দেস্টুকে সামনে রেখেই প্রতিষ্ঠিত হয় ফোট উইলিয়ম্‌ কলেজ, তবু 
লেখকদের জ্ঞাতসারেই তাদের লেখার মধ্যে একটা সাহিত্যিক প্রকাশ- 
ভংঙ্গি গড়ে ওঠে ; এবং সাহিত্যিক গল্-স্থপ্টির সেই প্রথম প্রচেষ্টার নিদর্শন 
হিসাবেই তাদের মূল্য বিচার করতে হবে । 

বর্তমান প্রবন্ধে এই কলেঞ্জ থেকে প্রকাশিত প্রত্যেকটি এন্থের বিশদ 
আলোচনার অবকাশ নেই ; আর আমাদের উদ্দেশ্ট৪ তা নয়। আমরা 
শুধু একখানি বই নিয়ে আলোচনা করবে! যার পাণ্ুলিপিখানি সম্প্রতি 
আমার হাতে এসেছে । এটি রাজ্জীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের “মহারাক্ছা 
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২৬ ইতিহাস 


কৃষ্ণচস্ী রায়স্ক চরিত্রং", কিন্তু এ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার আগে এই 
যুগটি সমন্ধে এবং এই বইটির আগে প্রকাশিত অন্যান্য বইগুলি সম্বন্ধে 
কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন । 

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ফোর্ট উইলিয়ম্‌ কলেজ । তারপর 
১৮০১ থেকে ১৮১৫ ধীষ্টান্দের মধ্যে ১৩ খালি গগ্গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 
ফোর্ট উইলিয়ন্‌ কলেজের এই রচনাকালটিকে শ্রদ্ধেয় ডাঃ সুশীল কুমার দে 
মহাশয় বলেছেন, “--....barren and uninteresting period.” কিন্তু, 
“The College was the seminary of western leurning in 
an eastern dress; it helped to diffuse west ideas 
through the 12118, of the vernacular. But at thea samo 
time orientalis was it3 principal feature, and it turned 
the attention of Students and scholars to tho cultivation of 
uvrieuta] languages both classical and vernacular.’ ৬ 

১৮০১ সালে এই কলেজ থেকে তিনখানি বই প্রকাশিত হয়। রাম 
রাম বস্তুর “প্রতাপাচ্ত্যি চরিত্র", উইলিয়ন কেরীর সংকলিত “কথোপ- 
কথন” এবং গোলোক নাথ শর্মার “হিতোপ'দেশ'"। ( উইলিয়ম, কেরীর 
A Grammar of the Bengali Language এবং বাইবেলের বাংলা 
অন্ুবাদও এই বছরেই প্রকাশিত হয়; দ্বিতীয় বইটিকে কুত্রিমত| এবং 
নানা দোষ-ক্রটির জন্যে কোনো সমালোচকই বাংলা গছ সাহিত্যের 
ক্রমবিকাশের ধারার মধ্যে গ্রহণ করেন নি)। ১৮০২ সালে রাম রাম 
বসুর “লিপিমাল।” এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের “বত্রিশ লিংহাসন” ; 
১৮*৩ সালে তারিণী চরণ মিত্রের “ঈশপের গল্জাবলী” ১৮০৫ সালে 
চণ্তীচরণ মুন্শীর “তোতা ইতিহাস” এবং আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ 
“মহারাজ! কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্ক চরিত্রং” ; ১৮৮ সালে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারেনর 
শচিতোপদেশ” এবং “রাজাবলী” ও রাজ্সকিশোর তর্কালংকারের “হিতোপদেশ”$ 
১৮১২ সালে কেরীর “ইতিহাস মালা” এবং ১৮১৫ সালে হরপ্রাসাদ 
রায়ের “পুরুষ পরীক্ষা!” ডাঃ সুশীল কুমার দে বলেন ১৮১৩ সালে 
আরও একখানি গ্রন্থ রচিত হয়, কিন্তু প্রকাশিত হয় ১৮৩৩ সালে। 
এটি মৃত্যুঞ্জয় বিভ্ভালংকারের “প্রবোধ চন্দ্রিকা”। কিন্তু কোন কোন 
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১৮০৭ লালের একখানি এন্ত ২৭ 


সমালোচক এই বইটির গোড়ার দু'একখানি অধ্যায় ঢাড়। এঠ্যঞ্চয়ের রচনা 
কি না সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন । 

১৮০১ সালের পূর্বেও বাংল! ভাষায় গভের নিদর্শন কিছু কিছু 
পাওয়া গেছে; তবু এই বছরে ফোর্ট উইলিয়ম_ কলহ থেকে প্রকাশিত 
রাম রাম বস্তুর প্রতাপাদিত্য চরিত্রকে প্রথম বাংলা গন্ভ-গ্রন্থ হিসাবে 
স্বীকৃতি জানানো হয়েছে। কারণ সাহিত্যে গঞ্ভ হিসাবে যা গ্রহণ করা 
যেতে পারে রাম রাম বস্ত-ই তার গ্রন্থে প্রথম সেই গতের স্ব্টি করেছেন। 
জান! যায়, এই এন্থটির ভাষায় রাজ্ঞা রামমোহনের ভল্তক্ষেপ আছে 
এবং রামমোহনের অপ্রকাশিত রচনাবলীর ভারা প্রতাপাদিতা চরিত্রের 
লেখক যথেষ্ট প্রভাবাস্বিত হয়ে ভিলেন। তবু লেখকের নিভস্ব রচনা- 
রীতির পরিচয় ভার এন্তে খুঁজে পাওয়া মোটেই ছুংসাধা নয়। তারপর 
এই কলেজের শশ্যান্ত লেখকের রচনাবলীর মধ্য দিয়ে এই গতেরই 
ক্রমোম্নতির ধারাট! সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আধুনিক দৃষ্টি দিয়ে বিচার 
করলে নিশ্চয়ই এই সময়কার কোনো লেখাকে প্রকৃত সাহিত্য পদবাচ্য 
বলে গ্রহণ করা যাবে লা; কিন্তু এক্ষেত্রে একটা কথা আমাদের মনে 
রাখা দরকার যে অল্পবয়স্ক কোন শিশুর কাছে যেমন মাঞ্জিত, সুন্দর 
ভাষার ব্যবহার জ্ঞাত, তেমনই তখনকার দিনের লেখকদের কাছেও 
বিশুদ্ধ সাহিত্যিক গন্যের রূপটি ধরা পড়েনি। কারণ বাংলা গভের 
সেটি ছিল আদিপৰ ব৷ জন্ম-যুগ। কিন্ত বাংলা গন্য যে সেই সময় 
থেকেই একটা বিশিষ্ট রূপ নিতে আরম্ত করেছে এ কথা অস্বীকার কর। 
যায় না। 

প্রথম বাংলা গগ্-গ্রন্থ প্রতাপাদিত্য চরিত্রের ভাষার প্রধান দু'টি গুণ 
হুল প্রাঞ্জলতা এবং একটি স্বচ্ছন্দ গতি । লেখার মধ্যে সমাস-বন্ধ পদ 
বিশেষ নেই এবং বর্ণনা ভংঙ্গিও বেশ স্বাভাবিক। বইটির এতিহাসিক 
মূল্যও খুব বেশী। কিন্ত এর প্রধাণ ক্রটি হল ভাষায় আরবী-ফারসী 
শব্দের মিশ্রণ এবং ঠিকমতো! বিরাম-চিহ্কের অভাব । কিন্ত এই ক্রটির 
জন্যে লেখককে সম্পূর্ণ দায়ী করা চলে না; কারণ সেকালে বাংলা 
কথ্য-ভাষার মধ্যেও এ ধরণের বিদেশী শব্দের অবাধ ব্যবহার দেখা 
গিয়েছিল, আর ঠিকমতো বিরাম-চিহ্ন দিয়ে লেখার রীতি তখনও 
লেখকরা গ্রহণ করতে পারেন নি। 


২৮ ইতিহাস 


বাংল! কথাভাষার তৎকালীন রূপটি ধরা পড়েছে কেরী সাহেবের 
সংকলিত “কথোপকথন” গ্রন্থে । প্রতাপাদিত্য চরিত্রের কিছুদিন পরেই 
এটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু বাংলা গদ্যরীতির ক্রমবিকাশের ইতিহাসে 
এর বিশেষ গুরুত্ব নেই বলেই মনে হয় । 

এই বছরে প্রকাশিত আর একথানি গ্রন্থ হল গোলক নাথ শর্মার 
শ্হতোপদেশ” । এটি সংস্কৃতের অনুবাদ । লেখার মধ্যেও প্রচুর সংস্কৃত 
শব্দের মিশ্রণ দেখা যায়। প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত হলেও প্রতাপাদিত্য 
চরিত্রের ভাষ অপেক্ষা এই গ্রন্থের ভাষা একটু উন্নততর বলে মনে 
হয়। অনুবাদ সংস্কৃত ঘেঁষা হলেও সহজবোধা । রাম রাম বন্থর রচনার সংগে 
এই বইটির সবচেয়ে বড় পার্থক্য হল এর মধ্যে আরবী-ফারসী শব্দ বিশেষ 
দেখ! যায় না, যেগুলি রাম রাম বন্থুর রচনায় প্রচুর পরিমাণে 
বিদ্যামান । 

১৮০২ সালে এই কলেজ থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় রাম রাম 
বন্্র এলিপিনালা"। এই গ্রন্থের রচনায় লেখক আরবী-ফারসী শব্দের 
প্রভাবকে প্রায় কাটিয়ে উঠেছেন। ভাষার পার্িপাট্য এবং উদ্মততর 
বাক্য-গঠল-রীতি সঙ্গভে পাঠকের চোখে পড়ে । প্রাচীন রচনাকার 
হিসাবে “লিপিমালা"ঈ লেখকের প্রকৃত শক্তিমত্তার পরিচয় বহন 
করে। 

এবছরের দ্বিতীয় গ্রন্থ মৃত্যুপ্জয় বিভ্যালংকারের “বত্রিশ সিংহাসন” । 
এটি সংস্কৃত ‘‘দাত্ৰিংশৎ পুত্তলিকা”র অনুবাদ । এই বইটির রচনায় লেখক 
একটি সুন্দর অনাভম্বর শিল্পবোধের পরিচয় [দয়েছেন। বইটিকে খাঁটি 
অনুবাদ বললে জুল হবে; কারণ বর্ণনার মধ্যে বন্ধস্থানে লেখকের 
নিজন্ব সংযোজন) লক্ষ্য করা যায় এবং লেখার মধ্যে একটা অকৃত্রিম 
সন্ত গতির জন্যে অনুবাদের সুক্ষ সুর্তিটিও প্রকট হয়ে ওঠেনি। 
কোন কোন সমালোচক ম্ৃত্যুঙ্গয়কে "'বিস্াসাগরী” গছ্যরীতির আদি 
প্রবর্তক বলে গ্রহণ করেছেন। 

১৮০৩ সালে মাত্র একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই একটি 
গ্রন্থের মধ্যেই বাংলা গছ্যের ক্রেমোল্পতির সুরটি সুন্দরভাবে ধর! 
পড়েছে। তারিণী চরণ মিত্রের অঙ্থবাদ শ্রাস্থ “ঈশপের গল্পাবলী” রচনা- 
রীতিতে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল। বাক্য-গঠল- 


১৮০৫ সালের একখানি গ্রন্থ ২৯ 


রীতিতে মাঝে মাঝে ইংরাজী এবং ফারসী প্রভাব লক্ষ্য করা গেলেও 
এমন সহজ সরল প্রকাশ-ভংগি পূর্ববর্তী কোন রচনার দেখা যায়নি । 

ত্যরিণীচরণের রচনা-বৈশিষ্ট চণ্ডাচরণ যুন্শীর লেখার অধ্যেও ধরা 
পড়ল | চণ্ডীচরণের “তোতা ইতিহাস” প্রকাশিত হয় ১৮০৫ লালে । এটি 
“তুতি লামা” নামক একটি ফাবসী গল্প-সংকলনের অস্থুবাদ । ভাষার 
প্রাঞ্জলতা এবং সত বর্ণনাভংগি বইটির প্রধান লক্ষণীয় বিষয় । 

পূর্বেই বলেছি বাক্জীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের এমক্গারাজা কৃষ চন্দ রায়স্থা 
চরিত্রং” ১৮০৫ সালেই প্রকাশিত হয়। এই বরে আর কোন বই এই 
কলেজ থেকে প্রকাশিত হয়নি । এই বইটি নিয়ে আমি এষ প্রবন্ধে 
বিভ্ঞারিতভাবে আলোচন! করাতে চাই । 

লেখকের সঙ্গঙ্গে বিশেষ কিছু জানার উপায় নেই । ]}॥০l।৷॥॥॥॥৷ সাহেব 
বলেছেন, রাজাবলোচন নাকি “descended from the family of the 
Raja.” কিন্ত যথেষ্ট শসুসঙ্ধান করেও এ সঙ্গন্ধে বিশেষ কোন তথা আমি 
উদ্ধার করতে পারিনি । ফোর্ট উইলিয়ম্‌ কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান 
পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার এবং দ্বিতীয় পণ্ডিত রামনাথ লিগ্াবাচস্পতি 
ছাড়া আরও ছণ্ন সহকারী পণ্ডিত ছিলেন; এই ডলের মধ্যে 
বাঞীবলোচন€ একদল ছিলেন বলে জালা যায়। কিন্তু এই কলেন্রের 
সঙ্গে হার স্গক্গ যে কতদিন বজ্ঞায় ছিল নে সম্বন্ধেও সঠিক কিছু জ্ঞানা 
যায় না। 

আদ্ধাস্পদ শ্বগীয় ত্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মশ্ুশয়ের সম্পাদনায় 
মহারাজা কুষ্ণ চন্দ্র চরিত্রং" ১৩৪৩ বংগা:ন্দে বাংলার সাধারণ পাঠকদের 
নিকট আত্মপ্রকাশ করে। ভূমিকায় ত্রজেন ঝবু লিখেছেন, এই বইটির 
অনেকগুলি সংস্করণ তিনি দেখেছেন । কিন্তু মনে হয় বঙ্গায় রয়াল এসিয়াটিক 
সোসাইটির এম্থাগারে প্রথম সংস্করণের যে এক খণ্ড পুস্তক রক্ষিত আছে 
লেইটিকেই ভিত্তি করে তিনি এই বইটি সম্পাদনা করেছেন । শ্রদ্ধেয় 
সক্মনীকান্ত দাস মহাশয় তার “বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে” ( প্রথম খণ্ডে) 
এই গ্রন্থের যে আগা লিপিটি (11019-0798০ ) প্রকাশ করেছেন সেটিও ১৮০৫ 
সালে মুদ্রিত এই ১ম সংস্করণের ৷ তাস্ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থে এই বইটি সম্বন্ধে 
যে তথা পাওয়া যায় তাও এই ১ম সংস্করণটিকে ভিত্তি করেই রচিত | এ 
সম্বন্ধে কোন লেখকই কোন পাঞ্ুলিপির কথা উল্লেখ করেন নি। 





৩৯ ইতিহাস 


রাজীবলোচনের এই বইটির যে পাগুলিপিঞ্চ খানি সম্প্রতি আমার হাতে 
এসেছে সেটি দৈর্ঘে আট উকি, প্রস্থে ছ' ইঞ্চি এবং বাধানো । বাধাতে 
কত খরচ হয়েছিল তাও একটি পাতায় কালিতে লেখা আছে। আর আছে 
ফোর্ট উইলিয়ম্‌ কলেজের একটি শিলমোহর যা এই কলেজে রক্ষিত অন্যান্য 
শ্রন্থেও দেখা যায়। পাণুলিপিটি রাজীবলোচনের স্বহস্তলিখিত বলেই মলে 
হয়। এ সম্বন্ধে আমি শ্রচ্ধেণ অধ্যাপক শ্রীন্থকুমার সেন মহাশয়ের সঙ্গে 
আলোচন! করেছি; তিনিও এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ প্রকাশ করেন নি। 
লেখা আগাগোড়া কাপিতে এবং বেশ পরিষ্কার । মাঝে মাঝে পংক্তির মধ্যে 
নতুন সংশোধন এবং সংযোজনও লক্ষ্য কর! যায়। পাপগ্ু,লিপির আছ্/লিপিতে 
এবং গ্রন্থের ভিতরেও মাঝে মাঝে ছু' একটি অক্ষরের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য 
করা যায় যা” তখনকার হস্তলিপির নিদর্শন বহন করে । বাংল। বানান এবং 
শব্দের যথার্থ আকুতি সম্বন্ধে তখন বোধ হয় লেখাকেরা খুব বেশী সচেতন 
স্থিলেন না। তাই দেখা যায় পাণুলিপিতে এবং মুদ্রিত প্রথম সংস্করণেও 
অনেক বানান ভুল রয়েছে । এমনও তু’ একটি শন্দ পাওয়া যায় যা 
পাণ্,লিপিতে শুক্ধ রূপে রয়েছে, কিন্তু প্রথম সংস্দরণে অন্ডদ্ধরূপে ভাপা 
হয়েছে, আবার প্রক্তেনবাধ সেটি শুদ্ধ করে দিয়েছেন । আবার একটি শব্দের 
শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ দু'রকন বানানই লেখক যথেষ্ট ব্যবহার করেছেন এমনও দেখ! 
বায়। কিন্তু এইট ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় ব্রজ্মেনবাবু বইটির সম্পাদনায় যথার্থ 
এতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেন নি। দেখা যায় মুদ্রিত প্রথম 
সংক্ষরণটিকেই ভিত্তি করে তিনি বইটি সম্পাদনা করেছেন : কিন্তু লক্ষ্য 
করেছি প্রথম সংস্করণের দু' একটি বানান সংশোধন করে দিয়েছেন এবং 
যেখানে ছেদচিন্ক নেই এমন ছু' এক স্থানে তিনি ছেদচিহও ব্যবহার 
করেছেন । লেখার যেপানে যা” ভুল ভ্রান্তি আছে তা সমস্তই যথাযথভাবে 
প্রকাশ কর! সম্পাদকের কর্তব্য । কিন্তু এই কতবা থেকে ব্রজেনবাবু সামাল্ক 





* ১৯২৭ সালে কলকাতায় Imperlal Record Department থেকে 
College of Fort Willinr.-এর Libraryর বাংলা বইগুলি যখন কলকাতায় 
করেফটি বিশিষ্ট পাঠাগারে বিতরণ কর। হুল্ তখন Imperial Record Depart- 
হওগাঃ:এর কয়জন উচ্চপদস্থ কমচারী তখনকার Keeper of চ২০০০৫৪কে অনুরোধ 
করার তাদের প্রত্যেককে কয়েকটি বাংলা বই দেওয়। হয়। আমার পিত! নদে 
নাথ গাঙ্গুলীকে যে করটি ৰহ দেওয়া ছয় তার যধো এই প্াস্ডুলিপিডি চিল । 





১৮০৫ সালের একব।নি এন্ত 


বিচ্যুত হয়েছেন বলেই মনে হয় । 
ব্যাপারটি সহত্রে বোঝা যাবে ৮7 


৩১ 


নিচের শন্দ-তালিকাটি লক্ষ্য করলেই 








ব্রজেলবাবুর এস্ডেব | 
্র্ট 1 পংক্তি ত্রজেনবাবূর গ্রন্থে | >ম সংস্করণে 
>! ৮ | শস্িনী গনী 
| ২ ২২ গস্ধিনী 
1 ৩ ১১ রাজধানী রাজধানি 
প্র ৫ ৩ জজ রেতীতে রেতীত্তে 
৫ ১৮ সসজ্জ সসজা 
৯ ২১ যাড্রা। যাচঞা! 
১০ ১৩ জাতাঙ্গির সা জাঙ্ষর সা 
১৭ ৬. ভব চ্ৰ্য 
১৯ ১ মরসিদাবাদে, মরসিদাবাদে 
২২ ৯.1... বাদ্যাগার |. বাল্যোদাম 
৩২ ৮ আধ ্ আদ 
৪১ ২৪ বাতিরেকে ব্যতিবেক 
৪৩ ১৪ ***প্রবন্ঠা শব্দের ডেদ চিহ্ন আছে 
পরে ছেদ চিহ্ন নেই 
৪৫ ১৭1 ০০ শ্ীষৃত শ্ৰীযুৎ 
৪৭ ৩ বস্তু ! বঙ্গ 
৪৭ ১৮ ভাসাইয়া ভাষাইয়া 
৫১ 1 ২৩ ** সুুসজ্জা স্থুসজ্দ 
a৩ | ১০ পঁচিশ পচিশ 
| ee ১১ আশ্বাস আশ্বাস 
৫৩ ২২ + শিরচ্ছেদন | শিরস্ছেদল 





পাঞ্জুলিপিতে 


গৰ্নী 


রাজধানি 
রেতীতে 
সসজ্য 
যাচিঞ 
জাঙ্গির। সাহ 
চধ্য 


বাদ্যোপ্যম 
আদ 
বাতিরেক 
ছেদ চিহ্ন আছে 


শীত 


| বক্ষ 


i 
| 
1 আশ্বাৰ 


| শিরঃ ছেদন 


ভাষাইয়! 
সসম্দ 
পচিষ 


* কথাটি ভবে 'তীরেতে ; তবে ১ম সংস্করণে 'রেতীতে' আছে বলে ব্রজেনবাৰূও 


তাই রেখেছেন ॥ 


কিন্ত এ লিল্পম তিনি আগাগোডা মেনে চলেন লি। 


৩২ ইতিহাস 

ত্রজ্রেনবাবুব হান্ছেল এক স্থানে আছে “রাজ্ঞা রাজবল্পভ ও কুষ্ণদাস 
নৌকাযোগে বছ দেশেতে গমন করিয়া অতি গোপনে রতিলেন' । ( পৃষ্ঠা- 
৪৭ )। কিন্তু মুদ্রিত ১ম সংস্করণে এবং পাণ্ড,লিপিতেও আছে “বঙ্গ” দেশেতে 
গমন করিয়া । বঙ্গ শব্দটিকে “বছু”-তে রূপান্তরিত করে ব্রজেলবাবু 
ভৌগলিক বিভ্রান্তির স্থষ্টি করেছেন । 

জীবনী-সাহিত্যে যে বিশেষ জীবনের কথা আমরা জানতে পারি, যেহেতু 
সেটা লেখকের কল্রন৷-প্রস্থত নয় তাই, সেই জীবনের সঙ্গে তার একটা ঘনিষ্ঠ 
পরিচয় থাক! প্রয়োজন । এই পরিচয় রক্ষার মাপকাঠিতেই জীবনী 
সাহিতে/র প্রকৃত বিচার। কারণ আগে একে জীবনী হতে হবে, তার পর 
সাহিত্য । অবশ্য প্রথম অেণীর জ্রাবনী-সাহিত্যে বণনীয় ভীবনের ঘটনাবলীকে 
এমন একটি স্বহ্ম শিল্প-কৌশলের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় যাতে সমজ্ঞ 
রচলাটির একটি 2ল্তর লাভিত্যিক ম্যাদ বন্তায় থাক ৷ কিন্ধ এ ধরণের 
গ্রন্থ বাংলা সাতিত্ আজকের দিনেও বেশী রচিত হয়নি । 

মহারাজ) কন্ত5ন্দের ভাবনী রচনাই বোধ হয় পাঙ্জাবলোচনের উদ্দেশ্য 
ভিপ। কিন্তু শেষ পদ এটি যে কোন্‌ শ্রেণীর রচনা হয়েছে তা ধলা শক্ত । 
ভবানন্দ সন্বন্দে বলতে গিয়ে লেখক হরি হোড়ের বাড়ী, থেকে লক্ষ্মীর তবানন্দ 
গৃহে গমনের বিস্তৃত বিবরণ ভারতচন্দ্রের “অন্নদ1-মঙ্গল” থেকে তুলে দিয়েছেন; 
এমন কি রাজা দণ্ডার পৌরাণিক উপাখ্যানটিও এতে সবিজ্তঞারে স্থান পেয়েছে। 
তা ছাড়া প্রচুর শনৈতিষ্তাসিক তথ্যের সম্লিবেশ বইটির এঁতিহাসিক মূল্যকে 
যথেষ্ট ক্ষুণী করেছে । এ সঙ্থঙ্গে সামান্য আলোচনা এ ক্ষেত্রে অপ্রাসংগিক 
হবে না। 

সিরাজদেদীল। সম্বক্ষে লেখক ঝ। লিখেছেন তাতে ইতিহাস-বিরুত্ধতা কম 
নেই । সিরাজদ্দৌলার প্রতি লেখকের যে অনৈতিহাদিক লিকরুণ মনোভাব 
ব্যক্ত হয়েছে, অনেক সমালোচকের মতে তার কারণ তার একাস্তিক ইংরাজ- 
প্রীতি । গ্রন্থের এক স্থানে রয়েছে, “.---.-------তার পর আজেরদ্দৌলা 
নানা প্রকার দৌরাত্ম্য করিতে আরম্ভ. করিলেক। নদী দিয়! নৌকা যায় সে 
নৌকা ডুবায়, মনুষ্য সকল ডুবে দরে ইহাই দেখে এবং যাহার আলয়েতে শুনে 
পরম সুন্দরী কন্যা আছে বলক্রমে সে কন্যা হরণ করে ও গন্তিনী স্ত্রী আনিয়া 
উদর চিনিয়া দেখে কোন্‌ পানে সম্তান থাকে এইরূপ অতিশয় দৌরাত্ম্য 
আরম্ভ করিল 1” (পৃষ্ঠা-২৪)। কিন্তু ইংর!জ এতিহাসিক অমি সাহেবের 


১০৫ সালের একখানি এন্ত ৩৬ 


History of Inlostan-< সিরাজন্দৌলার এমন আনেন তথা আছে 
যা অনেক এতিহাসিক সত্য বলে গ্রহণ করেন নি। কিন্তু এই গ্রন্থে 
দেখা যায় সিরাজের এ ধরণের অত্যাচারের কথা লেখা নেট ৷ পারস্য 
ভাষায় লিখিত */সেয়র মৃতাক্ষরীণ” নামক গ্রন্থের লেখক মার গোলাম 
হোসেন খা সিরাজদ্দৌলার সমসানয়িক । শোনা যায় নবাব পরিবারের 
সঙ্গে তার কিরকম সন্বক্ধও ভিল। এই এন্থেও সিরাজকে নিষুর, নির্বোধ 
এবং লম্পট বন্দে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু ভার নিষ্ঠুরতার যে 
দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েডে তাতে সাধারণ প্রজ্রাদের ওপর অত্যাচারের কোন 
কথ। নেহ এবং প্রজ্ঞাপাড়ন সুচক কোন লাম্পটোরও উদাহরণ মেলে না। 

রাজীবলোচনের এস্ের আর এক স্থানে রয়েছে, “* ব কলিকাতায় 
গমন কর। পরামর্শ নতুবা সকল নষ্ট হবেক এই ছির করিয়া) সপরিবারে 
পলায়ন করিয়া রা্তা রাজ বল্লভ কলিকাত।য় আসিয়! কোঠির বড় সাহেবের 
শরণ লইয়। বিস্তারিত নিবেদন করিলেন: পুষ্ঠা-ত৮ ৷ এ-তথ্যের মাধোও 
ইতিহাস-বিরুদ্ধতার পরিমাণ অনেক খানি । ইতিহাসে রাজ্বলীন্দের সপরিবারে 
কলকাতায় ইংরাজদের আশ্রয় নেওয়ার কথা। পাওয়। যায় ন!। এ সম্থন্গে 
বিভিন্ন ইতিহাস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে শ্রীবিহারালাল সরকার মহাশয় 
বহুদিন পূৰ্বে একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন, -আলিবদ্দণী খাব ভাবিতাবস্হায় 
ঢাকার দেওয়ান র'জবল্লভের পুত্র কুঝ্দাস কলিকাতায় উংরেক্ের আঙুয় 
লইয়াছিলেন ॥ ইতিষ্ঠাসে কোথাও রাজবল্রভের সপরিবারে পলায়নের 
কথ। পাওয়। যায় না। আবার এ ব্যাপারে রাভ্রাবুলাচন সিরাক্রকেই 
দোষী সাব্যস্ত করেছেন; নবাবের অত্যাচারের জঙ্চেই নাকি রাজবল্লভ 
সপরিবারে (1) ইংরাঞ্জের আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্ত এঁতিহাসিক সত্য 
হল, “কৃক্দাসের নিকট অনেক টাকা খাব্জলা পা€ন। ছিল। খাক্ন! 
আদায় লা হওয়ায় সিরাজ্রদ্দোল। তাহাকে বন্দী করিবার সন্কম্প করেন। 
ক্ককদাস জগল্লাথ তীর্থে যাইবার ছলন। করিয়া বিপুল সম্পত্তি সহ কলিকাতায় 
পলাইয়। গিয়া ইংরেজ কোম্পানীর শরণাপন্ন হন ৷” 

সিরাজের হত্যা সম্বন্ধেও এই রকম একটা অনৈতিহাসিক তথ্য রাজীব- 
লোচনের এ্রন্ছে স্থান পেয়েছে । তিনি লিখেছেন,-..“তখন ম্রীরণ খড়গাতে 
নবাবকে ছেদন করিয়া পশ্চাৎ প্রচার করিলেক এই সকল বৃত্তান্ত বড় 
সাহেব শ্রাবণ করিয়া যথেষ্ট খেদ করিলেন---"কিন্ত ইতিহাসে দেখা যায় 








৫ 


তস হতিহাস 
সিরাজের প্রকুত হত্যাকাতা মারণ নয়, মহম্মদ বেগ; এর অন্য নাম 
ছিল লাল মহম্মদ । 

সিরাজ যখন জানলেন যে ভার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে মহারাজা 
কৃকচজ্দ্র অনাতম, তখন তিনি কৌশলে মহারাজাকে বম্দী করে মুজের 
দুর্গে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন । কিন্তু এ সংবাদ রাজীবলোচনের গ্রন্থে 
পাওয়া যায় না। তিনি শুধু লিখেছেন, “রাজা কৃষ্ণচন্দ্ররায় নবাবের 
শঙ্কায় কখন কোন বাটীতে থাকেন ইহা! আত্মভত্যবর্গেরাও জানে না 
সব্বদা চিন্তাশ্িত এই সকল কথার যোজ্নকর্তা আমি যদি নবাব আাজের- 
দৌলা কিঞ্চিৎ সন্ধান পায় তবে আমার ক্রাতি প্রাণ রাখিবেক ন! ইহাতে 
সর্বদা ব্যস্ত থাকেন)” ( পুষ্ঠ।--৫১)। এ সম্বন্ধে কবি নবীনচজ্ৰ সেল 
ভার 'পিলাশির যুদ্ধ" কাব্যের পরিশিষ্টে যা লিখেছেন তাথেকে এখানে 
কিছুটা উদ্ধৃত করে দিলাম ; “আমি কোন একজন বংগ-সাহিতা সমাজে 
সুপরিচিত বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি, পলাশির যুক্ষের কিছুদিন পূর্বে সিরাজ- 
দ্দৌল! নহারাভ্ভ কুন্চচন্দকে মৃঙ্গের দুর্গে কারারুজ করিয়া রলাখিয়াছিল। 
এ যুদ্গের প্রাক্কালে তাহার প্রাণদণ্ডের অন্থমভি৪ প্রেরণ করিয়াছিল । 
কিন্তু মহ্কারাক্ত ইষ্ট দ্বেতার পুজা সাঙ্গ করিয়া রাজদও্ এহণ করিতে অবকাশ 
লইয়া. এত দীঘ প্রভা আরস্ত করেন যে যুদ্ধ শেষ হইয়া যায় এবং ক্লাইবের 
দূত যাইয়। তাহার প্র'ণ রক্ষা করে। তদবস্থিভ মহারাজের একখানি চিত্রপট 
অগ্ভাপি কৃষ্ণনগর রাজ্জভবনে আছে বলিয়া বন্ধু মামাকে বলিয়াছেন ৷” 

এছাড়া আরও অনেক অনৈতিহাসিক এবং কাল্পনিক তথ্য রাজীব লোচনের 
এই প্রশ্থটিতে স্থান পেয়েছে । কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের আলোচনা 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। অন্ধকূপ হত্যার ব্যাপারটি যে সম্পূর্ণ অনৈতি- 
হাসিক এবং সিরাক্রের চরিত্রে একট! অমানুষিক নিষ্ঠ,রতার কলঙ্ক লেপনের 
অপচেষ্টা সে সম্বন্ধে বতরমান এভিহাসিকদের মধ্যে বিশেষ মতভেদ নেই। 
রাজীবলোচনের গ্রন্থে এই হত্যাকাণ্ডের অন্নুঙ্গেখ ঘটনাটির কাল্পনিকতার 
পরিপোষক ৷ অনেকের মতে রাজীবলোচনের ইংরাক্রপ্রীতি ছিল অপরিসীম । 
একথা যদি সত্য হয় (সত্য বলেই আমার ধারণা) তাহলে এমন একটি ঘটনাকে 
তিনি তার এস্থে স্থান দেন নি কেন যার ফলে তিনি ইংরাজদের কাছে প্রিয়তর 
হতে পারতেন ? এ ঘটনাটি কিডার অজ্ঞাত ছিল? কিন্তু তার গ্রন্থে যে 
পরিমাণ তথ্য বিবৃতি দেখা গেছে তাতে এ কথা মনে কর! যায় না যে এই 





১৮০৫ সালের একখানি গ্রন্থ ৩৫ 


হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারটি তিনি জানতেন না। তাঢ!ড়া শার€ একটি কথা; 
রাজীবলোচন পাঞুলিপিটি কেরীর হাতে দিয়েছিলেন এবং তিনি সেটি সম্পূর্ণপাঠ 
করে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েডিলেল, কিন্তু অঙ্গকৃপ হত্যার নতে! একটি বিশেষ ঘটন! 
বাদ পড়েছে দেখেও তিনি সেটি এ্ান্ের যথাস্থানে সংযোগ করে দেন লি কেন ? 
ঘটনাটি যদি সত্য ত'ত তাহলে তখনকার মিশনারী পণ্ডিতের! নিশ্চয়ই 
এ বিষয়ে অসচেতন হতেন ন1। স্ততরাং এ থেকে জামর। অনায়াসে 
এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে এই হত্যাকাগুটি যে সম্পূর্ণ কাল্পনিক সে 
সম্বন্ধে সেই সময়েই অনেকের মলে একটা দৃঢ় ধারণ! জন্মে গিয়েছিল । 

এীতিহাসিক সত্যতার দিক দিয়ে চরিত-ক্রান্ট ভিসাবে রাম রান বস্তুর 
“প্রতাপাদিত। চরিত্রের শ্রেষ্ঠতা আনন্বীকাধ । কিন্তু গগ্চলাহিত্যের 
ক্রমোশ্নতির বিচার রাজাঝলোচনের এান্থটির মর্যাদা অনেক বেশী । লেখার 
মধ্যে গল্প বলার মে ভঙ্গিটি লক্ষা করা যায় তা সত্যিহ শুপুৰ ২. এবং 
এই ভঙ্গিটিকে আশ্রয় করে এর ভাষার মধ্যে একটি সহজ গতি সঞ্চারিত 
হয়েছে । মাঝে মাঝে কথোপকথন এবং কয়েকটি পত্রের সন্সিবেশ বর্ণনার 
একঘেয়েমি এবং আডষ্টতাকে আনেকটা। দূর করতে সনর্থ হয়েছে । অবশ্য 
ভাবার এই উন্নতি স্তব শুয়েছে আরবী ফারসী প্রচ্ৃতি বিদেশী শব্দের 
প্রভাবে কাটিয়ে ওঠার ভ্যে্, যে কাজট। তখনকার লেখকদের পক্ষে বেশ 
কঠিন ছিল। ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের মধো কয়েকটি শের অপগ্ুয়োগ এবং 
অতিপ্রয়োগ লক্ষ্যণীয় । “চাকর” শন্দটি কর্মচারী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । 
একই শন্দে ষষ্ঠী বিভক্তির হু'বার ব্যবহার একটা উল্লেখযোগ্য ?বশিষ্ট্য ; 
যেমন, “আমারদিগের", “ভুত্যেরদিগের" ইত্যাদি । অনেক স্থানে “ত’-স্থানে 
‘পল’ এবং ‘ক’-স্থানে গি' লক্ষ্য করা যায়। যেমন, “যাবদীর, চারিদিগে”। 
ত’'একটি শন্দের প্রয়োগে কিছুটা অসঙ্গতিও প্রকাশ পেয়েছে ; যেমন__ 
“সআটের রাকা”, “অট্রালিকাময়ী বাটী", “সকলে একাতাপন্র”, ইত্যাদি । 
বাক্য-গঠন-রীতিতেও কয়েকটা ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে, যেমন 
“অপুৰর্ধা এক পুরী প্রস্তুত করহ”। একটির সঙ্গে অপর একটি বাক্যের 
সামঞ্জস্যহীনতারও পরিচয় কয়েক স্থানে পাওয়া যায়। কিন্তু এ সকল দোষ 
সত্বেও ফোট” উইলিয়ম্‌ কলে থেকে এর পূর্বে প্রকাশিত শগ্ান্ত এন্ের 
ভাবার চেয়ে এই গস্থের ভাষা যে কিছুটা উন্নত তা সহজেই বোঝা যায়। 
বাংল। গনের ক্রমোমতির ধারায় এর একটি বিশেষ স্থান আনে । 





ব্রিটিশ ভারতে জনর্বিক্ষোতভের ঘটনা-পও্টা 


(১৭৬৫-১৮৫৭ ) 


শ্রীশশিভুষণ চৌধুরী 


সূনিকায় কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন । মিপাহীযক্ষের সময় বাংলার 
এবং বাঙ্গালীর সংগ্রান'বিন্নখতা ও পারিপাশস্থিক ভাবস্থ। সম্পর্কে একটা 
স্পষ্টতর ধারণা গুড়া তোলার ইচ্ছা ছিল । সে প্রসঙ্গে মিউটিনি-পূব যুগের 
বাংলার সনাজ্ঞ-বাবল্ট। € ?ষ্ুতস্বের অনুসন্ধান করতে গিয়ে ছোট বড় নানা 
রকমের বিক্ষিপ্ত ধরণের বিড্রোঙের নিদর্শন মিলে । বাংলার বাইরেও 
এ সময়ে এ ধরণের প্রজা-বিচ্রোহ ও জলিদারদেল লড়াই তয়েছিল বালে 
উল্লেখ আছে | বর্ুনান 'শ্বাপীনতা সংগ্রানের ইতিহাস লেখার পরিকলনায় 
এ সব জন-বিক্ষোভের বাপক অশ্নসন্ধান প্রয়োজন, কোম্পানা সরকারের 
বিরুদ্ধে মুখ্য বা গৌগভাবে যে-সব বিদ্রোহ চলেছিল তা'র মালনসলা সংগ্রহ 
করে এই হালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে । 

ভারতে ইংরেন্ত আমলের ইতিহাসের প্রচুর উপাদান ও উপকরণ রয়েছে। 
প্রামাণিক গ্রন্থ, রিপোর্ট, মিনিটু ও মেমর্যাণগ্ডাম-এর এত ছড়াছড়ি যে, কোন 
নির্দিষ্ট বিষয়বস্থর ক্যাট সংগ্রহ কর! অনেক সময় তথ্যের প্রাচূর্ধে নিগ্রহু 
হয়ে গ্লাড়ায়। যদিও এসব বেশির ভাগই শাসক- শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখা 
তবু মূল উপাদান হিসাবে এগুলির মূল্য কম লয়। কিন্তু আলোচা বিষয়ের 
তথ্যের স্বপ্ুতা সঙ্ত্রেই নজরে পড়ে। ইংরেজ এতিহাসিকগণ এই জ্রন- 
বিক্ষোভের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস লিখে যান নি, সরকারী কাগজ পত্রে 
এসব অন্তরধিরোধ ও প্রজ্গাবিভ্রোহের খুব সামান্য উল্লেখ আছে, পার্লামেপ্টারি 
পেপারস্‌-এও কোন পূরণ বিবরণ পাওয়া যায় না। জেলা মাাজি্রেটের দণ্তরে 
‘ওল্ড ইংলিশ, করেস্পণ্ডেনস্-এ যে-সব পূরাতন পত্র আছে তাহাতে 
আঞ্চলিক গোলযোগের কিছুটা আভায পাওয়া যায়। এ সব ছড়ানো 
তথ্যের সমাবেশ ও বিশ্লেমণেন উপর কোম্পানী আমলের জন-বিক্ষোভের 
প্রামাণিক ইতিহাস নির্ভর করতে ॥ 
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ঘটনাপুলীর সন তারিখ থেকে বোঝা যাবে যে ত্রিটিশ পাভত্ের গোড়া 
থেকেই একটা অসম্থোষের বহি ধূমায়িত হচ্ছিল । ১৭৬৫ সালে হল্‌ওয়েলের 
প্রতিদ্বন্দ্বী প্রসিদ্ধ ব্র্যাক কালেক্টর গোবিন্দ মিত্রের পুত্র রাধাচরণ মিত্রকে 
“ফোর্জারি'-র দায়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় । এ মৃত্বাদণ্ড প্রতিরোধ করার 
অন্য কলিকাতাবাসী যে আবেদন পত্র পেশ করেছিল তাত কবলিত ও 
পদদলিত জাতির পরাধীনতার বেদনা মূর্ত হয়ে উঠেভে । বাংলার প্রথম 
শহীদ মহারাজ নন্দকুম!রের স্বৃত্যুতে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল তার সঠিক 
বর্ণনা কোথাও নাই । বাংলা ভাষায় লিখিত সর্বপ্রথম বাংলার ঈতিহাস-এ 
যে বিবরণ পাওয়া যায় ত! উদ্ধৃত করা গেল ! "*_ তাতে নন্দকুনারের 
দেখ সপ্রমাণ হওয়াতে ১৭৭৫ শালের জান মাসে তাহার ফাসি হইল, 
এতদ্দেশীয় লোকেরা কলিকাতা নগবে ভারতবর্ষ মধ্যে তি প্রধান ও রাঙ্গা 
নন্দক্বমারের ফাসি দেখিয়া বজ্রাঘাত তুল্য বোধ করিলেন, উংরাক্রদিগন্ধারা 
উচ্চপদস্থিত এতশ্েশীয় লোকের হত্যা! এই প্রথন তল এ লিষয়ে উক্ত 
আছে যে এদেশীয় লক্ষাধিক লোকের! এ ফাসিকান্তের চতুছিগে শেষ পর্যন্ত 
ছিল, তাহার! বুঝিয়াছিল যে তাহাকে প্রাণে নষ্ট করিবে ন। কিন্তু যখন 
দেখিলেক নিতান্ত ঠাঠার প্রাণনাশ হইল, তাহার একত্র হয়৷ সকলেই শুদ্ধ 
হইতে গঙ্গান্্রানে চলিল, নন্দকুমারের মৃত্যুতে সকলে ভেতিংস সাহেবকে 
দোষী বোধ করিলেন: ৮১ সিয়র-উল-মুত! খরিন্‌ প্রত গোলাম হুসেন 
তবাতবাই তার বিরাট এন্ছে ইংরেজ শাসন-পদ্ধতি ও রীতিনাতির ভূয়সী 
প্রশংসা করেছেন, কিন্তু তা সত্বেও এখানে সেখানে বিদেশী বণিকের প্রভুত্বের 
বিরুদ্ধে একটা! আক্রমণের সুর স্পষ্টই ফুটে উঠেছে । এ গ্রন্থের অনুবাদক 
হেগ্রিংসের বিশ্বাসভাঞ্জন জনৈক ফরাসী মুশিদাবাদে অবস্থানকালীন (চৎসিংহের 
ব্যাপারে জ্রনসাধারণের চাঞ্চলা ও উত্তেজ্জন| লক্ষ্য করেছিলেন _ হেক্টিংসের 
অবধারিত মৃত্যু খবর নাকি অনতিবিলম্বে প্রচার হয়ে গেল । এ-সব ইংরেজ 
বিরোধী ব্যাপারের পিছনে লেখক দেখেছেন বাঙ্গালীর “স্যাশস্যাল সালেন্নেস্‌’। 
কোম্পানী শাসিত বাংলার এই বিক্ষোভ বার্কএর “ইস্পীচ.মেন্ট, অব্‌ ওয়ারেশ 
হেষ্টিংস'-এ পূণ সমর্থন পায়। 

*- গোবিন্দচশ্রা সেন--বাঙ্গালার ইতিছাস € ইং ১৮৪২ শ'ল ). পৃঃ ১৯« ৷ বছুনা 
প্রকাশিত এপ্রবোধচন্র সেনের 'বাংলার ইতিহাস সাংলা'য় এই পুণ্তকের ঘথাযৰ 
বিবরণ আছে (পৃঃ ১৬৪-১৪৮ )। 





ঘটলা-পজা 
বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি 
১। উত্তর বঙ্গে সন্াসীনের উপদ্রব (১৭৬০ ১৮০০ ) 
২। সন্দীপে কৃষক বিদ্রোহ ( ১৭৬৭ ) 
৩। বিহারে অরাক্রকতা- -মেক্রর সাহেব-কি-আমলদরি ( ১৭৭৫? ) 
৪1 উত্তর বঙ্গে কোচ-দের লড়াই ( ১৭৮৩ ) 
৫। চট্রগ্রামে দ্রন বকস খানের যুদ্ধ ( ১৭৮৪-১৭৮৭ ) 
৬। বিষ্ণুপুরে জন-সংগ্রাম ( ১৭৮৯ ) 
৭। মেদিনীপুর চোয়ার-দের সংগ্রাম ( ১৭৯৯ ) 
৮1  শ্রীতট্রে জমিদার-দের হাঙ্গামা ( ১৭৯৯ ) 
৯। বেনরেসে ভিক্ষির আলির বিদ্রোহ ( ১৭৯৯) 
১০।  ফতেপুরে রাঙ্জ! ছুনিয়াপতের বিদ্রোহ (১৮৪) 
১১1 মোক্তাফ ফর নগারে আজিম গিরদি ( ১৮০৫ ) 
১২। নদীয়াতে অরাভ্তকত) 1 ১৮০৮) 
১৩। মোরাদাবাদে অরাজকতা ( ১৮১৪ ) 
১9। বেরিলিতে জন বিক্ষোভ (১৮১৬) 
১৫। হাতরা£স বাঙ্। দয়ারামের বিদ্রোহ ( ১৮১৭) 
১৬। খুবদাতে পাইক বিদ্রোহ (১৮১৭) 
১৭। বারাসতে তিতু মিঞার হাঙ্গামা ( ১৮৩১ ) 
১৮) ভোটনাগপুরে কোল-দের বিস্দোরণ ( ১৮৩১ ) 
১৯। মানভুমে গঙ্গানারায়ণের হাঙ্গামা (১৮৩২) 
২০। খ্্হটে খাসি-দের আক্রমণ ( ১৮৩১-৩৩ ) 
২১॥ শেরপ্ররে পাগলপন্থী-দের বিদ্রোহ ( ১৮৩৩ ) 
২২। জ্রীহট্টে কুকি-দের আক্রমণ ( ১৮৪৪ ) 
২৩। অঙ্গুলে খোন্দ-দের বিস্ফোরণ ( ১৮৪৬ ) 
২৪। ফরিদপুরে ছুহ মিঞার হাঙ্গামা ( ১৮৪৭ ) 
২৫। সীওতাল-দের বিস্ফোরণ ( ১৮৫৫ ) 
নাজ্ঞাক্র (প্রেসিডেন্সি 
১। ভিজাগাপট্রমে ভিজিয়ারাম রাজুর বিদ্রোহ ( ১৭৯৪ ) 
২। মালাবার অঞ্চলে পাইচি রাজার বিদ্রোহ ( ১৮০০. ১৮০৫ ) 


ব্রিটিশ ভারতে জনবিক্ষোভের ঘউনা-পঞ্জা ৩৯ 

৩। গঞ্জাবে জবিদার-দের হাঙ্গাসা ( ১৮০০--১৮০৫ ) 

91 তিনাভেলী-তে পলিগার-দেল যুদ্ধ (১৮০১) 

৫ । বেল্গারি-তে পলিগার-দের সংগ্রাম (১৮০১) 

৬। উত্তর আন্রকটে পলিগার-লের সংগ্রাম ( ১৮০৩ -১৮*৫) 
শ। পারলাকি,মদি-তে গঞ্জাম) জমিদার-দের হাঙ্গাম। (১৮১৫-৬২) 
৮। ত্রিবান্থুরে বেলু তম্পির সংগ্রাম ( ১৮০৮ ) 

৯। গুম্স্বরে ধনঞ্জয়ের বিদ্রোহ (১৮৩৬) 
১০ । কুনু-বেলারি-তে নরসিংহ রেডডীর বিদ্রোহ (১৮৪৪--৪৭ ) 

বোম্বাই প্রেসিডেন্সি 

১) স্ুরাটে আবদুল রহমানের বিদ্রোহ (১৮১০) 

২। ভীল-দের বিস্ফোরণ « ১৮১৮--১৮২৮ ) 

৩। কিট বিদ্রেহ ( ১৮২৪-১৮২৯) 

৪1 বিজ্ঞাপুর বিদ্রোহ ( ১৮২৪, ১৮৪০) 

৫) পুনাতে রমোসি-দের হাঙ্গাম। ( ১৮২৬ ; 

৬। কলি-দের বিশ্োরণ ( ১৮২৮--১৮৩০ ) 

৭। নাইকদা বিদ্রোহ ( ১৮৩৮) 

৮। কলি-ছের বিস্ফোরণ ( ১৮৩৯, ১৮৪৪ ) 

৯। কোলাপুনে গড়করি-দের বিদ্রোহ ( ১৮৪৪ ) 
১০। স্থুরাটে লবণ আইনের বিরুদ্ধে অসস্তোষ-বসহ্নি ( ১৮৪৪ ) 
১১। সবশুবড়ি-তে নায়ক-দের হাঙ্গামা ( ১৮৪৪-১৮৫০ ) 
১২। জ্ঞরিপ যুদ্ধ ( ১৮৫২ ) 

মধ্য ও উত্তর পশ্চিম ভারত 

১। মাড়বারে-জন বিক্ষোভ ( ১৮২৯) 

২1 কচ্ছে অরাজকতা ( ১৮৩১ ) 

৩। পুত্র বিদ্রোহ ( ১৮২৪ ) 

৪। জয়পুরে ভ্রোতরামের বিদ্রোহ ( ১৮৩৫ ) 

৫ । বুন্দেলাদের সংগ্রাম (১৮৪২) 

৬। কাশ্মীরে বিদ্রোহ ( ১৮৪৬) 

৭। আগ্রা সাহেবের ( প্রতারক ) বিদ্রোহ ( ১৮৪৮ ) 


৪০ ইতিহাস 
৮1 হাজারা-তত £সয়দদের সংগ্রাম (১৮৫২) 
৯1 বামুতে ভাঙ্গামা (১৮৫২) 
১০ ডেরাফতে খাত হাঙ্গামা (১৮৫২) 
১১: রাওয়ালপিণ্ডি-তে বিদ্রোহ ( ১৮৫৩ ) 
স'ম্প্রদাত্মিক দা! হাজামা! 
১। মোফলা রাটয়ট ( ১৭৭৪ ) 


২। জেনপুর { ১৭৭৬ ) 
৩। শ্রীতট (১৭৮২ ) 
৪। বেলারস ( ১৮০৯ ) 
৫। বেরিলি (১৮৩৭) 
৬। বিবান্দি (১৮৩৭) 
৭। নাফ লা (১৮৪৯, ১৮৫১ ৫২) 
৮1 মোরাগাবাদ (১৮৫৩) 
৯1 বরবঙ্গি (১৮৫৩) 
১০। মোফল৷ (১৮৫৫) 


এই তালিকার বাইরেও অনুরূপ ঘটনার সন্ধান পরে হয়ত মিলতে পারে, 
কিন্তু এ কয়েকটির উপস্থাপনাতে্ট কোম্পানী-শ!সনের একটি বিশেষ দিক 
উদ্‌ৃঘাটিত হচ্ছে। এর সঙ্গে এই সময়কার ( মিউটিনি-পুর্ধব ছোট বড় 
শতাধিক সিপাতীবিপ্রেতের ঘটন। জুড়ে দিলে ভারতে ‘প্যান্স তিট্যানিকার+ 
এঁতিহাসিক আলেখ্য দেখা যাবে। সাবেকি “মারাঠা পরিখা” এলাকা 
ক্রমেই বাড়তে থাকে, কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে আসে নানা বিপদ । ৯৮৫৭ সালের 
তথাকথিত সিপাহীযুদ্ধই একমাত্র ঘটনা লয় যখন ব্রিটিশ-শ্রত্তি, বিপন্ন 
হয়েছিল, ভারতে ব্রিটিশ-শক্তি আভান্তরীন গোলবোগে ও ফড়যন্জের উৎপাতে 
সর্বদাই বিপদমুখি ছিল । মিউটিনি-পুর্ব যুগে এই জন-বিক্ষোভ ও সিপান্ী- 
বিদ্রোহ তুই বিভিন্ন খাতে চলতে থাকে যদিও কোম্পানী রাজ্যের বাস্তব 
অবন্থাই এই অসন্তোষের উৎস । সামরিক ও বে-সামরিক এই সব ঘটলা- 
প্রবাহ সামাজিক চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে *৫৭ সালের মচাবিংভ্রাহের 


পটউভূমিকা স্থজন করে । 


সিউটিনির পরের যুগ বিভিন্ন প্রকারের, সেই যুগ রাজনৈতিক 


ব্রিটিশ হারতে জনবিক্ষোচভির ঘটলা-পঞ্জা ৪১ 


আন্দোলনের যুগ সংগ্রাম-শৃক্তি ভিনিত হয়ে আসছে, পুজাবিত্রোক, পাহাড়ী 
জাতির বিশ্ফোরণ, ভস্বস্ববানদের সঙ্বাত ও অ শ্ুধিরোধ অনেক কম. সিপাহী- 
বিদ্রেহের কোন সম্ভাবনাও ছিল না। আগের যুগের বিদ্রোহ্থীদের 
উদ্দামতার মধ্যে যে আদর্শ গৌণভাবে লুকিয়ে ছিল, তা" পরের যুপের 
স্বাধীলত.-আন্দোললের মধ্যে প্রকাশ পায়।। 

কিন্তু এই বুটিশ-বিরোধী বিদ্রোহগুলি টুকরা টুকর। বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত 
ধরণের হলেও গতিবেগে বলীয়ান ও বিপুল সম্ভাবনায় ভরপুর ছিল। 
কোম্পানী স্থাপিত ভুনি-ব্যবস্থার শোষণনীতির নাগপাশে পড়ে বন্ধন ছিন্ন 
করবার জগ রাজা-প্রজা, জমিদার-চাহী, একসঙ্গে সম্মুখ সমরে অবস্বীণ 
হয়েছে । ১৭৯ সাপে বিষ্ণুপুরে যে বিভ্রোহ হয়েছিল তাকে সানত্রাক যুদ্ধ 
বললেও স’ত্যর হাপলাপ হবে ন! ৷ ভূমিগত শুরচেতনাকে অতিক্রম করে 
সমলক্ষাগত এ জনবাহনী যেভাবে কোম্পানীর আধিপতা নিশ্চিহ্ন করে 
দিয়েছিল তা বাংলার ন্দাধানতা সংগ্রামের ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনা ॥ 
হ্যামিলটন্‌ তার বিখ্যাত গেক্ছেটিযার্এ লিখেছেন যে ১৮১৮ সাল অবধি 
মেদিনীপুরের পশ্চিনাংশে বৃটিশ রাজা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই । ১৮৩১ সালে 
মানভুমে বিদ্রোহী গঙ্গানারায়নের করাঘাতে ইংরেজ শাসন বিকল হয়ে যায । 
মান্দ্রার্ছ অঞ্চলের অবস্থা! আর শোচনীয় । সেখানকার পল্লিগার-রা অবিরাম 
সংগ্রাম চালিয়ে ব্রিটিশ শক্তিকে ক্ষতবিক্ষত করে । মধ্যযুগের জাশ্ঘানীর 
স্টেম-ডিউকদের নত এরা রাট্রিক ও সামরিক শক্তিতে পুষ্ট ছিল । এদের 
কেল্লা, দুর্গ ও বিশাল সৈন্যবাহিনী, কোম্পানীর প্রভাব বিস্তারের পথে দুস্তর 
বাধার স্থষ্টি করেছিল । রাজস্ব দেওয়া দুরে থাকুক, বিনাযুদ্ধে এরা বশ্ততাও 
স্বীকার করে নাই, এক যুদ্ধে কোম্পানীর তিনশত সৈচ্য ক্ষয় হয়েছিল, অন্য 
এক যুদ্ধে কর্ণেল আর্থার ওয়েলেদ্‌লি যুদ্ধে নামতে বাধ্য হয়েছিলেন। 
এইসব আলোড়নের দরুণ এমন আরাক্গকতার সৃষ্টি হয় যে রান্রন্ব আদায় 
করা অসম্ভব হয়ে দাড়ায় । সুদক্ষ শাসনবীর মুন্রে! নিরুপায় হয়ে লিখলেন 
যে কুলূল ও বেলারিতে আদায়-উত্তল একেবারে বন্ধ। এই ভারতীয় 
বাকডি-রাও জায়গায় জায়গায় স্বিধা মত নিজেদের শ্রাসন-ব্যবস্থা চালু 
করেছিল, কারাগার ভেঙ্গে বন্দীদের মুক্তি দিয়েছিল, এমন কি ব্রিটিশ কোর্ট 
বর্জন করে জামা বিচারালয়ে মামলা-মকদ্দমার নিষ্পত্তি করতো । 

কিন্ত পরের ইতিহাস অহ্যরূপ। এত বিক্ষোভ ও সঙ্রাতের পরও 
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বিদ্রোহীরা, তুন্বামী ও চাষী সকলেই প্রচলিত ব্যবন্থা মেনে নিল ॥ বাংলার 
জমিদার, উড়িস্তার বিষয়ি ও ডোরা, মাস্টার্সের পলিগার, বিজয়নগরের দেশছি 
ও আলাবারের কানমদার এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজের নিয্লশুরের লোক কৃষাণ, 
ভূমিজ, হোম, চোয়ার, পাইক, পিয়ন, ভীল ও সবর সকলেই চিরস্থায়ী বা 
রায়ৎ-অরি বন্দোবস্ভের আশ্রয়ে সাধারণ জীবনযাত্রায় ফিরে গেল। এমন কি 
বাংল! এবং মাত্রা, ব্রিটিশ ভারতের অতি পুরাতন অংশ, যেখানে রাজস্ব 
ভারে নির্খাতিত চাষী ও জমিদারের অসন্তোষ বিস্ফোরণের মতন ফেটে 
পড়েছিল, সেই দুই অঞ্চলই "৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সময় শুধু, নিরপেক্ষ 
দর্শক। পরিণতির মোহনায় পৌছবার পূর্বেই বিপ্লবের স্রোত গেল বালু 


ভূমিতে বিলীন হয়ে । 


ইতিহাস শিক্ষা পাতি ও আন্তজাতিক 
পারিভয় 
শ্রীশিবপদ সেন 


আন্তর্জাতিক পরিচয় ও প্রীতি স্থাপনের জন্য অল্বয়সের ছেলে 
মেয়েদের কি ভাবে ইতিহাস শেখান উচিত একথাট! আজকাল খুব বড় 
হায়ে দাড়িয়েছে ও এবিষয়ে শিক্ষক ও রাজনৈতিক দুই নতলে খুব 
আলোচনা চল্ছে । আন্তর্জাতিক পরিচয় ও প্রতিস্থাপন যে বর্তমান 
যুগের প্রধান প্রয়োজন ত। নিয়ে দ্বিনত হতে পারে না, তবে সে কাজে 
ইতিহাসকে কি ভাবে লাগানে। যেতে পারে ও ইতিহাস শিক্ষাদানের 
পদ্ধতি কি ভাবে সাহায্য করতে পারে সেটাই হালে আলোচনার বিষয় । 
সম্প্রতি (12500 দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে । অনেক দেশেই 
ঢ[১1:১00র অধীনে National Commissiখn এবিষয়ে গবেষণা 
আরস্ত করেছে কিছুদিন আগে ফরাসী দেশের Nationa] (ommission- 
এর এট গবেষণার উপর কয়েকটা রিপোর্ট আমার তাতে আসে, দিল্লীন্থ 
ফরাসা রাষ্রদুতের সৌজন্চে । তার ভিতরে বন্থ প্রবন্ধ ও সনালোচন! 
আচে যা প্রত্যেক ঠতিহাস-শিক্ষকের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান বলে আমি 
মনে করি । এঞ্ডলির পরিধি কত ব্যাপক তা বোঝা যাবে কয়েকটি 
প্রবন্ধ ও সমাচলাচনার বিষয়বস্তুর কথা উল্লেখ করলে বিযয়বস্ত্চলি 
এইক্ূপ £ আন্তর্জাতিক পরিচয় ও প্রীতি স্থাপনের জ্রন্যে ইতিহাস-শিক্ষ। 
পদ্ধতি কি রকম হওয়া উচিত ; প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় ইতিহাস 
পড়াবার কি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ও কোন পদ্ধতি অনুসরণ 
করলে সে উদ্দেম্য সফল হতে পারে ; ইতিহাস শিক্ষায় বিশ্বের ইতিহাস, 
জাতীয় ইতিহাস ও স্থানীয় ইতিহাসের মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা ; সামাজিক 
ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের স্থান; ইতিহাসের মূল তথ্য যা লিখিত 
ভাবে পাওয়া যায় এবং যা শুধু দর্শন অথবা শ্রবশেক্দ্িয়ের সাহাযোই 
উপলদ্ধি করা যায় ইত্যাদি। শল্পকয়েক পৃষ্ঠায় সবগুলি প্রবন্ধ ও 
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সমালোচনার বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয় তবে এখানে তালের একটার মূল 
বক্তব্যের বিষয় সংশ্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। 

আন্তঙ্জাতিক পরিচয় ও প্রীতি স্থাপনের জন্য বিশেষ প্রয়োজন মনের 
উদারতা ও সহাহ্থভুতিশীল দৃষ্টি । তা গড়ে তুলতে ইতিহাস শিক্ষার 
পদ্ধতি বিশেষ সাহায্য করতে পারে। পদ্ধতি কথাটার উপর জোর 
দেবার কারণ আনে । ইতিহাসের শিক্ষকদের সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে 
যে তাদের শিক্ষাদানের প্রকৃত উদ্দেশ্ট কয়েকটা পুরানো ঘটন। ছাত্রদের 
কাছে সাক্তিয়ে ধরা ও তার বিশ্লেষণ করা নয়, পরক্ৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে 
কিশোর ছাত্রদের নধো “তিহ্াসিক মন" তৈরী করা । আজকাল কিশোরাদের 
কাছে নানা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জঙ্য স্কুল ছাড়াও বনু জায়গা আছে 
যেমন, খবরের কাগজ্ত ও নানা ধরণের সাময়িক পত্রিকা, রেডিও, সিনেমা, 
ক্লাব, রাভনৈতিক দল, ইত্যাদি । স্কুলের কাজ হ'লো কেবল বাহিরের 
নানা জায়গ। থেকে এলোমেলো ভাবে কুড়ানো তথ্যগুলিকে কি ভাবে 
সামঞ্জস্য বজায় রেখে সাজানো যায় তাই শেখানো । সেই ভত্যাই শিক্ষাদানের 
পদ্ধতির উপরে বেশী ভোর দিতে হয়। সাধারণতঃ; সব বিষয়ই এবং 
বিশেষ করে ইতিহাসের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য । কারণ এই শিক্ষাদানের 
পদ্ধতির উপর নির্ভর করে এতিহাসিক মন ও ভাবধারার গঠন । 

ইতিহাস শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সাধারণতঃ দুঃটি মত আছে। 
একটা হচ্চে, যে ইতিহাস একরকম বিজ্ঞান, এর সার্থকতা ও গুণ নিজের 
মধ্যেই আছে ও এর প্রধান নিয়ম “অবজেক্টিভ দৃষ্টিভঙ্গি । দ্বিতীয় 
মত হচ্ছে যে মামুন গড়ে তুলবার বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে ইতিহাস 
শিক্ষা একটা প্রদান. যার সাহায্যে ভবিষা নাগরিকের মন ও ভাবধারা 
প্রয়োজনমত পণে চালিত করা যায়। এই মত বারা পোষণ করেন 
তাদের ধারণা। হচ্ছে এই যে বর্তমানে ইতিহাস শেখাবার একমাত্র লক্ষ্য 
হওয়। উচিত আন্তর্জাতিক পরিচয় ও প্রীতি স্থাপন এবং শেখাবার পদ্ধতিও 
সেই ভাবে ঠিক করা উভিত। এমনকি তার জন্য যদি ইতিহাসকে 
শুধু প্রচার কার্ধের সহায়ক হিসাবে গণ্য করতে হয় তাতেও ক্ষতি নেই। 
আজকাল অনেক দেশেই স্কুলে ইতিহাসকে পৌরনীতি শিক্ষার অঙ্গ 
হিসাবে ধরা তয় ও তার উদদস্তা হচ্ছে পারিপাস্থিক আবেষ্টনীর সাথে 
খাপ খাইছে পুর্ণাঙ্গ নাগরিক তৈরী করা। যদি কোন একটী দেশের 
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নাগরিক এই ভাবে তরী করা যায় তাহলে পারিপাগিক গঞ্জ আরও 
বাড়িয়ে দিয়ে বিশ্বের নাগরিক তৈরী করা যেতে পারে। কিন্তু 
এ মতের গলদ হচ্ছে এই যে নাগরিক তৈরী করতে হলে এক চীাচে 
এক আদর্শে গড়তে হবে; শিশ্বের নাগরিক গড়বার সে ডাচ কোথায় ? 
প্রত্যেক দেশে বিশ্বনাগরিকের ঢাচ ও আদর্শ তৈরী হবে সেই দেশের 
ছাচি ও আদর্শের অনুকরণে । তাউ ফল হবে উল্টা, শান্তর্জাতিক পরিচয় 
স্থাপনের চেষ্ট। লা হয়ে, চেষ্টা হবে নিজেন দেশকে বড় করে ধর! । 
দ্বিতীয় মতটীর সমর্থকদের মধো কয়েকজন আছেন যারা মনে করেন 
যে আন্তর্জাতিক পরিচয়ের প্রকষ্ট উপায় হচ্ছে স্কুলে জাতীয় ইতিহাসের 
বদলে বিশ্বইতিচযস পড়ান, আর তা পড়াবার সনয় শুধু বিভিগ্র দেশের 
ও সভ্যতার সাদৃশ্য গুলি দেখান তলে পার্থক্য গুলি বাদ দিয়ে, যাতে 
সমগ্র মানবঙক্ষাতি যে এক বুহৎ পরিবারভুক্ত তা প্রমাণিত হয়। কিন্ত 
এই ভাবে ইত্তিছাস পড়াবার বিপদ এই যে বিভিন্ন দেশের প্রকৃত 
এঁতিহাসিক গতিধারার দিকে নজর না দিয়ে কহোকটী মল সভ্যতার 
কাঠামো পাশাপাশি সাজিয়ে রেখে শুধু তাদের সাদন্যাক্ট বিশ্লেষণ করা 
হবে। অস্যকথ:য়, বাস্তব মানুষকে বাদ দিয়ে আলোচনা চলবে শুধু 
কয়েকটা %1১8(7৭6 (৮1৮০ নিয়ে ॥ আসলে এই দলের ইতিহাস সম্বন্ধে 
ধারণার গোড়াতেই গলদ আছে । এরা দমে করেন যে কোনও বিশেষ 
প্রয়োজল সিদ্ধি করতেই ইত্তিহাসকে ব্যবহার করা যেতে পারে; অর্থাৎ 
ইতিহাস একটী বিরাট খুদামঘর, সেখান থেকে সুবিধামত যুক্তি ও 
দৃষ্টান্ত বের করা যেতে পারে । ৮*।তমচর ভাষায় “ইতিহাস খুলিমত 
যে কোন ভ্রিনিষকে সত্য বলে প্রমাণ করতে পারে! হতিহাস থেকে 
কোনও স্থির নিশ্চিত শিক্ষা পাওয়া যায় না, কারণ ইতিহাসে সব কিছুই 
আছে এবং সব কিছুরই সমর্থনে ইতিহাস দৃষ্টান্ত যোগায়” । ইতিহাসকে যদি 
প্রম্লোজনমত কাকে লাগানো অনুমোদিত হয় তাহলে তা যে কোন 
প্রচারের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। ফলে ইতিহাস শিক্ষাদানের 
ভিতর দিয়ে আহ্ুক্রাতিক পরিচয়ের বদলে আন্তর্জাতিক দশ্ছুই যাবে বোড়ে। 
আর একটি মত হচ্ছে যে ইতিহাস শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য অতীতকে 
আনা নিরপেক্ষভাবে অথবা অব জৈকিটভ, দৃষ্টিভন্তি দিয়ে অতীতের 
স্বটনাগুলো জানবার জন্চ প্রত্যেক মানুষেরই একটি স্বাভাবিক আগ্রাহ থাকে ; 


৪৬ ইতিহাস 


সেই ঘটনা গুলোকে সম্পূর্ণভাবে ও ঠিক যে ভাবে ঘটেছিল “সঠভাবে সাজিয়ে 
ধরাই ইতিহাস শিক্ষাদানের একমাত্র লক্ষ্য । যারা এই মত পোষণ করেন 
তারা ইতিহাসকে যে কোনও বিশেষ কাজে যথা আহর্জাতিক পরিচয় ও 
প্রীতিস্থাপনের কাজে লাগাবার ঘোর বিপক্ষে । তাদের ধারণা অতীত এবং 
বর্তমানের পরিস্থিতি ও ঘটনাবলীর মধ্যে কোনরকম সাদৃশ্য নেই বা থাকতে 
পারে না। সেইজন্য অতীতের কোনও জিনিয দিয়ে বর্তমানকে জ্ঞান৷ যায় 
না। মানব বিজ্ঞান এতরকম জটিল উপাদান দিয়ে তৈরী হে এক যুগের 
সাথে আর এক যুগের কোনো বিষয়েই তুলনা করা চলে লা। বিশেষতঃ 
বর্তমান যুগের চাকা এত দ্রুত ঘুরছে যে অতাত যুগের সাথে তুলনীয় কোন 
যুগ আমর! পাই না। এইজন্য এমন কি একথাও বলা যেতে পাবে যে 
ইতিহাসে কোনও বীপ্বা-ধরা নিয়ম নেই বা তা” থেকে আমরা কোনও 
‘রেডিমেড' শিক্ষা পেতে পারি লা। ইতিহাস এমন একটা শাস্ত্র যার 
সার্থকতা ও মূলা তার নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । তাই ইতিহাসকে যেমন 
জোর করে কোন প্র5ারকাধের অস্ হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয় তেমলি 
তাকে শুধু ভ্ানের বিলাস তিসাবে ধরাও সঙ্গত লয়। প্রকৃতপক্ষে ছুই 
দলের মধ্যে মতছৈধত। হচ্ছে ‘অব জেক্টিভ কথাটার অর্থ নিয়ে । আপাত- 
দৃষ্টিতে মনে হয় অর্থ খুব সরল কিন্তু আসলে তা নয়। “অব.জেক্টিভিটি' 
কথাটার শন্দগত অর্থ ছিল আলোচ্য বস্তর প্রাধান্য $ তারপর ক্রমে ক্রুমে 
অর্থ দাড়ায় আলোচনা সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক হবে, কোন ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ 
থাকবে ন। তারপর অর্থ আরও পরিবতিত হয়ে দাড়ায় আলোচনাকারীর 
নিরপেক্ষত।, যাকে আঞ্জকাল অগ্যভাষায় “চিন্তাধারার সাধুতা' বলে একটা 
নৈতিক মূলা দেয়৷ হয়। চিন্তাধারার সাধুত! সম্বন্ধে কিছু বলবার নেই, এর 
প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করবে । কিন্তু আলোচনা করার মধ্যে 
ব্যক্তিগত কোনও ভাব থাকব লা, এ কি করে সম্ভব? এতভিহাসিক তো 
বাহুকর নন যে তিনি মায়াবলে তার যুগের একেবারে চৌকাঠের বাইরে 
দাড়াতে পারবেন ও তার সময়কার চিন্তাধারার প্রভাব থেকে নিজেকে 
একেবারে মুক্ত করতে পারবেন! অন্ সবার মত এভিহা সিকও তার নিজের 
যুগেরই মানুষ এবং ঠার সময়কার সামাজিক পরিস্থিতিতে যে সব প্রশ্ন 
জেগেছে সেই অহুসাংরেই ও তারই প্রভাবে তিনি অতীতকে প্রশ্ন করবেন। 
তাই ইতিহাস যে যুগে রচিত হয় সে যুগের ভাপ তার গুপর অত্যন্ত স্পষ্ট 


হতিহাস শিক্ষ। পদ্ধতি ও আন্ুর্জাতিক পরিচয় ৪৭ 
ভাবেই দেখা যাহা ৷ ইউরোপে ফরাসী বিপ্লবের আগে ঠতিহাসিক ন্বভাবতইউ 
লিখতেন রাজবংশের ইতিহাস ; উনবিংশ »তান্দীতে তিনি লিপেছেন জাতীয় “ 
ইতিহাস; আর বতমান যুগে তিনি লিখবেন বিশ্বের ইতিহাস ৷ এই 
পরিবর্তন একদিকে হতিহা'সের প্রগতির সাক্ষ্য দিচ্ছে আর একদিকে 
আন্তর্জাতিক পরিচয়ের সুদিন ন্রানাচ্চে। কারণ ইতিতাস লেখার ভিতর 
থেকেই বোঝা যাচ্ছে কিভাবে জাতীয় গণ্ডীর রেখাগুলি ক্রমশ: অস্পষ্ট হয়ে 
আম্‌ছে। বর্তমান যুগের এতিহাসিকের দৃষ্টি যে জাতীয় সীমারেখা! অতিক্রম 
করে সমএ বিশ্বের ওপর পড়েছে তার একমাত্র কারণ বর্তমান যুগের 
চিন্তাধারাই এদিকে চলেছে । সেজন্য ইতিহাসকে জোর করে প্রচার কারের 
অন্ত হিসাবে বাবার না করেও তার “অব জেক্টিভিটি' প্রাপূরি বজায় 
রোখেও, তার কাচ থেকে সাহায্য পাওয়। যেতে পারে আন্তর্কাতিক পরিচয় 
ও প্রীতি স্থাপনের জন্য ॥ 

কিন্তু কি ভাবে ত! হতে পারে? এখানে আর একটা তৃতীয় মত 
দাড়াচ্ছে ইতিহাস-শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে। এই মত হচ্চে যে অতীতের 
ইতিহাস থেকে আমরা কোনও বাধা ধর! নিয়ন বা নীতিশিক্ষা পাই লা। 
পাই শুধু সমষ্টিগত নানবস্ধীবনে যে সব সমস্যার উত্তব ভয়, তালের বিষয়ে 
একটী গভার ও ব্যাপক অভিজ্ঞতা । এক হিসাবে তা বাস্তব ও ব্যভিগত 
জীবন থেকে যে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় তারই মত। কিন্ত একটা 
মানুষের জীবনের অভিজ্ঞত) অত্যান্ত সীমাবদ্ধ । ব্যক্তিগত ভীবনের ঘটনাবলী 
থেকে সম্তিগত জীবনের সমস্যা গুলির স্বরূপ ঠিক উপলদ্ধি করা যায় না। 
ইতিহাস-শিক্ষারর সার্থকতা এই যে তা আমাদের অভিজ্ঞতার গণ্তী 
স্থান ও কাল হিসাবে অনেক ব্যপকতর ক'রে তোলে । সেটা হয় দুটো 
বিভিন্ন জিনিষের সংমিশ্রণে । একদিকে এঁতিহাসিক গার নিজের সময়- 
কার সমস্যা অনুযায়ী অতীতকে প্রশ্ন করবেন ও খুঁটিয়ে দেখবেন। অন্যদিকে 
ভাকে চলে যেতে হবে অতীতের সেই যুগে যখনকার কথা তিনি আলোচন! 
করবেন। কারণ অতীতের কোনও ঘটনার প্রকৃত তাৎপর্থ উপলদ্ধি করতে 
হলে এ্রতিহাসিককে সেই যুগের লোক বলে মনে করতে হবে 
ও আলোচ্য ঘটনাকে সেই যুগের পরিবেষ্টনীর মধ্যে রেখে দেখতে হবে। 
এতিহাসিককে একবার নিজেকে নিজের গণশ্ডীর বাহিরে লিয়ে 
যেতে হবে ও আবার সেখানে নিজেকে ফিরিয়ে আনতে হবে। নিজেকে 





৪৮ 
নিজের গণ্ডীর বাহিরে লিয়ে যাবার ক্ষদতাই হচ্চে ইতিহাস-শিক্ষার 
সব চাইতে বড় অবদান এবং এই থেকে আসবে সহানুভূতিশীল মন 
যার সাহাযো আনরা অন্য দেশকে ও অন্ড যুগকে ভালভাবে দেখতে 
ও বুঝতে পারি । ইতিহাস-শিক্ষার ভিতর দিয়ে যে সহানুভূতিশীল অল 
/ গড়ে ওঠে সেটাই হচ্ছে সব চাইতে প্রয়োজনীয় জিনিষ আস্ত তিক 
পরিচয় ও প্রীতিস্থাপনের ভগ্ত। তাই দেখা যাচ্চে যে ইতিহাসকে 
ইতিহাস বলে গন্য কবে5 তার নিজ্ষের সত্বা ও পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে 
বজায় রেখেও এবং তাকে জোন করে কোন প্রকার কামের সহায়ক 
হিসাবে না ধরেও তার কা থেকে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে আন্তজাতিক 
পরিচয় ও প্রতিস্থাপনের কাধে । 
ইতিহাস-শিক্ষা ও শিক্ষা-পন্ধতি সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কিছু বল? 
হয়েছে । এবার কয়েকটা বিশেষ সমস্যার কথা উল্লেখ করা যাক এবং 
তার সমাধানে ইন্তিহাস-শিক্ষকের কি করণীয় আছে দেখা যাক্‌। 
প্রথমত; আন্তর্জাতিক পরিচয় ও শ্রীতি-স্থাপনের প্রধান অস্তরায় 
হচ্ছে বিভিন্ন জাতির এধো ইতিহাসের পুরানো ঘটনা নিয়ে শত্রুতা ও 
বিদ্বেষভাব। এতিহাসিক কি ভাবে তা দুর করতে পারেন? অনেকের 
ধারণা ইতিহাসের পাঠ্যবইগুলি থেকে এবং ইতিহাস পড়াব।র সময়েও 
অপ্রীতিকর ঘটনাগুজি একেবারে বাদ দেওয়া হচ্ছে প্রকৃষ্ট উপায় । 
কিন্তু ইতিহাসের দিক থেকে তা অগ্ঠার হবে এবং তার প্রয়োজনও 
নেই। কারণ বিপদ আসে ঘটনাগুলো! থেকে নয়, যে দৃষ্টিভঙ্গিতে / 
সেগুলোকে দেখা যায় তার থেকে। যে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনাকে 
যদি যে সময় ঘটেছিল সে সময়কার পরিস্থিতিতে রেখে দেখা যায় 
তা হলে তার তীব্রতা অনেক পরিমাণে কমে যায় এবং বর্তমান 
পরিস্থিতিতে তার কোনও গুরুত্ব থাকেনা। অতীতের অপ্রীতিকর 
স্বভনাগুলির সমর্থনে কারণ যোগান অথবা কারণ না পাওয়া গেলে 
ঘটলাগুলির জন্য দুঃখ প্রকাশ করা__এতিহাসিকের তা কাজ নয়। 
ভার কাজ হলো ঘটনাগুলোর প্রকৃত ব্যাখ্যা করা, সমসাময়িক পরিস্থিতিতে 
রেখে । আমরা প্রায় শুনতে পাই কোন জাতির এতিহাসিক দাবী 
বা অধিকারের কথা । এর ভিত্তি ধরা তয় অতীতের কোনও 'ঘউনা, 
কিন্ত আসলে এর ভিত্তি হচ্ছে অনৈতিহাসিক মনোভাব-_অতীতের কোনও 


হতিহাস-শিক্ষ। পদ্ধতি ও আস্ত 





পরিচয় br) 
ঘটনাকে তখনকার পরপ্ডিতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে একটা পৃথক 
এবং চিরস্থায়ী মূল্য দেওয়া । অতাত ইতিহাসের অপ্রীতিকর ঘটনাবলীকে 
বর্তমানে বিষাক্র স্মৃতি হিসাবে বজায় না রাখবার একমাত্র উপায় হচ্ছে 
সব সময়ে সেঞ্খলিকে [চর পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির অঙ্গ তিসাবে গণ্য 
করা । এইখানেই হচ্ছে ইতিহাস শিক্ষাদানের মূল্য ও সার্থকতা । 

আর একট। সমস্যার কথ) উল্লেখ করা যাক্‌। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের 
নতুন নতুন আবিষ্কার, যান্ত্রিক শিল্পের উন্নতি ও ক্রুতগানী যানবাহনের 
প্রচলন পুথিবীকে যেন আগের চেয়ে অনেকটা ভোট করে ফেলেছে এবং 
অথনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর হিসাবে সম্পূণ বিভিন্ন পায়ের 
জাতিগুলিকে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এনেছে । এখন প্রশ্ন হচ্চে কেমন করে 
এসকল বিভিন্ন জাতিগ্ুলি -যার' পথক পৃথক পথে এতদিন চলে এসোভে 
এবং এঁতিহাসিক বিবত নে? দিক থেকে এখনও সমপর্যায়ে এসে পৌঁছায়নি 
তাদের মধ্যে পরিচয় গু প্রীতিভাব স্থাপন করা যায়? অনেকের 
খারণা, প্রকৃষ্ট উপায় হচ্চে জ।তিগুলির মধ্যে পার্থক্যগ্চলি বাদ দিয়ে 
ইতিহাস শিক্ষার ভিতর দিয়ে শুধু তাদের সাদৃশ্য গুলিই দেখান । কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে তার চাইতে ভাল হবে পার্থকাগুলি স্বীকার করে নেওয়া 
ও তা নিয়ে ধিশদ আলোচনা করা । ইতিহাস শিক্ষকের ক ব্য ছাত্রদের 
কাছে এই পার্থক্যঞ্চুলি তুলে ধরা ও ব্যাখ্যা করা এবং বৃঝিয়ে দেওয়া 
কি ভাবে এই পার্থক্য গলি এসেছে বিভিন্ন দেশের পৃথক পৃথক ভৌগলিক 
পরিবেশের ফলে ও বিভিন্ন জাতির পৃথক পৃথক সামান্রিক গঠন ও 
ভাবধারার বিবর্তন থেকে । বুঝিয়ে দিলে ছাত্রদের মন এমন ভাবে 
গঠিত হবে যে তারা বিভিন্ন জাতির মধ্ো পার্থক্য দেখেই হঠাৎ সিদ্ধান্ত 
করবেনা যে এট জাতি বড় অথবা ওই জাতি ছোট । 

বততপ্গানে আন্তত্রণতিক পরিচয় ও প্রীতিস্থাপনের জস্য বিশেষ প্রয়োজন 
জাতি এবং জাতির মধ্যে পার্থক্যগুলি ঠিকভাবে বোঝা । তাই এখন 
স্কুলে পৃথিবীর সব রকম জাতির এবং সভ্যতার ইতিহাস পড়ান উচিত 
এবং তাও শুধু কয়েকটী নিরস ঘটনাবলী ক! বাহ্যিক চাকুচিকোর ভিতর 
দিয়ে নয়। প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে কি ভাবে সভ্যতার বিভিন্ন মুল্য ও মাপকাঠি 
তৈরী হয় ভৌগলিক অবস্থার জন্য ও সামাক্রিক গঠন ৪ ভাবধারার 
বিবর্তনের ভিতর দিয়ে তা দেখান । যদি পৃথিবীর কিশোর ও তরুণদের 
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৭ ইতিহাস 


মধ্যে এই এতিচাসিক দৃষ্টিভঙ্গি এলে দেওয়া যায়, তাহলে কে বড় 
কে ছোট এই নিয়ে আর বিবাদ উঠবেনা। বরং প্রত্োকেট অন্য 
জাতির লোকদের বুঝতে, সহ্য করতে এমন কি শ্রদ্ধা করতে শিখবে । 
অন্যদিকে যদি ছাত্রদের দেখান যায় যে পৃথিবীতে আরও অনেক খড় 
বড় সভ্যতা আছে যেখানে পামাক্রিক সৃল্যজ্ঞান বিভিন্ন ও মাস্ুবের 
উৎকর্ষতার মাপকাঠি বিভিন্ন তাহলে তাদের নিজেদের পারিপাস্থিক 
আবহাওয়ায় তৈরী মনোভাবের সঙ্কীণতা দুর হবে, নিজেদের সামাজিক অথবা 
জাতীয় গণ্ডীর মধ্যে চিস্তাধার। আর বন্দী হ'য়ে থাকবেলা। 


লাটিন-আম়েরিকা 
শ্রীচণ্ডিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাঘ্যায় 


মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণে রিওগ্রান্ডি নদী থেকে সমর করে দক্ষিণ 
আমেরিকার সবশেষ প্রান্ত পধ্যস্ত যে দীর্ঘায়ত হৃমিখণ্ড পশ্চিম গোলাদ্ধের 
একটি পধ্যাপ্ত স্থান অধিকার করে আছে আধুনিক আন্তর্জাতিক পরিভাষায় 
তাকে লাটিন আমেরিকা আখা! দেয়া হয়েছে । এছাড়া তথাকধিত পশ্চিম 
ভারতীয় জাপপূঞ্জের কয়েকটি দেশ এই পধ্যায়ন্ক্ত । ছোট বড়ে। কুড়িটি 
লাটিন আমেরিকান রাষ্ট্রের আয়তনের সমষ্টি বিভাগোত্তর ভারতবচধর চারগুণ 
ও রাশিয়া! সমেত ঈউরোপের প্রায় দ্বিগুণ । অথচ এতঞ্চলি দেশের মিলিত 
জনসংখ্যা বোল কোটির বেশী হবে ন!। আনসংখ্যায় হীন হলেও আজ্ধকের 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জগতে লাটিন আমেরিকার স্হান নগণ্য লয়। 
সম্মিলিত রাষই্ীসংঘের এক তৃতীয়াংশের অধিকসংখ্যক সদস্যের স্থান অধিকার 
করে থাকায় বিশ্বের রাজনৈতিক দরবারে এদের মর্ধ্যাদা ও গুরুত সবিশেষ 
বর্ধিত হয়েছে । বিশ্ব-স্বত্তিপরিষদের ছয়টি অস্থায়ী আসনের মধ্যে দুইটিই 
এদের জন্য নির্ধারিত! আধুনিক সভ্যজীবনের কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় 
সামগ্রীর যথাযোগ্য সরবরাহের জন্য বহির্জগত লাটিন আমেরিকার ওপর 
বিশেষভাবে নির্ভরশীল । ব্রেক্ষিলের কফি, আর্জেন্টিনার পশুমাংস, চিলির 
নাইচ্রেট ও তামা, মেক্সিকো ও ভেনেজুয়েলার তৈল এবং কুযুবার চিনি ও 
তামাক --এগুলির উৎপাদন ও রপ্তানী ব্যতীত বিশ্বের ' অর্থ নৈতিক কাঠামো 
অচল হয়ে পড়বে । 

ভাষা ও সাংস্কৃতিক এঁতিস্কের দিক থেক্কে লাটিন আমেরিক] পশ্চিম 
ইউরোপের তিনটি রোমানসভ্যত! অনুসারী লাটিন জ্রাতির উত্তরাধিকারী । 
কুড়িটি রাষ্ট্রের আঠারোটিই স্ৃতগুর্ স্পেনীয় সাআ্রান্্যের অঙ্গীভূত ছিল। 
অবশিষ্ট দুইটি পাষ্ট্র ত্রেছ্িল ও ভাইতি ছিল যথাক্রমে পর্ত,গাল ও ফ্রাব্সের 
শাসলাধিকারে । 

এই রাষ্ট্রসমষ্টির মধ্যে নানাবিষয়ে তারতম্য থাকলেও অনেকগুলি বিষয়ে 


৫২ স্টতিছাস 
এদের অভিন্গতা রয়েডে । প্রথমতে৷ আইবেরীয় সভ্যতার ভারা প্রভাবিত 
হওয়ায় তাদের আচরণ, বেশহষা, দৃষ্টিভঙ্গা এমনকি সামাজিক ও অর্থ নৈতিক 
গঠনব্যবস্থা সমস্ত কিছুই একটাচে ঢালা । একই মহাদেশে অবস্থিত হলেও 
এরা বরাবর উত্তরের পরাক্রাস্ত আযাংলো-স্ঠাক্সন প্রতিবেশীর সাংস্কৃতিক 
প্রভাব বথাসম্ভব পরিহার করে এসেছে । এখনো পর্যন্ত লাটিন আমেরিকার 
রাজনৈতিক মতবাদের প্রেরণার উৎস পশ্চিম ইউরোপ । স্পেন পর্ত,গালের* 
উপনিবেশিকতার ক্রটিবিচ্যুতির ক্রুমানুবৃত্তি এইসব দেশের রাষ্ত নৈতিক, 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতিকে মন্থর করে রেখেছে । 

ইউরোপের লাটিন সভাতার পরিপ্রেক্ষিতে জন্মগ্রহণ করলেও লাটিন 
আমেরিকা মাত্র আংশিকভাবেই ইউরোপীয় । তার প্রধান কারণ এখানকার 
অধিকাংশ অধিবাসা শ্বেত ও অশ্বেত জাতির সংমিশ্রণে উদ্ধৃূত। স্পেনীয় 
ওুপনিবেশিকতার যুগে সঙসমেত যোলোরকম বিভিন্ন ক্তাতিবিভাগ স্বীকার 
করে নেয়া হয়েছিল । সাস্ত্রাক্যাবাদের আমলে নানাশ্রেণীর মধ্যে বণ বৈষম্য 
থাকলেও আশ্বেতকায়দের প্রতি বন্ধমূল জুগুপ্দার ভাব ছিল ন! । স্বাধীনতা 
পাবার পর থেকে অন্তত আইনের চোখে এই বর্ণব্যবধানের অস্তিত্ব লাই। 
বর্তমান লাটিন আমেরিকায় চারটি স্বতত্ত্র বর্ণগত বিভাগ লক্ষ্য কর! যায়_- 
স্বেতকায়, সঙ্কর বা মেত্িক্রো ( অথবা যুলাটো ), আদিমদ্রাতি বা তথাকথিত 
ইণ্ডিয়ান ও আফ্রিকার পূর্বতন অধিবাসী কৃষ্ণকায় নিগ্রো । সত্যিকারের 
লাটিন আমেরিকান হচ্ছে শ্বেতকায় ও ষণ্ডিয়ানের সংমিআণজাত মেষ্টিজো বা 
সন্কর তাতি। উপরিউক্ত শ্রেণীকরণের ভিত্তিতে লাটিন আমেরিকার বিভিন্ন 
দেশগুলিকে এইভাবে সাজানো যায়_ 

স্বেতকায় প্রধান --আর্জেন্টিনা, চিলি, উরুগুয়ে, কষ্ট কষ্টারিক। ও ক্যুবা । 

মেস্টিজো-ইপ্ডিয়ান-প্রধান-__মেক্সিকো, বলিভিয়া, পেরু, ইকুয়েডর, 
প্যারাগুয়ে, নিকারাগুয়া। গুয়াতেমালা, পানামা, সালভেডর । 

মে্িকো-নিগ্রো-প্রধান-_ব্রেজিল, কলম্বিয়া, ভেনেদুয়েলা, হাইতি, 
ভোমিনিকা ও হত্রাস ৷ 

এই বাবুন্দের উৎপত্তির সংগে আবিষ্কারোত্তর আমেরিকায় ইউরোপীয় 
সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত । বোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 
কোর্টেজ-পিজ্ঞারো-প্রমুখ দুঃসাহসী শৌধশালী কঙ্ক,ইষ্টাডরদের মধ্য ও দক্ষিণ 
আমেরিকার স্রবিস্তীণ ভূখওজয়ের ইতিহাস নির্মম বিশ্বাসঘাতকতায় 


লাটিন-আমেরিক। ৫৩ 


কলক্ষিত। শ্গাগ্রেয়ান্্রের স্যবভার ও হীন কৌশলের প্রয়োগের ছারা মায়া- 
টোলটেক্‌ সভ্য ঠাসনুক্ক আজ্ঞ টেক রাজ্য এবং ইন্কাশাসিহ আনত অঞ্চল 
শ্বেতকায় জাতির পদানত হলো । প্রথমদিকে অনেক আদিনবাসী উৎসাদিত 
হলেও কালক্রমে খুষ্টধর্মপ্রচারের তাগিদে ও স্থায়ী শাসনব্যবস্থার প্রবর্তনের 
ফলে ইণ্ডিয়ানদের প্রতি অপেক্ষাকৃত অনুকম্পামূ্পক নীতি গ্রহণ করা 
হয়েছিল । স্পেনীয় রাজপরিবার ও শাসক সম্প্রদায়ের স্থার্থরক্ষার জন্য এই 
স্থৃবিস্তীর্ণ অঞ্চলকে নির্মমভাবে শোষণ কর! হতো । 

স্বাধীনতা আন্দোলনের অব্যবহিত পূর্বে অর্থাৎ উনবিংশ শতান্দীর প্রথম 
দশকে স্পেনীয় সাম্রাঞ্ সর্বসমেত চারটি উপরাজ্ে ( viceroyalty ) 
বিভক্ত ভিলে। _নয়। স্পেন, নয়া এ্রানাডা, পেরু ও লা প্লাতা । এছাড়। 
আরও কতকগুলি অঞ্চল ক্রনকয়েক ক্যাপ্টেন জেনারেল বা 'প্রেসিডেণ্টের 
শাসনাধীনে ছিলো । 

হিস্পানী আমেরিকার মুক্তিলাভের মূলে ছিল তিনটি প্রধান ঘটন।__ 
সেগুলি হচ্ছে উত্তর আমেরিকার ত্রয়োদশ উপনিবেশের ম্বাধীনতালাভ 
(১৭৮৩ ), নেপোলিয়ন কর্তৃক স্পেনীয় সিংহাসন আত্মসাৎ ( ১৮০৮ ) এবং 
সপ্তন ফার্ণাণগ্ডোর কুশাসনের বিরুদ্ধে স্পেনীয় লিবারেলদের সার্থক বিদ্রোহ 
(১৮২০ )। প্রথম ঘটনাটি জুগিয়েছিল স্বাধীনতার প্রেরণা, ছিতীয়টি 
দিয়েছিল সুযোগ এবং তৃতীয়টির ফলে তাদের মুক্তিকামন! হয়েছিলো 
তীব্রতর | অনুরূপভাবে নেপোলিয়ন পর্ত,গাল অধিকার করার ফলে 
পোর্ডুগীজশাসিত রেজিলের পক্ষে স্বাতস্্রলাভ সম্ভব হয়েছিল। পোর্ভ্যীজ 
রাজপরিবার তাদের অঙ্গত উপনিবেশটিতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল এবং 
পোর্ভুযীবস মাতৃভূমির পুনরুদ্ধারের পর সেখানে নানা ঘটনাচক্রের মধ্যে 
একটি স্বাধীন রাজতন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল । 

ইতিমধ্যে আর একটি দেশ লাটিন উপনিবেশিকতার বন্ধন পাশ থেকে 
মুক্ত হয়েছিল। লক্ষ্য করবার বিষয়, এর মুলে ছিলো। নেপোলিহুনের 
হস্তক্ষেপ । ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে দিমিজয়ী ফরাসী সম্রাটের সাত্রাজ্যলিণ্লাকে 
নিশ্ফল করে নিখ্রো-নেত| তুঙ্গে লুভাতু'র ( l'oussaint Louverture ) 
ভূতপূৰ্ব ফরাসী উপনিবেশ হাইতির স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা কবেন। ১৮২২ সালে 
হিস্পানী গল। দ্বীপের অপরাংশ হাইতির অধিকৃত হয়। কালক্রমে এই অংশ 
ডোমিনিকা লা’ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয় । 


ও ইতিঙাস 


ছাতি বা ক্রেভিলেক মতে৷ স্পেনীঘ উপনিবেশ শুলির স্বাধীনতা অন্যায়াস 
লন নয় । ১৮১০ থেকে ১৮২৫ পযন্ত সুদীর্ঘ পোনেরো বছর ধরে জিস্পানী 
আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত চলেছিলে। সশস্ত্র স্বাধীনতা- 
সংস্রাস । এই সঙ্ঘধের উতিছাস কতিপয় £দশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধাদের 
শ্যৃতিতে প্রোজ্জলল হয়ে আছে । এদের পুরোধা ছিলেন সপ্রসিদ্দ সাইমন 
বালিভার যাকে তার কুতার্থ দেশবাসীরা লিবারেটর বা মুক্তিদাতা আঙ্া। 
দিয়েছে । জন্মভূমি ভেনেজুয়েল। ভাড়া আরও চারটি রাষ্ট্রের আবির্ভাব ও 
শাসনতন্ত্র রচনা তার দ্বারাই হয়েছিলো ( কলম্থিয়া, উকুয়েডর, পেক্ ও 
বলিভিয়া )। বলিভার ছাড়াও এই মুক্তিসাধনার কাজে যারা আক্যনিয়োগ 
করেছিলেন ঠাছের নধো নিরাগু৷, সান্‌ মার্টিন, সুক্র এবং ওহিগিন্সের নাম 
উল্লেখযোগা । ১৮২৭ সালে আন্পাকুচোর যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতি সুক্র সবশেষ 
রাজকীয় বাহিনাকে পরাজিত করে হ্তিষ্পানী আমেরিকার স্বাধীনতার 
নিরাপত্ত৷ বিধান করেন ১৮২৯ বৃষ্টান্দে মৃক্ষিদাতা বলিভার পানামায় 
একটি রাষ্ট্র-সম্মেলল সাহবান করে লাটিন আনেরিকার স্বাধীন জীবনযাত্রা 
বিদোধিত করেল 

বিলাল আইবেরায সাত্তাজোর পনকুদ্জার সম্ভব হয়নি দুইটি কারণে__ 
লাটিন আনেপিকার অধিবাসীর ন্বাধীলতাম্পৃ: ও ইক্গ-মাকিন প্রতিরোধ 
এই সময়ই গুবিখ্যাত -লরো-বিধাল' বিজ্ঞাপিত করে যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা" 
মহাদেশে উউরোপীয় প্রাধান্যবিস্ডারের সম্ভাবন। দূর করে। বল৷ বান্ছল্য 
লিবারেল আদর্শবাদ ভাড়া বাণিজাবৃদ্ধির আকারক্ষা এই ছুট শক্তিশালী রাষ্ট্রের 
কর্মপন্ব। নিয়ন্ত্রিত করেছিলো । পোর্ত,গাল ত্রেজিলের স্বাধীনতা মেনে নিলেও 
স্পেন সম্পূর্ণভাবে হাল ছাড়েনি । কিন্তু এট সাস্রাজ্য উদ্ধারের প্রয়াস শুধু 
বে ব্যর্থ হয়েছিল তা নয় শতাব্দীর শেষভাগে তার সাড্রাজাসৌধের 
ভন্বাবশের ক্যুব। ও পোর্ভোরিকোও হস্তচ্যুত হয়েছিল । 

পনিবেশিকতার বিলোপলাধনের প্রথমে নবজাত লাটিন রাষ্ট্রের মোট 
সখ্য ছিল দশ । কালক্রমে কতকগুলি রাষ্ট্রে বিতদ্ ওয়ার ফলে 
তাদের সংখা! এখন দাড়িয়েছে কুড়িতে । 

প্রার দে ড় শতাব্দীর বিবর্তনের মে -লাটিন আমেরিকার ইতিহাসে তিনটি 
বিভিন্ন পর্যায় চোখে পড়ে যাক ১৮২৫--৯* (খ) ১৮৯০ ১৯৩৩ 
ও (গ) ১৯৩০ -_পথেকে বরমানকাল পথান্ত । প্রথম পধায় কিশোর রাইরগুলি 


লাটিল-সআনেরিক। aq 


একদিকে দেশমধ্যে বিভিন্ন দল নেতৃবৃন্দের প্রতিযোগিতায় বিক্ষক্ষ ও 
অপরদিকে প্রতিবেশীরাসট্রের সংগে সীমাস্তবিবয়ক সংগ্রানে বিত্রাত ছিল। 
১৮৯০ খৃষ্টানদের মধ্যে অধিকসংখ্যক রাষ্ট্র নানাবিধ সঙ্তবর্ষের পর আন্াম্করীণ 
শাসনব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় সীমান্তরেখা সন্থন্ডে প্রায় ডুছান্য সিচ্ছান্ছে উপনীত 
ছতে পেরেছিল । সকল বাক্রেই যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত অঙ্গুযায়ী প্রেসিডেন্ট 
শাসিত প্রজাতম্্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । এই সনয়কান্র আর ছুইটি 
উল্লেখযোগ্য সংস্কার হচ্ছে ক্যাথলিক চার্চের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ € ঢ'সপ্রথার 
অবলোপ। 

লাটিন আমেরিকার ইতিহাসের ভিতীয় পর্যায়ের সবপ্রপান বৈশিষ্ট্য 
হচ্ছে বিদেশী বণিকের ক্রমিক অনুপ্রবেশ 5 মাকিন-যৃক্রনাচুধুল প্রভাব 
বিস্তার । প্রথমতঃ দেশীয় খনিজ শিল্প ও কষিজ্ঞ বন্য পালনে স্যাপারে 
ইক্ষ-মাফিল ধনিক শ্রেণা নালা ছলে তাদের অর্প লেতিক ভালল নিয়স্থিত 
করতে স্তক্ত করে € দ্বিতীয়ত ইংরেজ, মাফিল, ফরাসী € জার্ণাল উন্তমণদের 
কানে প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্র নিক্েদের বিকিয়ে ফেলে । লাটিন আমেরিকার 
প্রায় প্রতিটি দেশে নায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অযাচিত বদেশিক আপন 
দান যে কী রকম কাখাকরা হয়েছিল তা সর্বজনবিদ্তি ৷ 

এর চেয়েও খক্ুত্বপণ ঘটনা হলো সন্প্রস্ারণশীল দলিত € ধনতাস্থিক 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাববিভ্তান ব্রাভল্যাণ্ড, ম্যাকৃকি নলি- খিয়োচুডার বলজাভেল্ট, 
উাফউ., কুলিজ. ও ছভার প্রমুখ প্রেসিডেণ্টবর্পের নেতৃত্বে বিশ্রশালী ইয়াস্কি 
রাষ্ট্র এই সময়েই তার বহু-নিন্দিত ডলার দৌরাক্ম্যের (lullar die- 
tatorship ) ছারা সনগ্রা লাটিন আমেরিকাকে সন্ত্রন্ভ ও বিপন্ন করে 
ভোলে ॥ ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে একটি সামাস্ত বিষয় নিয়ে ( Baltiiuore 17508- 
৬7০৮) চিলি সরকারকে একটি অপমানকর চরমপজ্জ পাঠালে হয়। এর 
সাত বন্ধর পরে ভেলেজুয়েল। বৃটিশ গায়ানার সীমান্ত সম্বন্ধীয় বিবাদ যুক্তরাষ্ট্রের 
মধ্যন্থতায় মেটাতে বাধ্য হয়। ১৯০১ সালে কুখ্যাত গ্ল্যাট, সংশোধন আইনের 
বলে (Platt Amendment) কাবার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব স্থাপন করা হয় । 
১৯০৩ খৃষ্টাব্দে পানামাবাসীকে কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত 
করা হয় এ অঞ্চলে খাল খননের স্রবিধালাভের জন্য । এর পর কয় 
বৎসরের মধো। নিকারানুয়, হাতি ও ডোমিনিকা মাকিন শাষিত রাষ্ট্রে 
পরিণত হোল । যে মনরো-বিধান লাটিন আমেরিকার রা্টরগুলিকে বিদেশীর 
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হস্তক্ষেপ থেকে এতোদিন রক্ষা করে আসছিল ১৯০২ সাশেশ রদ্ছভেল্ট 
করলারির (1০০২৮০ (০r০ll৷r৮ ) ফলে তা হয়ে দাড়ালো মাফিন 
সাম্রাজ্যবাদের প্রধান অস্ত্র । মেক্সিকোর সুদীর্ঘ গৃহযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের 
গোপন প্ররোচনায় প্রতিক্রিয়াশীল উপদলগুলি দেশে অরান্রকতার সমষ্টি 
করতে সক্ষম হয়েছিল । যক্তরাষ্ট্রের প্রভুত্ব বিস্তারের এই মতা প্রয়াস 
লাটিন আমেরিকায় এতে। বেশি বিক্ষোভ ও আতঙ্ক সঞ্চার করেছিলো 
যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এক বেজ্িল ও অধন্যাধীন মধ্য নাকিন রাষ্ট্রচলি 
ছাড়া কেউই নিরপেক্ষতা পরিহার করেনি । 

১৯৩০ সাল থেকে লাটিন আমেরিকার ইতিহাসের অন্য একটি ধারা 
লক্ষ্য করা যায়। এই তৃতীয় পর্বের প্রথম বিশেষত্ব হচ্চে মাক্চিন যুক্তরাষ্ট্র 
ও লাটিন আমেরিকার মধ্যে পৃর্বেকার তিক্রুতার অন্থধান ও সম্প্রীতির 
মনোভাব বিস্তাশ এই পরিধন্তিত আচরণের মূলে রয়েছে শ্রতকীন্তি 
ক্রাঙ্ছলিন কুক্তভেল্টের প্রতিবেশী ত্রীতির নীতি (Good ২414101515৮ Policy) 1 
ক্রমে ক্রমে অধিকৃত দেশগুলি থেকে মাকিন নৌ সেল অপসারিত হোল। 
র্যা, আামেগমেন্ট লাকচ করে কাবার স্বাধীনতাকে নিদণ্টক- কর। হয় 
এবং যুক্তরাষ্ট্রের একক তস্ডক্ষেপের অধিকারের দাবী পরিহার কর! হয়। 
পরপর কয়টি সম্মেলনী আহবান করে আমেরিকা মহাদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রের 
সমস্তাগুলির আলোচনা করা হয়। ১৯৩৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি 
নিখিল মাকিন রাষ্টর প্রতিষ্ঠান গঠনের কলে ( Pan American Union ) 
এই নীতি বিশেষ ফলপ্রস্থ তয় ৷ যুক্তরাষ্ট্রের এই সংশোধিত নীতির সুফল 
দেখা গেল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় লাটিন আমেরিকার সহযোগিতায় । 
যুদ্ধের পর যে আহ্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠন কর! হয়েছে তাতে যুক্তরাষ্ট্রের 
আনুকূল্য লাটিন আমেরিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে 
এবং প্রতিদানে লাটিন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে দিয়েছে সর্ববিষয়ে অকুষ্ঠ 
সমর্থন ৷ তৃতীয় পর্ষের অপর বিশেষত্ব হচ্ছে প্রায় সকল দেশে পূর্বতন 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের আয়োজন । এই 
আন্দোলন কখন ও কী ভাবে সফল হবে তা সঠিক বলা সম্ভব 
নয়। 

এইবার পলাটিন আমেরিকার কতকগুলি রাষ্ট্রের ইতিহাস ম্বতন্তরভাবে 
পর্ধালোচলা করা যাক । 


লাটিন-আমেরিক। ৫৭ 
মেৰ্সিকে। 
নয়। স্পেনের গঠন্তর অংশ থেকে স্বাধীন মেক্সিকোর সাদয় হয়েছিল। 
এই প্রগতিশীল দেশটির ইতিহাস উত্থান-পতনের বৈচিত্রে পরিপূর্ণ । 
মেক্সিকোর স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছিলেন মিগুয়েল 
হিভালগে। ও অগপ্রিন্‌ ইটুরবিড_। কয়েক বৎসর পরে (১৮২১) তিনি 
প্রথম অগ্টিন নাম লিয়ে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু 
শীঅই তার পতন হয় ও গুয়াডালুপ ভিক্টোরিয়ার নেতৃত্বে শীত্ষ্ট এক 
প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। সান্তা আনার আসলে মেক্সিকো যুক্তরাষ্ট্রের সংগে 
এক সর্বনাশা সংগ্রামে লিপ্ত হয় এবং তার ফলে প্রায় এক বিদ্যুত 
ভূখণ্ড তাকে হারাতে হয় (১৮৪৫--১৮৫৩)। এর পরের সটউল্লেখযোগ্য 
ঘটনা ১৮৫৭ খুষ্টান্দের সংঙ্ষার-ধর্মী শাসনতন্র গহণ ও ১৮৩১ সালে 
কখণ পরিশোধের অক্ষমতার স্ভুযোগ নিয়ে নেক্সিকোতে ফরাসী সৈন্যের 
পদার্পণ । ১৮৬২ থেকে ১৮৬৭ পর্ধষ্ট মেক্সিকোতে দ্বিতীয়বার রাজতন্ত্র 
প্রতিষ্টিত হয় ফরাসী সমধিত ম্যাক্সিমিলিয়ানের অধীনে । তারপর ইণ্ডিয়ান 
নেত! বেনিটে। উয়ারেন্দের নেতৃত্বে মেক্সিকোবাসীর। প্রজ্ঞাতস্ত্রের পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠা করে ম্যাক্‌সিমিলিয়ানকে পদচ্যুত ও নিহত ক'রে। টয়ারেজের 
শাসনকালের পর মেক্সিকো এক প্রতিভাশালী স্বৈরাচারীর কর্তুত্বাধীনে 
ছিলো প্রায় ত্রিশ বছরের ওপর। এঁর নাম পর্ফিরিয়ে! ডিয়াজ (1১১৮০ 
firio 19154) | ১৯১০ সালে কয়েকজন উদারনৈতিক ব্যক্তির আপ্রাণ 
চেষ্টায় মেঝ্দ্রিকোবাসী ডিয়াজের সুদীর্ঘ শ্বৈরশাসনের অবসান ঘটায় । এর 
পর প্রায় কুড়ি বছর ধরে মেক্সিকোতে বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধ চল্তে থাকে । 
১৯১৭ সালে একটি নুতন শাসনতন্ত্র গ্রহণ করা হয় এবং তার ফলে 
শক্তিশালী যাজ্জকশ্রেণীর সংগে বিপ্লবী দলের বিরোধ ঘনিয়ে ওঠে । 
ে লাজারো কাডে'নাসের আমল (১৯৩৪-৪-) মেক্সিকোর সমাঙ্গ- 
তাস্ত্রিক বিপ্লবের শীর্বকাল বলা যেতে পারে । এই সময় তৈলোৎপাদনের 
ওপর বিদেশী বশিকদের কর্তৃত্বের বিলোপসাধন করা হয় এবং জ্রনসাধারণের 
প্রয়োজনাগ্ুসারে ভূমিবপ্টনের ব্যবস্থা কর! হয়। রেলশ্রযিকদের ওপর 
রেলপথ পরিচালনার ভার অর্পণ এবং গণতস্রবাদী স্পেনীয় বাস্তহারাদের 
আশ্রয়প্রদান_ এগুলি কাডেনাসের আরও ছুইটি কীন্তি। পরবর্তী 
প্রেসিডেন্টদের বৈপ্লবিক সংক্কার-কাধ কিছুটা স্থগিত রাখা হয়েছে । ১৯৪৬ 


Ld 
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থেকে মিগুয়েল আলেমান প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিষ্ঠিত আডেন। লোক 
সংখ্যায় মেক্সিকোকে লাটিন আমেরিকার মধ্যে দ্বিতীয় রাষ্ট্র বলে ধরা হয়। 


পেরু 

উপনিবেশিকতার শেষ আশ্রয়স্থল ছিল পেরু । এখানে বহুদিন 
পর্যন্ত অভিজাতজ্রেণী ও যাজকবর্গ অপ্রতিহভ ক্ষমতার অধিকারী ছিল। 
স্বয়ং বলিভার থেকে আরম্ভ করে কয়েকজন ব্যত্তিত্বশালী 'স্বেরশাসক 
পেরুর জাতীয় ভ্ীবনের সমধিক সময় অধিকার করে রেখেভিল । “প্রোসিডেন্ট 
রেমন কাষ্টিপার সময় ( ১৮৪৫-৬২ ) একটি শাসন-তস্ত্রে ক্যাথলিক যাজ্রক- 
শক্তির গুরুত্ব ন্দীকার করে নেয়া হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষাদ্ধে 
ম্যানুয়েল পার্ডো ও নিকোলাস পিরোলার শাসনকাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

বিংশ শতান্দার প্রথম ভাগে প্রেসিডেন্ট অগষ্টো লেগুইয়ার শাসন- 
কাল (€১৯১৯-৩০) পেরুর জাতীয় জীবনের লানা দুধিপাকের কারণ 
হয়েছিল । প্রথমতঃ লেগুইয়া ছিলেন ক্ষমতালোভা মাঞ্চিন বিনিয়োগ” 
কর্তাদের ক্রাড়লক বিশেষ । দ্বিতীয়ত ভার বিদেশীপুষ্ট, ছুনীতিবুল ও 
প্রতিক্রিয়াশীল শ্রাসনবাবন্ছার সমালোচনার অপরাধে বু বিদগ্ধ গ্রগতিপন্থী 
নানাভাবে নিখাতিত  হয়েডিলেন। অবশেষে জনগণের বিদ্রোহে তাকে 
পদচ্যুত ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হতে হয়। এর পর কয়েকজ্গন আদর্শবাদী তরুণ 
APRA ( Amorican Popular Revolutionary 4811197) ) নামে 
একটি সংস্কারপন্থী বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন এবং কালক্রমে শাসনক্ষমতা 
তাদের হাতে আসে (১৯৪৫-৪৮)। ১৯৪৮ সালে ম্যানুয়েল ওড্রিয়া 
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে আপ্রাপন্থী ও কম্ছানিষ্টদের প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
বেআইনী ঘোষণ। করেছেন । 

পেরু বিদেশী ধনিকতস্তের একটি ক্রীড়াক্ষেত্র বিশেষ । এখানকার 
সোনা, রূপা ও তামার খনিগুলির পরিচালনার প্রায়.একচেটিয়। অধিকার 
যুক্তরাষ্ট্রীয় ধনিকবৃন্দের হাতে । পেরুর অধিকাংশ রেলপথ ইংরাজ পরিচালিত । 

মেক্সিকো ও ঝলিভিয়ার মতো পেরুতে একটি স্থতৃহৎ ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় 
আছে। এই অমিশ্ব আদিমজাতি এখানকার অরণঢাঞ্চলে তাদের স্বপ্রাচীন 
জীবনযাত্রা বঞ্জায় রেখেছে । এদের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক কল্যাণের 
জন্য যপ্যযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা) হয়নি । 


লাটিন-আমেরিকা ৫৯ 

চিলি 

এই স্মদীর্থ ৪ অপরিসর দেশটির ইতিহাস অনেকটা নিকুপত্রব ও 
শান্তিপূর্ণ । বার্ণাডো ও’ ভিগিনস্‌ নামক এক আইরিশের নেতৃত্বে স্বাতন্থ্য লাভ 
করার পর চিলি তাকে রাষ্ট্রপতিত্বে বরণ করে! এর পর ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে 
তার পুর্ণাঙ্গ শাসনতন্ত্র রচনা করেন ভিগে। পোউণালিজ্‌ নামে একজন তীক্ষধী 
নাগরিক । মূলত রক্ষণশীল হলেও এই শাসনতন্ত্র ১৯২৫ পযন্ত কার্যকরী ছিল । 
পরবর্তী চল্লিশ বৎসরে মাত্র চারজন প্রেসিডেন্ট শাসনকাখে নিধাহ করেন। 

চিলির বৈদেশিক নীতি সামরিক সাফলে) গৌরবা স্থিত । ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে 
বিজয়দৃপ্ত চিলি বিপক্ষরাষ্ত্রী পেরু ও বলিভিয়ার কাছ থেকে বিস্তৃত অঞ্চল 
কুক্ষিগত করে। এর মধ্যে আাটাকাম। মরুভূমির ভৃগর্ভনিতিত লাইট্রেট 
লাভের ফলে চিলির শর্ণ নৈতিক সমৃদ্ধি বিশেষভাবে সর্রিত হয় ১৯০৪ 
সালে আলেটিনার সংগে দক্ষিণ সীমান্ত সম্বন্ধে একটি চুক্তি হয়। 
অনুরূপভাবে জাচজ্টিন। ও রেজিলের সীনান্ত বিরোধের শাস্ভিপুণ 
মীমাংসা হওয়ায় তদ্বদি এই এ, বি, সি, রাষ্্রত্রয় আস্তিক সহযোগিতার 
অনুকরণীয় আদর্শ স্থাপন করেছে। 

চিলির স্বসংহত নিয়মতান্বিক রাষ্ট্রজীবনের ব/তিক্রন ঘটলো আটুরো 
আলেসাণ্ডির আঠারে' বঢরের সামরিক শাসনে ( ১৯২০-৩৮ )। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর চিলিতে বামপন্থীদের প্রভাব বাড়তে থাকে। 
১৯৪৬ সালে গঞ্জালেড ভিডেলা যখন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হল, তখন তিনজ্জন 
কম্যুনিষ্টকে মন্ত্রিসভায় স্থান দেয়া হয়। সম্প্রতি সেখানে কম্যুনিষ্টদল 
সরকারের অও্রীতিভ।জন হয়েছে । 

আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়ের মতো চিলিও শ্বেতাঙ্গপ্রধান রাষ্ট্র। এখানে 
জার্মান ওপনিবেশিকদের সংখ্যা ষাট হাজারের ওপর । যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন 
চিলির নানা শিল্পে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করেছে । 


আর্জের্ণ প্টন। 

আর্জেন্টিনা একটি সমৃদ্ধ ধনতাস্ত্রিক রাষ্ট্র। আয়তনে এবং লোকসংখ্যায় 
এর স্থান লাটিন আমেরিকার মধ্যে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় । 

স্পেনীয় উপরাজ্য লা প্রাভার মধ্য থেকে আজের্টিনার অভ্যুদয় 
হয়েছিল । এই রাষ্ট্রের প্রথম জীবনের ইতিহাস রাষ্ট্রনায়ক মান্ুয়েল 


৬০ ইতিহাস 


রোজ্ামের ব্যক্তিগত ইতিহাস মাত্র । লাটিন আমেরিকার পা্ুভাবনে 
কিলো ( ('॥॥॥!i॥৷., ) বা ডিক্টেটরের উদাহরণ ইনিই প্রথম স্থাপন করেন 
বলা যেতে পারে । বৈদেশিক নীতিতে আর্জেন্টিনার মখাদা ও প্রতিপত্তি 
স্থরক্ষিত হলেও রোজাসের প্রবল স্বৈরশাসন ক্রমশঃ ঘোর অসন্তোষের সঞ্চার 
করেছিল । অবশেষে ত্রেজিলের সহায়তায় এই স্দীর্ঘ একলায়কত্বের 
অবসান ঘটে। পরবত্তী উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন প্রেসিডেন্ট 
বাত্তোলোমে নিটুর্‌। নিট র-এর সুশাসনের ফলে দেশের শিল্প ও কৃষির 
উন্নতি হয় এবং বু সুস্থকায় কার্যক্ষম বিদেশী ইউরোপীয়কে আনস্থণ করে 
আনা হয় । 

বিগত শতাব্দীর শেষভাগ থেকে আর্জেন্টিনা লাটিন আনেরিকায় নেতৃত্ব- 
প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করছে । এই নেতৃত্বপ্রত্যাশা তাকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিযোগী 
করে তুলেছে ৷ বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে ডলার দৌরাত্বোর বিরুদ্ধে সবচেয়ে 
সরব প্রতিবাদ এসেছিল আর্জেন্টন। থেকে । ভীরু ও দুর্বল নধা আমেরিকার 
রাষ্ট্রলির পক্ষ সমর্থন করে আঙ্জে্টিনা সমতা লাটিন-আহনপ্টিকার পহ্যাবাদ- 
ভাজন হয়েছিল ৷ দুইটি মহাযুদ্ধেই আর্জেন্টিনার প্রতিরোগের জন্য যুক্ত- 
রাষ্ট্রের যুদ্ধোগ্যম অনেকটা ব্যাহত হয়েছিল । অধুনা-অভ্যথিত পেরোণপন্থ্ী 
আর্জেটাইন-সরকার যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য লাভের কণ্টক স্বরূপ। অথচ 
নানা বিষয়ে এই ছুই প্রৃতিদবন্্ী রাষ্ট্রের মধ্যে মিল আছে । ছুই দেশেই 
শ্বেতাঙ্গ ধণিকতন্ত্রের অখণ্ড প্রতাপ। ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার ও শিল্প- 
সংবধন উভয় দেশের সমৃদ্ধির কারণ। উভয় দেশই খাতের ব্যাপারে একেবারে 
স্বয়ং সম্পুর্ণ ৷ 

যুদ্ধোত্তর আর্জেনিনার সর্বপ্রধান ঘটনা হলো পেরোণের অত্যুখান । 
এই সুদর্শন জনপ্রিয় সামরিক নেতা নানা ঘটনার মধ্যে ১৯৪৬ সালের 
সাধারণ নির্বাচনে প্রোসিডেন্ট, পদ অধিকার করেন। তার শাসনব্যবস্থার 
প্রেরণার উৎস মুসোলিনির ক্যাসি. আন্দোলন । কিন্তু কয়েক বিবয়ে 
ইতালীয় ফ্যাসিবাদ তিনি সম্পুর্ণ অঙ্ুসরণ করেননি । পেরোণ স্বয়ং ভার 
এই বলিষ্ঠ, নেতৃত্বমূলক অথচ প্রগতিবাদী মতবাদকে জরাষ্টিসিয়ালিল্ মে 
(৩6০15115790 ) বা শ্যায়ান্ুবত্তিতাবাদ বলে অভিহিত করেন । আশ্চর্খের 
বিষয় পেরোণের আমলে কম্যনিষ্টদের বিরুদ্ধে বিশেষ কোন ব্যবস্থা করা 
হয়নি ৷ যক্তরাষ্ট্র-বিরোধিত৷ ব্যাপারে তিনি তাদের সংগে একমত ৷ মস্কোও 





লাটিন-আনেরিক। ৬১ 


নয়, ওয়াশিংটন 9 নয় ( Neither Muscow nor Washington ) এউ 
মন্ত্রে তিনি বিশ্বাস! । 


ত্ৰেঞ্জিল 


লাটিন-আমেরিকার সবচেয়ে বৃহদায়তন ও জনবলুল এই রাষ্ট্রটি 
লোকসংখ্যায় ইউরোপীয় লাটিন দেশ ফ্রান্স ও ইতালীকে ঢাড়িয়ে ফেলেছে। 
এই ভূতপূৰ্ব পোৰ গাঙ্গ উপনিবেশ ভাষা ও এতিহে হিস্পাশ আমেরিক। 
থেকে খানিকটা পৃথক । এর স্বাধীনতালাভ সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে হয়নি_ 
উভয় পক্ষের সম্মতিতে হয়েছিল। ইকুয়েডর ৪ চিলি ছাড়৷ প্রতিটি 
দক্ষিণ আমেরিকান রান্ট্রের সীমান্তের সংগে এর সংযোগ আছে । 

ত্ৰেজিলের আর একটি বিশেষত্ব যে তার স্বাধান রাষধ্রজ্জীবনের অধিক 
সময় অতিবাহিত হয়েছিল রাজ্রতাস্রিক শাসন ব্যবস্থার অধানে। ১৮৮৯ 
খৃষ্টাব্দে বাগাগ্। বংশের শেষ সম্রাট দ্বিতীয় পিড়োর বিরুদ্ধে এক রক্ত- 
পাতহীন বিপ্লব হয়। এর ফলে ব্রেজিলে সম্রাট ত্রের স্থলাভিষিক্ত হলো 
যুক্তরাষ্ট্রায় ( ফেডেরাল ) প্রজাতন্ত্র । সর্বসমেত একশটি স্বায়ন্ডশাসিত প্রদেশ 
এই সুবিশাল রাষ্ট্রের অস্তর্গত । 

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ব্রেজিল যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে যোগদান করে। এ 
বিষয়ে অন্যান্য দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রের সংগে ভার পার্থক্য লক্ষ্য করা 
যায়। ব্রেভ্তিলের পররাষ্ট্রনীতির ইতিহাসে যুক্তরাষ্ট্রের সংগে কোনে সঙ্জর্ধ 
ঘটেনি, উপরস্ত সহযোগিতার বহু নিদর্শন পাওয়া মায়। 

১৯৩০ সাল থেকে এই শান্তিপ্রিয় নুশৃঙ্ঘল দেশে অগ্তবিপ্লবের বন্যা সুরু 
হলো । ক্রমাগত সংঘর্ষের পর ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে উত্তরে সাও পাওলো 
প্রদেশের একচেটিয়া অধিকার ক্ষুপ্ন করে গেটুলিও ভার্গাস্‌ নামক এক দক্ষিণী 
নেতা রাষ্ট্রশক্তি নিজের হাতে আনেন। ১৯৩৭ সালে ভার্গাস্‌ পুনরায় 
প্রেসিডেন্ট হন । এ বছর একটি শাসনতন্ত্র গৃহীত হয় যার দ্বারা বিভিন্ন রাষ্ট্রের 
ক্ষমতা খর্ব করে কেন্দ্রীয়-সরকারের হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব তুলে দেয়া হয়) 

ব্রেজিলই একমাত্র রাষ্ট্র যেখানে ৭১২৯ শক্তিবর্গ বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করতে পারেনি । ১৯৪২ সালে মিত্রশক্তির পক্ষে যোগদান ক'রে ত্রেজিল 
যুক্তরাষ্ট্রের সহিত তার বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ন রাখে । ভার্গাসের শাসনব্যবস্থ। নিছক 
ফ্যাসিবাদ নয় ; আর্জেন্টিনার পেরোণের জাণ্টিসিয়ালিজম্এর অস্কুকপ তার 


৬২ ইতিহাস 


প্রধান উদ্দেশ্য ইন্টি গ্রালিভ মো বা পূর্ণাঙ্গতা বিধান , হেজিলের নানা 
জাতীয় অধিবাসীদের পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠ মিলনের সুযোগ দিয়ে একটি 
অখণ্ড ব্রেজ্রিলীয় জ্রাতি স্ষ্টি করাই এই নীতির উদ্দেশ্য । ১৯৪৬ সালে 
ভার্গাস্‌ ক্ষমতাচ্যুত হন। চার বছর পরে সামরিক কর্ুপন্ষের আহ্বানে 
তিনি সগৌরবে আবার রাষ্ট্রপতিত্ব গ্রহণ করেন। 

ইপনিবেশিকতার নাগপাশ থেকে মুক্তু লাটিন-আমেরিকার আত্মোল্নয়ানের 
প্রয়াস বিশেষ প্রশংসনীয় । তবে সব্বাঙ্গীল উন্নতির পথে এখনও ছুত্ভার 
বাধা রয়েছে । এই অঞ্চলের াষ্ট্রগুলিতে এখনও পর্যস্থ সুস্থ গণতান্ত্রিক 
ও মানবহিতৈষী সমাল্ঞব্যবস্থা। গঠন সম্ভব শুয়লি। এখানকার কৃষক সম্প্রদায় 
এখনও দারিপ্রারিষ্ট, শ্রমিক ভূমিহীন, ভূম্বামিবর্গ স্বাথাহ্ধ ও প্রবাসী । 
অধিকাংশ রাষ্ট্রে প্রতিত্রিয়াশীল যাজকশ্রেণী ও সামরিক শক্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্র জনকল্যাণের পথ কণ্টকাকীর্ণ করে রেখেছে । বিদেশী 
শিল্পপতির প্রতাপে অর্থ নৈতিক ও সামাজিক ভীবনের *তঃশ/রণ ব্যাহত 
হয়েছে ও হচ্চে। সন্মিলিত রাষ্ট্রসংঘে লাটিন-আননেরিকার লাষ্ট্রযন্দ যে 
ভূমিকা এহণ করেছে ভাতে এ পর্যস্থ স্বাধীন ও লিভীক কল্যাণকানলার 


খুব বেশী পরিচয় পাওয়া যায়নি । 


কুভাবিতার মহাফেজখানার ঞতিহাসিক 
দালিল-পত্র 
শ্রীনরেন্দ্রকষ্ণ সিংহ 

কুচবিহার, কাডাড়, আসান, নণিপুপরের অনেক মূল্যবান পুরানো বাংলা 
চিঠিপত্র ভারত সগকারের নহাফেদ্রখানায় আছে সেঞ্চলে। ডাক্তার শ্টরেন্দ্র 
নাথ সেলের প্র'চাল বাঙ্গালা, পত্র সন্বলন বইথানিতত প্রকাশিত হয়েছে । 
এট পত্র সঙ্গলনের প্রথম পত্রের তারিখ ১৭৭২ সাল ॥ এ বৎসর কুচবিহারের 
মহারাজ্ঞ৷ বিপন্ন »য়ে গভর্ণনেন্টের সাহায্য নেন ৪ সক্ধিস্থতে আবদ্ধ তন। 

কিছুদিন আগে আনহা কুচবিহার মহাকেজখানার পুরানো দলিল-পত্র 
দেখতে গিয়েছিলাম | সেখানে পুরানো চিঠিপত্র সংখ্রাঠ দেখে সত্যিই 
আশ্চর্য/ হয়েছি, আমরা অস্ত কোনও জেলায় পুরানো এতিহালিক দলিল-পত্র 
এমন স্তবিগ্ঠন্ত ও স্ুসংরক্ষিত অবস্থায় দেখিনি । ১৬৪৬ সাল থেকে ১৮৮৭ 
সাল পথা ১৯৩৫৮ দলিল-পত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্ন্দ্ভ'বে বাধাই করা 
পাচথণ্ড পাথিতে আছে । এই প্রাথি দেখে আমরা যে সব হল চিঠি বা দলিল 
দেখতে চেয়েছিলাম সেগুলো ঠিকমত আমরা পেয়েছিলাম । দলিল-পত্র 
অধিকাংশই বাংলায় .লখ। বোধ হয় বাংলায় লেখা এতগুলো মূল্যবান 
এঁতিহাসিক পত্র আর কোথাও নাই। ভারত গভর্ণমেন্টের মহাফেজথালায় 
মোট ১৭৫ বাংলা চিঠি পাওয়। গিয়েছে ॥ 

কুচবিহারের সবচেয়ে পুরানো দলিলটির তারিখ ১৬৪৬ সাল । ১৬৪৬ সাল 
থেকে ১৭৭২ সাল পধ্যস্ত ৪২টি দলিল এই মহাফেজ্রধানায় আছে । পশ্চিমবঙ্গ 
গভর্ণমেণ্টের মহাফেজ্রখানায় ১৭৭২ সালের আগের কোনও দলিল-পত্র নাই। 
১৭৭২ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল পখ্যস্ত কুচবিহারের দলিলপব্রাবলীর সংখ্যা 
১২৭৮1  ছুইটি চিঠিতে সিপাহী বিদ্রোহের উল্লেখ আছে । ১৬৪৬ সালের 
দলিলটি মহারাজ। প্রাণনারায়ণ ভূপের আমলের__“নরহরি ঠাকুরের বারাণসী 
বাসের জন্য মাসিক ৭ সাহাযা বাবদ মহারাজার মোহর দশুখতে বাঙ্গালা 
ওয়াকৃকা ৷" দ্বিত্রাঞ় দলিলটি ১৬৯৭ সালের রাজ্রা রূপনা রায়ণ ভূপের আমলের 





৬৪ ইতিহাস 


_লিস্করগণের বেরোজ্গারে খাটা! ও বাহিরে ভিতরে দ* বার বিশ করিয়া জমি 
ও তাহার কর সম্বন্ধে নাজীর ভায়া মহীঞ্জি নারায়ণগয়রহের নামিক ভমোহ- 
রান্তিত বাঙ্গাল ওয়াকৃকা ৷" তৃতীয় দলিলটি ১৭০৮ লালের রাজা রূপনারায়ণ 
ভূপের আমলের-__“পরগণে কাজলদিঘি তালুক গুয়াগাও মিঞা খা বাবদ 
আমি এক বিশ ব্রদ্দোতর প্রদান সম্বন্ধে বাসুদেব শর্মার নানিক পারশি মোহর 
দম্ডখতি বাক্গাল। পট্টক পত্র ।” চতুর্থ দলিলটি ১৭১০ সালের, রাজ। রূপনারায়ণ 
ভূপের আমলের---“চাকলে পৃকভাগ পরগণে মুজাই তালুক ফেরুসাতাড়িতে 
৬" তিন বিশ জমি ব্রদ্দৌন্তর প্রদান সম্বন্ধে রামচঙ্স চক্রবর্তীর নানিক 
পারশি মোহর দশ্ডখতি বাঙ্গাল! ওয়াকৃকা।” পঞ্চম দলিলটি ৭৫৫ সালের, 
রাকা রূপনারায়ণ ভূপের আমলের-_“বাকৃসার শুভা মোকরর সম্বন্ধে 
মহ।রাজার নামিক “দবরাঙ্ঞার বাঙ্গালা পত্র 1” 

ডাক্তার শ্রেচ্দ্নাথ সেন প্রাচীন বাঙ্গাল পত্র সন্গলনের ভুমিকায় 
লিখেছেন যে বাংলা তখন পৃক্ধোন্তর ভারতের রাষ্ট্রভাষা ছিল "ত্রচ্ষের 
সীমান্ত থেকে বালেশ্বর পর্যন্ত ৷" ভুটানের দেবরাজ বাংলাভাষায় অভিজ্ঞ 
মুন্সী রাখতেন । কুচবিহারের সরকারি ভাষা ছিল বাংলা । দেবরাজ! 
কুচবিহারের মহারাজাকে বাংলাতে চিঠি লিখতেন । এ বাংলা চিনতে কষ্ট 
হয়। হয়ত পৃর্বব পাকিস্তানে বাংল! এই ধরণের ফাসি পিরাণ পরে এইন্ধপে 
আবার দেখা দেবে । বানানের তখন কোনও নিয়ম কানুন ছিল না। 

মহারাজ! হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ ও মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণ হূপের রচিত 
কয়েকটি গানের পাগুলিপি মহাকেজখানায় সযত্রে রক্ষা করা হয়েছে। 
এ রচনায় কিন্তু সংস্কৃত প্রভাব বিশেষভাবে চোখে পড়ে । সিপাহীবিদ্রোহের 
ঢেউ কুচবিহার পর্য্যন্ত পৌঁছয়নি। মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ ১৮৫৭ 
সালে বিশেষভাবে সঙ্গীত রচনায় মন দিয়েছিলেন । তিনি লিখেছিলেন-_- 


“তবনবিহিন আমি £ অগভীর গতী তুমি 
শ্রীহরেন্দ্র নৃপ মনে সদাভাবে তাই ৷” 


সংরক্ষিত দলিল-পত্রের মধ্যে সবচেয়ে পুরানো দলিলগুলো প্রায় সবই 
ব্রাহ্মণদের বৃত্তি, ব্রক্ষত্র প্রস্ভৃতির দানপত্র । কুচবিহারের মহারাজাদের 
ত্রাহ্মণপ্রীতি ছিল অসাধারণ ॥ তার কারণ বোধ হয় এই যে কোচরাজারা 
এইভাবে ব্রাহ্মণদের খুসি করে হিন্দুলমাজে তাদের স্থান করে নিতে 





কৃচলিহ;র মহাফেদধখানার এীতিহ্তাসিক দলিল পু চৰ 
চেয়েছিলেন । তখন লাহ্ষণর আলিপত্যোর স্বণযূপ । সমাজে প্রতিভা পেতে 
ছলে তাদের অনুমোদন লাভ করতেষ্ট হত। আর “0760112071৮” বিক্রির 
তারাই অধিকারী ছিল। 

কয়েকটি উংরাজী চিঠি থেকে আমরা কিছু মূল্যবান অর্থনৈতিক তথ্য পাই। 
গৌহাটী খেকে ১৭৯৩ সালে টমাস ওয়েলস্‌ কুচবিহারের কমিশনার সি, এ, 
ক্রস্কে লিখেছিলেন যে ১৭৭২ সালের আগের কুচবিহ্তারের নারায়ণী টাকা 
না হলে আসামে লেনদেন অসম্ভব ছিল । সেজন্য তিনি ২০ হ্াক্তার পুরানো 
নারায়ণী টাকা চেয়েছিলেন । এই টাকা চালু ছিল ভুটানে, তিব্বতে, আসামে 
ও নেপালের কোনও কোনও অংশে | যখন সিরা সর্বত্র চালু করা ঠিক হয় 
তখন এট অঞ্চলের বিনিময় সনস্যা গুরুতর হয়ে দাড়ায় এই নারায়ণা টাকা 
লিয়ে ৷ ('ire॥!nti০৷॥৷এ দশলক্ষ নারায়ণা টাকা ডিল । বাকল নারায়পী 
টাকার দর ও টণাকসাদলের দরে কিছু তারতন্য ছিল । এই টাকা ট্রেঙ্গারীতে 
ফিরিয়ে নিয়ে নতুন করে সিরু। করে বাজারে চালু করতে হয়েছিল আবার 
এই দশ লক্ষ নারায়ণী টাকার নধ্যে প্রায় ৩২ লক্ষ ছিল উন হারের । নাৰায়ণী 
মুদ্রা সিক্কা করে চালু করতে লোকসানের অন্থমান কর! হায়ছিল হুই লক্ষ তের 
হাজার ষাট টাকা । 

১৮১৪ সালে কুচবিহারের মহারাক্জা একটি দরখান্ড করেন ৷ লব ক্ষমতা 
চলে যাওয়ার পরও আনুষ্ঠানিকভাবে দশহরার দিন তাঁর টাকশালে ১৫1৩০টি 
নতুন টাকা তৈরা করা হত আর সেই টাক! দিয়েই মহারাজ্জাকে নজর 
দেওয়া হত। ১৭৯৩ সাল থেকে মহারাত্রার উকশাল বঙ্গ ডিল কিন্তু এই 
আহ্ুষ্ঠালিক ব্যাপার চলত ৷ এ ছিল খানিকটা ছেলেখেলার মত। কিন্ত 
১৮১৪ সালে দশহরার দিন যখন রাজবাড়ীতে এইজশ্য টাকা তৈরি হচ্ছিল 
তখন কমিশনার ম্যাকলাউড চাপরাশী পাঠিয়ে সে সব কেড়ে নিয়ে যান 
এবং যারা এই কাক্ষ করছিল তাদের যন্ত্রপাতি সমেত গ্রেপ্তার করে তাদের 
জবানবন্দী লিয়ে তারপর তাদের ছেড়ে দেন। মহারাজা দরখাস্ড করেন 
যে এরূপ আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে বাধা দিলে ভুটিয়। ও গুরখাদের কাছে 
তাকে বিশেষভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা হবে আর তারা মহারাজ্লার এই 
অপমানে আনন্দে উৎফুল্ল হবে । 

ক্রীতদাস প্রথা কুচবিহারে ১৮৬৪ সাল পর্য্যন্ত চলেছিল ৷ কুচবিহারে 
দাসত্বপ্রথ। নিবারণের নিয়মাবলীর খসড়া তৈরি কর! হয়েছিল নহারান্ধা 


Ee) 


ঙ্ভ ইতিহাস 


শিবেজ্জনারায়ণ ভূ”পের আমলে । তারপর মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণ ভূপও 
কঠিন নিয়মকানুন করেন, কিন্তু কয়েকজন প্রধান আমল। নানারূপ প্রতি 
বন্ধক উপস্থিত করেছিলেন । রাল্রবাড়ীতে বাঁদী সরবরাহের বিশেষ 
অন্থবিধা হবে এই অজুহাত৪ অবশ্য ছিল । কুচবিহারে Indian Pena! 
0০95এর দাসত্ব সম্পকীয় ধারাগুলো চালু করা হয় বাংল। ১২৬৬ সাল 
থেকে । ১২৬৬ সাল থেকে ১২৭৯ লালের মধ্যে কুচবিহ্তারের Indian 
Penal 0৭০এর ধারা অনুসারে ৫৪টি যোকদ্দমা দায়ের হয়েছিল__ 
১২৬৬--১৩$ ১২৬৭--১২ ৮ ১২৬৮--১২ 5; ১২৬৯৯ ১২৭০৮) 

ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেনের প্রাচীন বাঙ্গাল পত্র সঙ্চলনে আমরা পাই 
রাজনৈতিক ইতিহাস, অশান্তি ও অরার্জকতার চিত্র । কুচবিহারের ইংরাজী 
দলিলপত্রও দুখণ্ড ছাপানে। হয়েছে । এগুলো কুচবিহার ও বৃটিশ গভর্ণমেন্টের 
সম্পর্ক নিয়ে। এখন আমাদের কাছে এ ধরণের এতিহাসিক তথ্যের চেয়ে 
সামাজিক ও অর্থ নৈতিক তথ্যের দান বেশী । বাংলাতে লেখা যেসব চিঠি 
পত্র কুচবিহারে আগে তাতে টুকরা টুকরা সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অনেক 
মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। ১৭৭২ সালের আগের যে ৪9টি চিঠি আছে 
তার এতিহাসিক মূল্য খুবই বেশী । 

পশ্চিম বাংলার জেলাগুলিতে মহাকেজখানায় যে সব মূল্যবান দলিল 
পত্র আছে সেগুলো যত সন্বর সম্ভব কলকাতায় এনে তাদের বৈজ্ঞানিক 
প্রথায় সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা গভপমেন্টের উচিত । গবেষকদের কাছে এইসব 
কাগজপত্র মূল্যবান সম্পদ । যা নষ্ট হয়ে গিয়েছে সেলস) আপশোষ করে 
লাভ নাই। কিন্তু যা এখনও সংরক্ষণ করা সম্ভব সেগুলো সম্বন্ধে ব্যবস্থা 
এক জায়গাতেই সম্ভবপর, ছড়ানে! অবস্থায় নয়। কুচবিহারের মহারাজ্জাদের 
সম্পর্কে এখানে এইটুকু বল! প্রয়োজন যে তারা পুরাতন দলিলপত্র যেরূপ 
যত্ধ করে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছিলেন ত! সত্যিই আশ্চর্য্য । 





বঙ্ছীয় ইতিহাস পরিষদ 
তৃতীয় বামিক অধিবেশন 


গত ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১২নং দেশশ্রিয পার্ক রোডে ইইন্দুভূষণ_ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় উতিহাস পরিষদের তৃতায় বাধিক 
সাধারণ অধিবেশন অনুচিত হয়। 

প্রথমে কোষাধ্যক্ষ শ্রীশিবপদ সেন বাৎসরিক আায়ব্যয়ের হিসাব সভার 
পেশ করেন। দেখা গেল যে এই বৎসর ১৫০০২ টাক। সরকারী সাহায্য 
পাওয়ায় পরিষদের আধিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে । শাগামা বৎসরের 
আম্ব্যয়ের একটি খসড়া শিসাবও পঠিত ও আলোচিত হয় । 

অতঃপর বাৎসরিক কার্যবিবরণী পাঠ করেন ক্ঘসিচিব শ্র৷অনিলচন্দ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ এই লসর সৰ্সমেত সাতটি হালোচনাসভা সআহুত 
হয়েছিল । 'ইতিঠাস' পত্রিকার তৃতীয় বর্ষের চতৃথ সংগ্যায় পরিষদের 
উদ্ভোগে অনুষ্ঠিত সভাসমিতির পূর্ণ তালিকা প্রকাশিত হয়েছে গত ছঈ 
বৎসর ( ১৯৫১ থেকে ১৯৫৩) এ, মুখাজ্রী এণ্ড কোম্পানী ( ৯নং কলেজ 
স্কোয়ার ) ইতিহাস পত্রিকার বাবস্থাপনায় সম্পূর্ণ দায়িত্র বহল করেছেল। 
নৃতন বৎসরে পত্রিকা-সম্পাদকের উপর পত্রিক। প্রকাশের তার দেওয়া 
হয়েছে । পত্রিকা ও পরিষদের মূল কার্যালয়ের ঠিকানা এঈ সঙ্গে পরিবর্তিত 
হয়েছে । এখন “থক চিঠিপত্র ও চাদ) কোষাধ্যক্ষ ভ্রীশিবপদ সেলের 
ঠিকানা ৫এ. মতিলাল নেহেরু রোড-এ পাঠাতে হবে । পরিষদের কোনো 
স্বতন্ত্র কার্যালয় না থাকায় কিছু অন্যবিধ দেখা দিয়েছে । নূতন বৎসরে 
একটি ঘর পাবার সম্ভাবনা আছে। ঘরটি পাওয়া গেলে স্থায়ী কার্যালয় 
সেখানে স্থানান্তরিত হবে। সরকারী সাহায্যে ও স্থায়ী কাধালয়ের চেয়েও 
স্থায়ী সভ্য ও গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি বেশী জরুরী । অথচ আশঙ্কার কথা এই 
যে সাধারণ সত্যের সংখ্যা প্রথম দুই বৎসরের তুলনায় কমে গিয়েছে) 
সাধারণ সভ্যের সংখ্যা প্রথম বৎসরে ছিল ৮৬, দ্বিতীয় বৎসরে ৮১, এবং 
তৃতীয় বৎসরে দাড়িয়েছে ৭২। পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা প্রথম বৎসরে ছিল 
১৩৫, দ্বিতীয় বৎসরে ২০৭ এবং বর্তমানে কমে হয়েছে ১৯৪। সভ্য ও 
আহক সংখ্যা হ্রাসের একটি বড় কারণ এই যে পুরোণো সভ্য বা গ্রাহকদের 
অনেকেরই চাদ! সময়মত পাওয়া যায়নি। ফলে যদিও পরিষদের তালিকায় 
১০৩ জন সত্যের এবং ২৬৪ শ্রন গ্রাহকের লাম আছে তব্‌ কাধকরী সভ) ও 


৬ ইতিহাস 
গ্রাহকের সংখা) অনেক কম গেভে। সকলেই এ ছটনায় চিন্ডিত হবেন । 
কর্মকর্তাগণ আশ। করেন যে আগামী বৎসরে সভ্য ও গাহবকযন্দের 
সহযোগিতায় কার্যকরী সভা ও গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি কর! সম্ভব হবে। 

বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের তৃতীয় কাজ নৃতন বৎসরের কর্মসমিতি 
নিৰ্বাচন । নিম্নলিখিত সভাগণ আগামী বৎসরের ভ্রশ্য কর্মসমিতির সদন 
নির্বাচিত তন---শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রী সুরেন্দনাথ দেন, শ্রী ইচ্দুভূষণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী জিতে ্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী শ্ুশোভন সরকার, শ্রী নরেন্দ্র 
কৃষ্ণ সিংহ, শ্রী নীচাররঞ্জন রায়, শ্রীপ্রতুলচন্ত্র গুপ্ত, শ্রী অনিলচন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
শ্রী সরসীকুমার সপন্দ তা, শ্রী শিবপদ সেন, শ্রী চাকুচক্্র দাশগুপ্ত, শ্রী শশিভূষণ 
চৌধুরী, শ্রী সুকুমার বায়, শ্রী: গোলাপচন্দ্র রায়চৌধুরী, শ্রী সোনেন্দচন্দ্র নন্দী, 
রী শিশিরকুনার মিত্র. স্ত্রী তড়িৎকুমার মুখোপাধ্যায়, স্ত্রী চণ্ডিকাপ্রসাদ 
বন্দোপাধ্যায়, স্ত্রী শ্রসানকৃমার দন্ত ও শ্রী অরুণ দাশগপ্ু। 

পরিশেষে নাহল বহসরের কর্মস্থচী আলোচিত হয়। এই প্রসঙ্গে উথাপিত 
কয়েকটি প্রস্তাব ল্লেখমোগ্য ।  প্রথন, সরকারী সাহাযা পা য়া গেলে পরিষদ 
উতিহাস বিষয়ক পুস্তক প্রকাশে কাজে অঠাসর হতে পারে । হরপ্রসাদ শান্তী, 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধায়, রমেশ দত্ত এবং অঙ্চান্ বিশিষ্ট বাঙালী এতিহাসিক- 
দের সঙ্গঙ্গে একটি প্রবঙ্গ-সংবাহ প্রকাশ করা যেতে পারে। দ্বিতীয়, প্রশ্মমালার 
সাহাযো স্কুল কলেজে উতিহাসের পাঠ্যবিষয় ও শিক্ষণ-পদ্ধতি সম্পর্কে 
ইতিহাস শিক্ষকদের মতামত সংগ্রহ করে এ বিষয়ে একটি বিবরণী প্রপ্তত 
করা যেতে পারে ॥ তৃতীয়, বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ কলকাতার স্কুলকলেজের 
ইতিহাস শিক্ষকদের একটি সম্মেলন আহ্বান করতে পারে । এ জাতীয় 
সম্মেলনের মাধ্যমে পরিষদের সঙ্গে ইতিহাস শিক্ষকদের যোগ ঘনিষ্ঠতর হবে। 
কম'কতনগুলী নিৰ্বাচন ২ 

ওর! অক্টোবর তারিখে অনুষ্ঠিত কর্মসমিতির প্রথম অধিবেশনে শ্রীস্ুরেন্দ্র- 
নাথ সেন নৃতন বৎসরের জন্য বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত 
হন। শ্রীইন্বুভূযণ বন্দ্যোপাধায় ও ভ্রীস্ুশোভন সরকার সহ-সভাপতি 
শ্রীমনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্মস চিব, শ্রীতড়িৎকুমার মুখোপাধ্যায় ও গ্রীঅরুণ 
দাশগুপ্ত সহকারী কর্মপচিব ও শ্রীশিবপদ সেন কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হুন। 
পত্রিকার সম্পাদক নিবাচিত হন শ্রীরসেশচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীনরেন্দ্কৃষ্ণ সিংহ। 
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কালিক্ষ 
ডি 
তাভার কয়েকটি প্রাচীন নিদৰ্শন 


শ্রী জিতেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


ক্রিলিঙ্ অভি প্রাচীন দেশ । আসলে এই নামটি একটি চাতি বিশেষের 
নাগ । যেমন অঙ্গ, বঙ্গ, নগধ প্রভৃতি জাতিসমূতের দ্বারা অধ্যুষিত বিভিন্ন 
অঞ্চলগুলি এ সকল জাতির নানে পরিচিত হইয়াছিল, সেইরূপ কলিঙ্গদিগের 
প্রাচীন বাসস্থান উহাদের নামেই পরিচিত ছিল । (মহাকাব্য ও পুরাণাদিতে 
বর্ণিত কিংবদন্তী হইতে প্রতীয়মান হয় যে অঙ্গ বঙ্গাদির মত কলিঙ্গ একটি 
মিশ্র জাভি_আধ্য ও আর্বোতর জাতির সংমিশ্রণে ইহার উদ্ভব হইয়াছিল । 
ইহাদের আদিম বাসস্থান সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না,__-তবে ইহারা যে 
এঁতিহাসিক যুগে পুর্ব্বভারতের দক্ষিণাংশে এবং দাক্ষিণাত্যের উত্তর-পূর্বভাগে 
বসবাস করিত ইহা সুনিশ্চিত। মৌর্যযসস্্াট অশোকের প্রথম এবং শেষ 
বিজয় অভিযান এতদঞ্চলে অবস্থিত কলিঙ্গদিগের বিরুদ্ধেই প্রেরিত 
হইয়াছিল, এবং তাহার প্রধান ‘চতুৰ্দ্দশ প্রস্তরান্থুশাসনগুলির” দুইটি প্রতির্ূপ 
এইদেশেই খোদিত হইয়াছিল। কুবনেশ্বরের অনতিদূরবত্তা ধৌলী 
নামক ক্ষুদ্র পর্বতে একটি এবং গঞ্জাম জিলার অস্থভুক্ত ঝথষিকুল্যা 
নদীর তীরে অবস্থিত পাণ্ডিয়া নামক গ্রামের উপকণ্টে জৌগাড়া পর্ববত 


৭° ইতিহাস 


গাত্রে অপরটি এখনও বর্তনান। অশ্যান্য বছ প্রাচীন নিদ্শূন হইতে 
ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে বৈতরণী নদীর দক্ষিণ উপকূল সামিধ্য হইতে প্রায় 
গোদাবরী নদীর উত্তর উপকূল পধ্যন্ত সমগ্র ভূভাগ একসময়ে কলিঙ্গদিগের 
দেশ বলিয়া অভিহিত হইত ॥ বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রাচীন কলিঙ্গদেশের 
বিভিন্ন অংশ উড়িয়া, অক্রু প্রভৃতি প্রদেশের অন্তভুক্ত রহিয়াছে ।) এই ক্ষুল্প 
প্রবন্ধে এই দেশে অবস্থিত যে সকল প্রাচীন নিদর্শন বিভিন্ন সময়ে আমার 
দেখার সৌভাগ্য হইয়াছিল আমি তাহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব টা 
ধ্ুঅশ্বোকের কলিঙ্গাভিযানের কথা বলিয়াছি। কলিঙ্গবাসীদের স৷ 
মগধ সৈশ্যদের যে যুগান্তকারী সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল উহার ক্ষেত্র কোথায় 
ছিল? উড়িত্যার গঞ্জাম ঞিলায় প্রচলিত একটি কিংবদন্তী এই যে বহরমপুর 
(গঞ্জাম ) হইতে ন্যুনধিক নয় ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে খধিকুঙ্্যা নদীর অপর 
পারে অবস্থিত বর্তমান পুরুষোত্তমপুর নামক নাতিবৃশ্গৎ এামের উপকণ্ঠে 
নাকি এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই কিংবদস্তীর মূলে কিছু সত্য লা থাকিতে 
পারে, কিন্তু ইহার পার্্বন্তী অঞ্চলসমূহে বন প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায়। 
ইহাদিগের মধ্যে প্রাচীনতম যে পূর্বববর্নিত জৌগাড়া “অনুশাসন সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই | ইহা পূরুষোত্তনপুর হইতে প্রায় তিন মাইল দুরে অবস্থিত 
স্তযপাকৃত্তি বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরপুঞ্জের মধ্যস্থ একটা সুউচ্চ প্রস্তরগাত্রে খোদিত 
রহিয়াছে। ১নং চিত্র হইতে ইহার অবস্থানের প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণ। হইবে । 
অনুশাসনের লিপিমালার কিছু কিছু অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে । ভারতীয় 
প্রত্বুতত্ববিভাগ ইহার উপরে এবং পার্থ আচ্ছাদন নির্শ্বাণ করাইয়া ইহার 
সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন; ইহা! প্রস্তরপুর্জের অভ্যন্তরে অবস্থিত 
বলিয়া ইহার আলোকচিত্র গ্রহণ সম্ভব নহে! এই ‘চতুৰ্দ্দশ প্রশ্তরা শাসনের” 
প্রথমটিতে অশোক কর্তক থেপিংগল পর্বতে ধশ্ঘলিপি উৎকীর্ণ করার কথা 
আছে। (এই খেপিংগলই মনে হয় জৌগাড়া পর্বতের পূর্ব লাম?) ধৌলী 
অনুশাসনগুলির প্রথমটিতেও একটা পর্ব্বতের নাম ছিল-_ উহার অিক্ষরঞ্চলি 
নষ্ট হুইয়া যাওয়ায় উহার নাম পড়া সম্ভব হয় লাই। জৌগাড়া ও তন্নিকটবর্ত্তা 
স্থানে একসময়ে বহুলোকের বসবাস ছিল তাহার পরিচয় আজিও কিছু 
পাওয়া যায়। এখানে পূর্বের একটি সুরক্ষিত দুর্গ ছিল, প্রস্তরানুশাসনের 
নাতিদূরস্থ বৃত্তাকার প্রাকারের ধ্বংসাবশেষ ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে (8 
অশোক যে বিজিত কলিঙ্গবাসীদিগের হিতার্থেই এই অনুশাসনগুলি এথানে 


কলিঙ্গ ও তাহার কয়েকটি প্রাচীন লিদশনি ৭১ 
খোদিত করাইয়াডিলেন, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি। 
(পার্শ্ববর্তী স্থানটির প্রাচীন নাম ছিল “সমাপা } কারণ “চতুর্দশ প্রস্তরান্শাসনের' 
একাদশটি ব্যতীত যে ছুইটা বিভিন্ন অনুশাসন এখানে খোদিত রহিয়াছে এ 
ছইটিরই প্রথনভাগে “দেবানাং প্রিয় অশোক সমাপা-নগরস্থ_ ধশ্দমহামাত্ত 
প্রভৃতি ঠাহার কর্ণ্মচারাদিগকে তাহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ দিতেছেন। 
এই সকল অস্থুশাসনের বিষয়বস্থ বর্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য না হইলেও প্রসঙ্গতঃ 
ইহা বলা যাইতে পারে যে মহামতি অশোক তাহার প্রল্পাদিগের স্ব্বাঙ্গীন 
কল্যাণসাধনের যে আস্তরিক প্রচেষ্টার বিষয় এষ্গুলিতে লিপিবদ্ধ 
করাইয়াভেন, উহ! সকল দেশের ও সকল সময়ের শাসকদিগের অন্ুকরঙীয় 
আদর্শ । (প্রকুবোসনপুরের ছুই মাইলের মধ্যে অবস্থিত সুউচ্চ “তারিনী- 
পর্বত” এখানে নধ্যযূগে শক্তি উপাসনার প্রচলন সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান 
করিতেছে । ) বিশাখাপন্রনের নিকটবর্তা সীমাচলমের নরসিংহ মন্দির যেমন 
প্রায় সহর্ত্র সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া পৌছান যায়, সেইরূপ পর্ববত- 
শিখরস্থ এই দেবী মন্দিরে যাইতে হইলে ন্যুনাধিক সহত্র সোপান লঙ্গবন 
করিতে হয়। মূর্তির প্রায় সমস্ত অংশই বস্পাবৃত--কেবল মুখটি অনাবৃত ; 
ইহা হইতে দেবীর রূপ সম্থন্গে সঠিক ধারণ! হয় লা। পাণ্ডিয়। গ্রামের কথা 
পূৰ্বেৰ বলিয়াছি ; এ গ্রামের মধ্যস্থলে ‘উত্তরেহ্বর’ শিবের মন্দির । মন্দিরটী 
সুপ্রাচীন না হইলেও আধুনিক নহে, মলে হয় অর্ধ সহজ্রাব্দ পুরের্র ইছা 
নিম্মিত হইয়াছিল । স্থানীয় কিংবদন্তী ইহার নির্শ্মাণকার্য্য অশোকের উপর 
আরোপ করে; লেখা বাহুল্য যে গ্রামের উপকণ্ঠে অবস্থিত অশোকান্ুশাসনই 
এই কিংবদন্ভীর মূল । এ বিশ্বাসও যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক সে বিহয়েও 
সন্দেহ অল্প, কারণ প্রিন্সেপ ও কানিংহাম কর্তৃক এই অনুশাসনগুলির 
পাঠোদ্ধারের পূর্ব্বে এতদঞ্চলের সহিত অশোকের সম্পর্কের কথা অবগত 
হওয়া সম্ভব নহে । ঘুঁজোগাড়া হইতে কিছুদুরে, খবিকুল্যার অপর পারে 
অবস্থিত একটি পর্বতকের উপর “‘গুপ্তেশ্বর' শিবের স্থান ). শিবলিঙ্গটি 
পর্বতের উপরিভাগে এক বিরাট গহ্বরের অভ্যন্তরে অবস্থিত বলিয়াই 
বোধহয় ইহার নাম গুপ্তেশ্বর শিব হইয়াছে । তবে ইহাও বলা আবশ্যক যে 
'উত্তরেশ্বর' শিবলিঙ্গও মন্দিরাভ্যন্তরে গহ্বরাকৃতি গর্ভগৃহে স্থাপিত রহিয়্যছে। 
এই সব নিদর্শন তথায় শৈবধর্ট্দের প্রভাবের বিষয় জানাইয়! দেয়। আবার 
বৈষ্ণবধৰ্শ্মও যে এখানে বেশ কিছুকাল আগে হইতৈ প্রচলিত আছে, তাহা 


৭২ ইতিহাস 


(পুরুষোত্তমপুরন্থ নাতি প্রাচীন ‘জগয়াথ মন্দির" হইতে আমরা জানিতে পারি ।) 
মন্দির প্রাঙ্গণের নিম্ন হইতে সম্প্রতি আবিষ্কৃত একটি মধ্যযুগীয় তাত্শাসন 
এ বিষয়ে অনেক তথ্য প্রদান করে। 

এখন ভুবনেশ্বরের নিকটবর্তী কয়েকটি সুপ্রাচীন নিদর্শন সম্বন্ধে 
অল্প কিছু বলা আবশ্যক । ধোৌলী গ্রানের অশোকাহুশাসনের কথা 
উল্লিখিত হইয়াছে । এই গ্রামটা পুরী জিলার খুদ্দা মহকুমায়, এবং 
ভুবনেশ্বর হইতে সার্ধ তিন ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত । অনুশাসলগুলি 
আামোপকণ্ঠে দয়! নদীর দক্ষিণ তটে দণ্ডায়মান তিনটি পর্কতকের 
দক্ষিণতমটির উত্তর ভাগে প্রায় শিখরদেশে উৎকীর্ণ হইয়াছিল ॥ পর্ববতক- 
টির ১৫৮১০ একটী অংশ টাচিয়। ফেলিয়া ও সুমস্থণ করিয়া ব্ৰাহ্মী 
অক্ষরগুলি খোদিত করা হয় । লিপিমালার কিছু উপরে এক পার্শ্বে চারি 
ফিট উচ্চ একটি গজের সন্মুখভাগ পর্ধবতগাত্রে শিক্সকুশলতার সহিত উৎকীর্ণ 
দেখা যায় । খেঁলী অন্ুশাসনগুলির ষষ্ঠতম অহুশালানের শেষভাগে “সেতো? 
এই অক্ষর ছুটি লিখিত রহিয়াছে । বল! বাহুল্য যে এই ‘সেতো! (শ্বেত 
বা শ্বেত উত্তী) পদটি সন/ক্‌ সম্থুদ্ধের প্রতীকরূপে খোদিত উপযুক্ত 
গজমুত্তিটিকেই নিৰ্দ্দেশ করিতেছে । কালসি (এখানেও অশোকের চতুৰ্দ্দশ 
অনুশাসনের একটি প্রতিরূপ পাওয়া গিয়াছে,_ইহা উত্তর প্রদেশের 
দেরাছুন জিলায় অবস্থিত ) প্রস্তরখণ্ডের উত্তরাংশে রেখাকারে খোদিত 
হন্তীমূত্তিটির নীচে “গজতমে' এই পদটি উৎকীর্ণ দেখা যায়। ইহাও যে 
ভগবান বুদ্ধের প্রতীকবাচক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রসঙ্গতঃ 
উল্লেখযোগ্য যে ব্ৰাহ্মণ্য হিন্দুধর্ট “স্থেতবৎ' বা শ্বেতহন্ডী এরাবৎ দেবরাজ 
ইন্দ্রের “বাহন” বা পশুরূপী প্রতীক । জৌগাড়া ও ধোলীতে “চতুদ্দিশ 
অন্থুশাসলের একাদশটি খোদিত হইয়াছিল__প্রথ্থম হইতে দশম এবং 
চতুর্দশ ; একাদশ, দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ সংখ্যক অনুশাসন তিনটি এই 
তুই স্থানে আদৌ খোদিত হয় নাই। এই তিনটির পরিবর্তে এখানে 
ছইটি ভিন্ন অনুশাসন € ৮৮০ separate Edicts ) উৎকীর্ণ হয় এবং 
এই ছইটিতেই স্থানীয় বাজপুরুষদিগের প্রতি অশোকের আদেশ লিপিবদ্ধ 
রহিয়াছে 1((জীগাড়া পর্কতের পার্শ্ববর্তী স্থানের পূর্ব নামের কথা উপরে 
বলিয়াছি ।  ধৌলীর “ভিন্ন অনুশাসন’ দুইটির প্রত্যেকটিরই প্রথম পংক্তিতে 
(োসলি নামক স্থানের উল্লেখ রহিয়াছে । এই তোসলি যে ধোলীর 
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অনতিদূরবর্তী কোনও প্রাচীন নগরের নাম সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ 
নাই । কাহারও কাহারও নতে গঙ্গুযা নদী ভীরস্থ বর্তমান শিশুপালগড় ও 
তন্নিকটবান্তী অঞ্চল ব্যাপিয়া প্রাচীন তোসলি অবস্থিত ছিল ভারতীয় 
প্রত্বতত্ববিভাগ এ স্থানে খনন করিয়া বহু প্রাচীন নিদর্শন উদ্ধার কন্িয়াছেন । 
উহা ভুবনেশ্গরের উপকণ্ঠেই বর্ধমান । ভুবনেশ্বরের কয়েক মাইল পশ্চিমে 
অবস্থিত খণ্ডগিরে উদয়গিরি পর্ধতকদুইটি যে বহু প্রাচীন নিদর্শন 
সম্ভারে সমৃদ্ধ, ইহা সর্বজনবিদিত (তন্মধ্যে “হাতিগুম্কার' শীর্ষতলে 
(5510176 ) উৎকীৰ্ণ চেত (বা চেদি ) রাজ খারবেলের শিলালি 

সর্কাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ॥ “হাতে উরমহারাজ মহামেঘবাতন চেত ( বা চেদি ) 
রাজ কলিংগাধিপতি শ্রীখারবেলের 'অন্যন পঞ্চদশ বৎসরব্যাপী রাজত্ব- 
কালীন বিশেষ বিশেষ ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ লিপিবন্ধ প্লহিয়াছে । 
এই লিপিনালার কহেক অংশ নষ্ট প্রায় হইলেও যে অংশের পাঠোদ্ধার 
সম্ভব তইয়াছে, উহা এই/বুগের ভারতীয় ইতিহাসের উপর প্রভূত 
আলোকসদ্পাত করে । অক্ষর বৈশিষ্ট্য এরনহান্রাঙ্গ খারবেলকে 
গৃ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর শেষার্দে স্থাপিত করে । ইহাতে কলিংগনগর 
( ইহার কথা পরে কিছু বলা হবে ), সাত্বাহনরাজ সাতকনি, কৃষ্ণবেণা, 
অসিক ( পাঠা স্তরে মৃসিক ) নগর, রটিক (রাদ্ীক ) ভোজক, নন্দ্রাজ, 
গোরধগিনি, রাজগত ( রাজগৃহ ', মধুর ( মধুর! ), যবনরাজ্ঞ ( ডিনিত 1 
Demetrius ? ), মাগধরাজ বতসতিমিত ( বৃহস্পতিমিত্র ? ), পাণ্ড্যরাজ, 
কুমারী পর্ব্বত ( উদয়গিরির প্রাচীন নাম ) প্রভৃতি বছ নামের উল্লেখ পাওয়া 
সায় । এগুলি ভারতীয় পুরাতববিদগণ কর্তৃক বিশেষ বিশেষ গবেষণার উপকরণ 
রূপে ব্যবস্ধত হইয়াছে এবং হইতেছে । উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির জৈন গুহা- 
বাসগুলির কয়েকটি যে এ সময়েই নিশ্মিত হইয়াছিল তাহ! আমরা এই 
শিলালিপির চতুর্শিতম_পংক্তি হইতে জানিতে পারি ৷} ইহাতে লিখিত 
আছে যে ] ভীখারবেলের ত্রয়োদশ রা ত্রয়োদশ রাজ্যসম্বংসরে আশ্রয়বিহীন অর্থৎগণেন্র 
( অনাগারী জৈন সাধুবর্গের ) এবং রাজাত্রিত ত্রতাচরণকারীদিগের (জৈন 
উপাসকদিগের ) বর্ধাবুস নিবন্ধন অনেকগুলি আশ্রয়গৃহ কুমারী পর্বতে 
পরিখনিত হইয়াছিল । জথারবেল নিজে জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন, এবং তাহার 
সমধশ্ম্াৰলঙ্বীগণের জন্য তাহার এই সৎপ্রচেষ্টা সহজবোধ্য । শুহাবাসগুলির 
গ্বাত্রে উৎকীর্ণ চিত্রাবলী (7০165) তৎকালীন প্রস্তরশিল্পের উৎকর্ষের 








৭৪ ইতিহাস 


পরিচয় প্রদান কলে । ভুবনেশ্বরে তৎপরবস্তীকালের--খুষ্টীয় প্রথম শতক 
হইতে মধ্যযুগ ( বৃষ্টিয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী ) পথ্যন্ত_নন্দ্রি, যুণ্তি আদি 
বহু নিদর্শন এখনও বর্তমান । ইহার আংশিক পরিচয় ইতিহাস পত্রিকার একটি 
পূর্ব সংখ্যায় (ইতিহাস, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃ: ১০৩-১৪ ) প্রকাশিত আমার 
লিখিত ‘ভুবনেশ্বর ও লকুলীশ সম্প্রদায়" নামক প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে । 
বর্তমান প্রবন্গের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে উহার এবং ভুবনেশ্বর সংক্রান্ত অন্যান্য 
বিষয়ের উল্লেখ এখানে স্বপর নহে ॥ 

,(সপ্রাচীনকালে কলিঙ্গদেশের অংশবিশেষে জৈনধর্ট্ের প্রচলনের কথা 
এখনই বলা হইল ৷ জৈন সাহিত্যে এ দেশে অবস্থিত জৈনদিগের নগরী 
কাঞ্চনপুরের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্ত প্রাচীনকালে বৌদ্ধদিগেরও “স্তপ’, 
আরাম? ইত্যাদির এতদ্দেশে অবস্থানের কথা আমরা সাহিত্যগত এবং 
প্রত্বতাত্বিক প্রমাণ হইতে জানিতে পারি। এবিষয়ে বিশিষ্ট চীন পরিব্রাঞ্জক 
কয়েন সাডের সাক্ষা উল্লেখযোগ্য ।) তিনি যে সময়ে ভারতবর্ষ আসিয়াছিলেন 
তখন ভারতের এই অংশে বৌদ্ধধর্শ্মের বিশেষ প্রভাব ছিল লা। তিনি 
বলিতেছেন যে সনগ্গ কালঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মাবলক্থী খুব কম ছিল, 
মাত্র দশটি বৌদ্ধ বিহার এবং মহাযান স্থবিরবাদী সংঘের অস্তভুক্ত 
পাঁচশত ভিক্ষুই তখন এখানে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের পরিচায়ক ছিল। কিন্ত 
এই প্রসঙ্গে তাহার আর ছুইটি উক্তি বিচারযোগা । (তিনি বলিতেছেন 
যে সহর্টার ( কলিঙ্গদেশের রাজধানী_ সম্ভবতঃ কলিঙ্গনগর ) দক্ষিণ 
প্রাকারের সাদ্নিখ্যে একটি অশোকভ্তপ ছিল ; ইহার পার্শ্বে একটি স্থানে 
চারঞ্জন অতীত বুদ্ধ (হয় বিশ্বভূ, ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি ও কাস্যপ, নয় 
আকুচ্ছন্দ, কনকমুনি, কাশ্যপ এবং গৌতম ) ধ্যানধারণাদি করিতেন। 
চারিজন অতীত বুদ্ধ সম্পর্কিত কিংবদস্তীর বিশেষ কোনও গুরুত্ব না 
থাকিলেও, চীন পরিব্রাজক লিখিত অন্পোকম্তপের বিষয় কৌতুহলোদ্দীপক। 
আমাদের এই কৌতুহল আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় সালিহুগ্ুম নামক স্থালে 
প্রাপ্ত একটি প্রাচীন শিলালেখের দ্বারা । বর্তমান অন্ধ্র প্রদেশের উ্্নরককুলম 
জিলার অস্তভূক্ত এখনকার সালিহুগ্ম গ্রামটী জিলা সহর হইতে প্রায় 
সাত ক্রোশ। এখানে কয়েকটা স্তুপ ও চৈত্যবিহারের ধ্বংসাবশেষ এখনও 
দেখা যায় ।% ভারতীয় প্রততত্বকিভাগের দক্ষিণ-পূর্ব কেন্দ্রের অধাক্ষ 
প্রী এ, এস, “গাড়ে (এখানকার অন্যতম চৈত্যের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একটি 


কলিঙ্গ ও তাহার কয়েকটি প্রাচীন নিদর্শন ৭৫ 


অর্দ্ধভয়্ন শিলালেখ আবিষ্কার করেন। , তিনি লেখটির নিয়লিখিতরূপ 
পাঠোদ্ধার ও অনুব|দ করিয়াছেন ১ধেম্মো (অ) রজ্ঞো অসোক সিরিয়ে 
(নে ?)”-_ রাজা শ্রীমশোকের ধর্্মাহ্ুশাসন’। তিনি লেখটা অক্ষরবৈশিষ্টর 
সাহায্যে স্ব্টপূর্বব দ্বিতীয় বা প্রথম শতকে উৎকীর্ণ বলিয়া! অনুমান করেন। 
আমি লেখটী দেখিয়াছি, এ গাড়ের পাঠ অংশতঃ ঠিক বলিয়। মনে 
হুয়__তবে উহা অত প্রাচীন ন! হইয়! খুষ্তীয় ১ম-২য় শতকের হইতে 
পারে। তাহার অনুবাদ সন্বস্কেও আমার কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে । ‘ধন্মো' 
কথাটির অর্থ তিনি “ধম্ম?হুশালন” করিয়াছেন। কিন্ত ‘ধন্ম রঞে।' এইরূপ 
পাঠ ধরিয়া লইলে ইহ! আমাদিগকে ধম্মরাজ অশোকের’ কথাই স্মরণ 
করাইয়। দেয়। যদি আমর! হিউয়েন সাডের উল্লিখিত উক্তির সছিত 
এই লেখটির তুলনা করি, তাহা হইলে এরূপ অন্রমান করিতে পারি 
যে খৃষ্টীয় প্রথম শতকে ও কলিঙ্গ দেশের এই অঞ্চলে ধম্মরাজ অশোকের" 
স্মৃতি বিশেষভাবে জাগরূক ছিল। “সালিহুগুম” এই নামটির ব্যৎপত্তিগত 
অর্থ, এখানকার ক্ষুদ্র পর্বতে অবস্থিত স্ভপাভ্যন্তর হইতে প্রান্ত মৃন্ময় 
মন্থণ পাত্রে (21540 ০৪৮6১০20৫৮9 ৮০৪৭৪) ) উৎকীণ একটি খৃষ্টায় 
দ্বিতীয় শতকের লেখ এবং চীন পরিব্রার্তকের অপর উক্তিটি একসঙ্গে 
পর্ধ্যালোচনা করিচল কয়েকটি বিশেষ তথ্য অবগত হওয়া যায় । “সাভ্হগুম" 
কথাটিতে ‘স্থালী’ বা “পাত্র” শব্দের ইঙ্গিত রহিয়াছে । ভারতীয় প্রত্ুতত্ব 
বিভাগের কেন্দ্রীয় সহকারী অধ্যক্ষ ( Deputy Director General of 
Archology in Tudin ) আমার অচ্ছেয় বন্ধ শ্রী টি, এন, রামচন্্রন 
মহাশয় সদ্ময় পাত্রস্থিত লেখটার এইরূপ পাঠোষ্ধার করিয়াছেন__“হংকুদ 
(বা ‘দে’ )য়িক রাষ্ট্র বালক-বোচ্ছিয়ান €) কট্টছারাম”। তাহার মতে ইহার 
অর্থ এইরূপ-_"€ এই পাত্রটী ) কট্রহারাম ( অথবা! কট্রহার-আরাম ) এর 
(সম্পত্তি )_ রাট্্রপালক হংকুদেয়িকের পুজ্রগণ (কর্তৃক প্রদত্ত )'_ 
Ep. Indica, Vol. XXVIII, PP. 13536. লেখটি সর্ব 
স্পষ্ট নয়; কিন্ত উক্ত পাঠ অজ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলে, 
“ক্ট্টহারাম’ কথাটি এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় । দরামচজ্্রন মহাশয় 
র ১ 
প্রথমে 'কট্রহ' অংশের “কটাহের সহিত তুলন! করিয়া মলয়েশিয়ার 
অন্তভূক্ত পালেম্বাঙের ‘কটাহ’ (বর্তমান রূপ “কেডা?) যে উহা হইতে 
উদ্ভূত এই নত প্রকাশ করিয়াছেন । /এ যুক্তি উপেক্ষণীয় নহে, কারণ 


৭৬ ইতিহাস 


ইহা সকলেই স্বীকার করেন যে (কলিঙ্গ দেশের উপকূল ভাগ হইতে 
উপলিবেশিকেরা প্রাচীন কালে দলে দলে আসিয়া মলয়েসিয়ার বহুস্থানে 
বসতি স্থাপন করে। মলয় উপদ্বীপের বর্তমান অধিবঃসাদিগের অনেকেই 
এখন 'ক্রিংখ নামে পরিচিত, এবং এই নামটি যে “কলিঙ্গে'র অপভ্রংশ 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ৷ {কিন্ত লে কথা এখন থাক। এখানে বিচাখ্য 
বিষদ্দ এই যে ‘কটাহ’ “(রন্ধন পাত্র ) এবং ‘আরাম’ হতেই বর্তমান 
'সালিহুগুম" নামটির উৎপত্তি হইয়াছে কিনা । “ছগুম" কথাটির স্থানীয় 
ভাষায় ‘স্তপ’, বা ‘চৈত্য’ এইরূপ অর্থ। অতএব 'সালিহুগুনের' যে 
“কটাহ!রামের' সহিত ব্যুৎপন্তিগত যোগ আছে ইহা অনুমান করা স্বাভাবিক । 
হিউয়েন সাঙের দ্বিতীয় উক্তি এখানকার বৌদ্ধ বিহারের কথা জ্বানাইয়া 
দেয়! (কলিঙ্গ দেশের বিবরণে তিনি বলিতেছেন যে “দেশের উত্তরাংশে 
(এখানে ইহা ত্রমদুষ্ট_দিক্‌টি দক্ষিণ হইলেই সামঞ্স্য বজায় থাকে_ 
এসি-ইউ-কি'-তে এইরূপ বহু অসঙ্গতি দেখা যায়) লাতুযচ্চ পর্ধ্বত 
শূঙ্গের উপর একটি একশত ফিটের অধিক উচ্চ প্রস্তরস্থপ আছেঃ 
এখানে একটি 'প্রতে)ক বুদ্ধ' বহুযুগ পুর্ব নিক্যাণগ্রাপ্ত হহয়াছিলেন। 
এই বর্ণনার সঙ্গে সালিহুগুম স্তপটির বিশেষ সাদৃশ্য দুষ্ট হয়। এই 
স্বপের অবস্থানস্থল হইতে ২৩ মাইল দূরে বংশধারা নদীটি বঙ্গোপসাগরে 
গিয়া মিশিয়াছে ; নদীর পার্থেই সালিহগম গ্রাম । বংশধারা ও সাগর 
সঙ্গমের অনতিদুরেই কলিঙ্গপত্তন নামক প্রাচীন বন্দর । এদিক দিয়াও 
সুপ্রাচীন যুগে এখানে “কটাহারাম' প্রভৃতি বৌদ্ধ ধন্মস্থানের অস্তিত্ব 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 08. কটাহারামের সান্নিধ্যে যে বৌদ্ধধম্ম” 
মধ্যযুগ পধ্যস্ত প্রচলিত ছিল তাহা সালিছণ্ডম গ্রামের উপকণ্ঠে ও মধ্যে 
স্ক্ষিত কয়েকটি এ সময়কার মহাযান-_ ব্যান বৌদ্ধমৃত্তি হইতে বুঝা 
খায় ।) তন্মধ্যে ২/৪টির কথা এখানে বলা আবশ্যক । গ্রামোপকণ্জে নাত্যুচ্চ 
7১৫৮ ফিট) একটি পর্বতের উপরে কতকগুলি মৃত্তি পাশাপাশি রক্ষিত আছে। 
ইহাদের লক্ষণাবলী হইতে ইহাদিগকে যথাক্রমে মঞ্জুর, অবলোকিতেশ্বর, 
হড়তুজী তারা এবং বজ্রাসন বুদ্ধ বলিয়া চিহ্নিত করা যাইতে পারে । আর 
একটা সৃত্তি এখানে আছে, যাহার উপরিভাগে “যে ধর্শ্মা হেতু প্রভব!’ 
ইত্যাদি বৌদ্ধ বচন খো|ন্ত দেখা যায় ; ভগ্রাবস্থার জন্য ইহার পরিচয় 
জানা বায় না । তবে সময়েই যে এখানে ত্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্শ্মের প্রভাব 
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আর্ত হইয়া গিয়।ডিল উহা! এই মুত্তিগুলির নিকটস্র একটি ভগ্রদশাপ্রাপ্ত 
মহিবমার্দিলীর সুত্তি হঈতে জানিতে পারি )) এই পর্বতকের অপর পার্শ্বেছ 
সাপিছুশুষ গ্রানটি অবস্থিত । ইহার একাংশে একটি চালাবরের নীচে 
কয়েকটি বৌদ্ধনুপ্তি সংগৃহীত রহিয়াছে । ইহাদিগের অণ্যে ত্রিশীর্ষা ষড়ভুজী 
মান্রীচী, চতুভূ্জী তারা, বঙ্ঞালন বুদ্ধ প্রভৃতির মৃত্তি দেখা যায় । প্রথমটির 
কথা এখানে একটু বিশদভাবে বল! আবশ্যক ৷ মারীচী দেবী তাঙ্ষণ্য হিন্দু 
ধর্শ্মের সূর্য্য দেবতার বৌদ্ধ বূপ--এখালে তিনি দেবী । নরীচীমালী স্থর্য্যের 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাহার সপ্তাশ্ববাতিত রথ । তাহার বৌদ্ধ রূপাস্রে মারীচী 
দেবী সপ্তশুকরবাতিত রথে দশুয়মানা । মারীচী দেবীর বিভিন্ন ক্ূপ-কল্পনা 
দেখিতে পাওয়া যায় । একপ্রকার কল্পনায় ঠান্ার তিনটি মুখেব মাঝেরটি 
মানবের এবং পাশের , দুষ্টটি বরাতের ; তখন ইহার নান উভয় বরাহাললা 
মারীচী ; ত্াঙ্গার পার্শচারিণী বরালী, বর্তালী প্রতি চারিটি দেবীও 
শৃকরমুখী । এই রূপ কল্পনার অন্তর্নিহিত গৃঢ়ার্থ ছন্ছেয় ॥ কিন্ত সাক্সিহ গুমের 
আরীচী যৃক্তিটিন বৈশিষ্ট এই যে এখানে দেবীর তিনটি মুগই মাহ্মমের, এবং 
তাহার রথ সপ্তাশ্বঝাহিত ( ১নং চিত্র )। শেষোক্ত বৈশিষ্টা ইহাতে ত্রাহ্মণ্য 
হিন্দু প্রভাবেরই নির্দেশ দিতেছে । ছয়টি ভাতের পীচটিই ভগ্র বা অপ্ধভগ্র ; 
তবে খড়গ, অশোকপুষ্প এবং পাশ তিনটি হাতে ধরা দেখা যায় স্ষভৃষণা 
দেবী আশীঢ় ভঙ্গিমায় ( উমা দেবী, স্বর্য্য-দেবতার অন্যতমা সঙ্গিনী, এই 
বিশিষ্ট ভঙ্গীতে সর্য্যেমৃত্তির পাশে, দাড়াইয়|। থাকেন ) দণ্ডায়ম্নান৷ ; পদদ্বয় 
পার্শ্বে বীরাসনে উপবিষ্ট দুইটি “বোধিসত্ব মূ্তি (একটির হাতে বজ্র ও ঘণ্টা 
শ্যন্তড আছে বলিয়া মনে হয়); স্বর্য্যমূত্তিতে. সারথি অরুণ কিন্ত এখানে 
অশোকপুদ্প ও বল্াহত্্র দেবী রথ পরিচালনায় রতা ; প্রধানা দেবীর 
শিরোভূষণের মধ্যে ধ্যানীবুদ্ধ বৈরোচনের মূত্তি অস্পষ্ট ৷ মুক্তিটির দক্ষিণপার্শ্বে 
একটি ‘লেখ’ উৎকীর্ণ আছে । মধ্যযুগীয় এই সুণ্ডিটিতে ব্ৰাহ্মণ্য হিন্দুপ্রভাব 
স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয় ৷ সালিহওমের প্রধান স্তুপে আরোহণ করিবার কালে 
আরা আরও একটি অর্ধতগ্র মহিষসদ্দিনী মূর্তি দেখিতে পাই । ইহাও 
এখানে বৌদ্ধপ্রভাব খর্ব করিয়া ক্রাহ্মপ্য হিন্দুধ্ম্মের সিযাবানের বিষয় 
জানাইয়া দিতেছে । 

সালিনগম হইতে ৫৬ মাইল এবজ্রীককুদম সহর রি ৭1৮ মাইল 
দরে অবস্থ্রিত খায় দশম একাদশ শতান্দার শ্রীকুরম্মমের '4ক্বমন্দির এবং 
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তাহারই বহির্দেশে স্থিত পা্যতালসিন্ধেশ্বরস্থামী শিবের মন্দির এতদ্দেশে 
ব্রাহ্মণ হিন্দুধর্মের প্রভাববিস্তার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে ) প্রথমটির গর্ভগুহে 
কুশলী ভগবান বিষ্ণুর অবতারযূত্তি বিমান ; কৃশ্মাবতারের শম্য কোনও 
পৃথক মন্দির আমার জান! নাই। মন্দিরের ভিতরপ্রাকারের একটি অংশে 
আনুমানিক সপ্তদশ শতান্দীর অনেকগুলি ‘প্রাচীর চিত্র' (7৮৯৮০ ) অন্ধিত 
আছে । ইহাদের বিষয়বস্ত_বিষ্ণুর কয়েকটি অবতার, শ্রীকুফের বাল্যলীলা, 
গজপতিবংশীয় উড়িয্যারাজ পুরুষোত্রদদেবের কাঞ্চী-কাবেরী ভাভিযান 
ইত্যাদি । মন্দিরের বু অংশে তেলেগু ও উড়িয়া ভাষায় লেখাবলী দৃষ্ট হয় 
পাভালসিক্ষেশ্বর স্বামীর মন্দিরাভান্্রে ‘যোনিলিঙ্গ' অবস্থিত ; শু” গেল 
ইহার পৃ্জ। বামাচার নতে সাধিত হওয়ার বিধান আডে। এই দুইটি মন্দির 
যেমন শৈব ও বৈষ্ণবধন্মের প্রসারের কথা ভ্বানাইয়া দিতেছে, সেইরূপ 
শ্রীকক্ুলমের ২:৩ মাইলের মধ্যে অবস্থিত অরসভিলী পল্লীটির স্ৃখ্যনারায়ণের 
মন্দির এতদ্দেশে স্থ্ষ্যোপাসনার প্রচলনের বিষয় নির্ছেখ করিতেছে । এই 
মন্দিরটি যে গঙ্গবংশীয় নষ্ারাজ অনস্তবশ্দ্ীণ চোড়গঙ্ছের অষ্টমন্টিতন রাজা- 
সম্বৎসরে প্রথম নিশ্মিত হয় তাহ। আমরা মন্দিরস্থ দুইটি .লখ হষ্টতে 
জানিতে পারি! অনন্তর) ১০৭৬ ঝুষ্টাব্দ হইতে ১১৪৭ খৃষ্টাব্দ পথ্যন্ত 
সুদীৰ্ঘকাল রাজত্ব করেন। কিন্তু মন্দিরাভ্যন্তরস্থ পরবস্তা যুগের অপর একটি 
লেখ ইহ! প্রমাণিত করে যে এই সৃধ্যমন্দির উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে 
আমুল সংস্কৃত হয়। এখানকার প্রধান বিগ্রহ সুর্যামৃণ্ডিটি দেখিয়া আমার 
মনে হইল যে ইহা! উন্তরভারভীয় শৈলী অনুসারে নিশ্মিত হইমাছিল। 
সালিছগুম, একৃর্শ্মম্‌ এবং অরসভিলী প্রভৃতি স্থানের মৃন্তি ও মন্দির 
আলোচনা করিয়। ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল যে মধ্যযুগে এই প্রদেশে 
ব্ৰাহ্মণ্য পঞ্চোপাসনার অস্ততঃ চারিটি অর্থাৎ বেঞ্চব, শৈব, শাক্ত ও সৌর 
অল্লবিস্তর প্রসার লাভ করিয়াছিল । গাণপত্য সম্প্রদায়ের পৃথক 
'অবস্থিতির পরিচয় এখানে পাওয়া না গেলেও, বিত্ববিনাশক গণপাতিও 
বে আংশিক পুজার পাত্র ছিলেন তাহা আমর! মন্দিরমধ্যন্থ দু'চাররিটি 
গণপতি মুত্তি হইতে বুঝিতে পারি । 

গণপতি ওংমৃহিযমদ্দিনীর মুক্তির কথা বলিলাম । মূল মৃত্তি শিবের সহিত 
এরূপ সৃত্তি কাদিপেটাস্দমক গ্রামের উপকণ্ঠেই ইতস্ুতঃ বিক্ষিপ্ত দেখিলাম। 
কানিপেট। সিংহাদ্রি নামক পবৰতের পার্শ্বে ওয়াল্‌টেয়ার হতে শ্ীককুলম 
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কশিঙ্গ ও তাহার কয়েকটি প্রাচীন লিদর্শন ৭৯ 
যাইবার রাস্তায় মধ্যপথে অবস্থিত । যেখানে মৃন্ডিগুলি পাওয়া যায় 
সেখানে একটি “টিধি' ও জ্রলাশয় দেখিয়া মলে হইল যে এখানে বহুপৃবের 
দেখালয় ছিল। জটেশ্নর শিবের ভাঙ্গ! মৃত্তি দেখিলাম উচাই বোধ ছয় 
মন্দিরের মধ্যে অশ্যতম বিএাহ ছিল। কারণ ওখানেই একটি তেলেগু লেখ 
দেখা গেল, যাহা হইতে জান! যায় যে জটেস্বর শিবের মন্দিরে রাজ! 
অনস্তবর্্রণ চোড়গঞ্গের সময়ে কোনও শৈবভক্ত দেবতার উদ্দেশ্যে দীপদানের 
জন্য কিছু স্বর্ণঘুদ্রা ( “মাডা”) দান করিতেছেন ॥ মন্দিরটি বোধ হয় 
উক্ত ন্পতির রাজ্য কালের প্রথমভাগে নিশ্মিত হয় । 

সর্বশেষে কলিঙ্গদেশের বিখ্যাত ছুইটি শিবমন্দিরের প্রসঙ্গ আলোচনা 
করিয়া আমি এই স্দীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহার করিব । এই মন্দির দুইটি 
&ুঁলীকঙ্কুলম্‌ হইতে ন্যুনাধিক ৪* মাইল দুরে বংশধার। নদীর তীরে মুখলিঙ্গম 
নামক স্থানে অবশ্থিত। এই মুখলিক্গমই যে কলিঙ্গদেশের সেকালের 
রাজধানী কলিঙ্গনগর তাত৷ প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন । 
এররাজ শ্ীধারবেলের হাতিগুন্ফা শিলালিপিতে যে কলিঙ্গনগরের প্রথম 
উল্লেখ পাওয়া যায় সে কথা পৃর্ের্বই বলিয়াছি 18 যুখলিঙ্চম নামটির বাৎপত্তি 
সম্বন্ধে অনেকে অস্ুনান করেন যে ইহা মুক-__কলিঙ্গম পদ হইতে উদ্ভৃত ॥ 
‘মুক’ শব্দের স্থানীয় ভাষায় অর্থ হইল ‘তিন’, তাহা হইলে সমস্ত পদটির 
অর্থ হয় ত্রিকলিঙ্গ। নধাযুগের উড়িব্যা ও মধ্যপ্রদেশের বন্চ রাজস্যের 
অন্যাতম বিরাদ্ধ ছিল ‘ত্রিকলিঙ্গাধিপতি’। বহু পূর্বে রোমান এীতিতাসিক 
দ্রিনি ভারতের এই অঞ্চল সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ‘কলিঙ্গী’, “মা।কো-কলিঙী, 
এবং গ্যাঙ্গারিডী-কলিঙ্গী' এই তিনটি কলিঙ্গের উল্লেখ কবিয়াছেন ॥ 
কিন্ত “ম্যাকো" যদি ‘মুক’ শব্দের বৈদেশিক প্রতিরূপ হয়, তাহা হইলে 
ম্যাকো-কলিঙ্গী” পদেই ত্রিকলিঙ্গের অর্থ নিহিত রহিয়াছে । এ-প্রসঙ্গে 
“মোডো-গলিঙ্গ' নামটিও বিচাৰ্য্য ; প্রিনি এই লাম সাহায্যে এমন একটি 
জাতিকে বুঝাইয়াছেন, যে জাতি গঙ্গা (1) নদীস্থ একটি বৃহৎ দ্বীপে বাস 
করিত । “মোডো” বা এমুডূ তেলেগু ভাষায় “ভিন” সংখ্যাবাচক, অভএব 
“মোডো-গলিঙ্গ”  কথাটিভে ‘ত্রিকলিঙ্গে'র ইঙ্গিত বর্তমান? আবার 
অন্দিকে ইহা এমধুকলিঙ্গ” নাম স্মরণ করাইয়! দেয় রাজা অবস্তি (অলক) 
বৰ্শ্মন চোড়গঙ্গের বিশাখপত্তনম্‌ তাত্রশাসলে লিখিত আছে যে কামাল'ব 
(২য়) নামক গঙ্গরাজবংশের জনৈক পৃর্ধতন নৃপতি ‘নগর’ নামক একটি 
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পুর নির্মাণ করেন এবং তথায় তিনি মধুকেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা 
করিয়া একটি স্ববৃহৎ শিবমন্দির নির্শ্মাণ করেন। অনেকে মনে করেন যে 
এই ‘নগরই' কলিঙ্গনগর বা বর্তমান মুখলিঙ্গম,১ এবং এই শিবমন্দিরটিষ্ট 
সেখানকার মধুকেশ্বরের মন্দির । এমন্দিরটি দের্খিলাম । নাতিবৃহৎ প্রবেশ 
তোরণ অতিক্রম করিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে একটি সারিতে পঃচটি নন্দী (শিব 
বাহন বৃষ ) স্থাপিত দেখা গেল। অন্ধকারময় গর্ভগুহে প্রবেশ করিয়া 
ক্ষীণ বপ্তিকার সাহাযো মূল বিগ্রহের রূপ ভাল বুঝা গেল না। তবে 
বিএহটি যে মুখলিঙ্গ জাতীয় লে এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই । যাহ 
দৃষ্টিগোচর হইল তাহাতে ইহাকে নাতিদীর্ঘ ও নাতিপ্রশস্ত শুস্তাংশ বলিয়া 
মনে হইল । মন্দির প্রাঙ্গণের চারি কোণে চারিটি প্রদ্রাকার ‘রেখ দেউল’ 
মলে হয় মূল দেউলটিকে লইয়া এলি মহাদেবের পঞ্চরূপ যথা বামদেব, 
সদ্যোজাত, অধোর, তৎপুরুষ এবং ঈশান--ইহাদের প্রতিষ্ঠাপনা নির্দেশ 
করিতেছে ; পৃর্ক্বোক্ত শ্রেণীবদ্ধ পঞ্চনন্দীও এই অনুমানের পরিপোষক । 
মূল মন্দিরের বঙহির্গাত্রে এবং অন্যত্র সূর্য্য, উমা-মতেশ্বর, কান্তি:কেয়, গণপতি, 
অতিরিক্তাঙ্গ ভৈরব, শিব-তাণুব, অজ্প-একপাদ প্রস্তৃতি বন্ শৈবমুত্তি ত 
খোদিত আছে, কিন্তু সেখানে সূর্য্য, ব্লসিংহ, বরাহ প্রভৃতির মৃত্তিও 
খোদিত দেখ! যায় । এতদ্বাতীত অন্যান্য বছ প্রকারের “‘প্রস্তরচিত্র' (০%7 
stone rrlief) দেখিলাম । সবগুলির ভাস্কর্য্য পদ্ধতি অতি মনোরম, 
এবং মন্দির ও ভাস্কর্যা উড়িব্যাদেশীয় শৈলী অনুগামী । মুখলিঙ্গম এামে 
প্রবেশকালে আর একটি শিবমন্দির দেখিলাম__উহার নাম “লোমেশ্বর | 
মন্দিরটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুত্র, কিন্তু ইহার ভা'ন্বর্ধ্য মধুকেম্বর মন্দিরের ভাস্বর্য্য 
অপেক্ষাও উচ্চাঙ্গের বলিয়া আমার ধারণ হইল ; হয়ত ইহা প্রাচীনতর । 
মন্দিরের মধ্যে স্ুলাকৃতি শিবলিঙ্গ, _প্রাঙ্গণে নন্দী বিরাজমান- মন্দিরগাত্রে 
খোদিত বহু দেব-দেবী মৃত্তি মনোহর শিল্পকলার. পরিচায়ক । তন্মধ্যে 
কয়েকটির বিষয়ে একটু আলোচনা, আবশ্যক । উড়িস্যার রীতি অনুযায়ী 
গর্ভগ্রহের প্রবেশদ্বারের মাথানীতে 11709] ) গক্জলক্ষী এবং “নবগ্রা 
খোদিত দেখিলাম ৷ কিন্তু নবম ‘গ্রহ’ কেতুর রূপ এখানে সম্পূর্ণ মৌলিক। 
কেতৃ এখানে একটি উদ্ধলিঙ্গ' কঙ্কালসার পাস্ডপভ তপশ্বীরূপে চিন্তিত, 
ইহার শীর্ষোপরি একটি সাপের ফণা । কেতৃুর এ রূপ আমি কোথাও দেখি 
লাই। নবগ্রতত্ঞোত্রে কেতুকে 'রৌজ্রং রুদ্রাত্মজং ক্রুরং বলিয়া বর্ণনা করা 


কলিঙ্গ ও তাহার কয়েকটি প্রাচীন নিদর্শন ৮১ 


হুইয়াতে ; সেই ক্ূপকল্রনাই কি এখানে যৃদ্তি পরিগহ করিয়াছে? 
ভুবনেশ্বরের শিবমন্দির গলির চ্যাঁ এই মন্দিরেরও তিনটি পার্শ্ব দেবতা 
যথা পার্তী, কাত্তিকেয় এবং গণপতি । ভুবনেশ্বরের অনেক শিবমন্দিরে 
যেমন লকুলীশ এবং অন্যান্য পাশুপতাচাধ্যের মৃরত্তি একত্র দেখিতে পাওয়া 
যায়, এই মন্দিরটিতেও বাহিরের একটি অংশে সেইরূপ দেখিলাম । স্ুচ্দর 
শিল্পকলার সহিত খোদিত মন্দিরাকৃতি একটা চতুক্ষোণ অংশের (square 
niclie) মধ্যন্থলে চতুডুর্জি লকুলীশ যোগাসনে উপবিষ্ট ; তাহার সামনের 
হাতছটি ‘ধর্ম্মচক্র মৃদ্রায়' দেখানো রহিয়াছে, ও পিছনের হাতছুটিতে 
আক্ষমালা এবং ত্রিশূল ; মহান্বুজ্জ বা বিশ্বপদ্ম_ যাহার উপর তিলনি আসীন 
উচ্না যেন নিয় হটতে উত্তোলিত হইতেছে ; চতুক্ষোণে এবং উপরে ও নীচে 
কয়েকটি পাশুপত তাপস ( উহাদের সংখ্যা সঠিক নির্ণয় করা যায় =! তবে 
উচ ১৭৷১৮ হঈলে পাশুপত স্থত্রের কৌণ্ডিণ্যভাব্য নিদিষ্ট শাষ্টাদশ পানু 
পতাচাৰ্য্যই বোধ তয় এখানে প্রদলিত হইয়াছেন )$ লকুলীশের ঠিক উপরে 
ত্ৰিভঙ্গ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান বৃষবাহন মনোহরমৃ্তি মহাদেব ( ৩নং চিত্র £ এ 
জাতীয় লকুলীশ মৃত্তির তাৎপর্য্য সম্বন্ধে ইতিহাস পত্রিকায় প্রকাশিত 
‘ভুবনেশ্বর ও লকুলীশ পাশুপত সম্প্রদায়” প্রবন্ধে আমি বিশদ আলোচন 
করিয়াছি )। সোমেশ্বর মন্দিরের বহির্গাত্রে গঙ্গা, যমুনা, শিবতাগুব, সরস্বতী, 
অর্্ধনারীশ্বর শিব, অজ-একপাদ, চামুণ্ডা প্রভৃতি বিভিপ্র দেব দেবীর স্মুম্দর 
মৃণ্তি খোদিত রহিয়াছে । এগুলির তক্ষণ কৌশল অনবদ্য ও বিস্ময়কর 1 * 


* প্রবন্ধে বণিত স্থবনেশ্বরের স্বানগুলি ফয়েক বৎসর পূর্বের পরিদর্শন 
করিতাছিলাম । সালিহুগুন, শীকুর্শ্বন, অরসভিলী ও মুখলিঙ্গন প্রভৃতি স্থান করটি 
ভারতীন্ব প্রত্বতত্্বি ভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষ শ্রহ্ধে্র বন্ধুবর ও অমলানন্দ ঘোষ এবং তাহার 
স্থযোগ্া সহকর্মীর, ভ এ, এস, গাড়ে এবং এ আর, হ্ুত্রক্ষপাম, মহাশয়গপের 
সাছাব্যে সম্প্রুতি দর্শন করিবার সৌভাগ্য ঘটিরাছিল। জৌগান্ডা, পুরুযোত্বমপুর 
শ্রস্থতি পরিদর্শনের ব্যবস্থা বহরমপুর ( গঞ্জ!ম ) নিবাসী খলিকোট কলেছের স্থযোগ্য 
অধ্যক্ষ শ্রব্াম্পদ 8) সরসিংহ পাবি মহাশর অল কিছু দিন পুর্কে করিয়া দিয়াছিলেন। 
১নং ও ৩নং চিত্র আমারই গৃহীত । ২নং চিত্রটি ভারতীন্ন-প্রত্র-তন্ত-বিভাগের দক্ষিণ- 
পুর্ধকেস্ত্রের সহকারী অধ্যক্ষ ডক্টর আর, হুত্রক্মণ্ম্‌ মহাশয়ের সৌজন্তে প্রাপ্ত 





ভম্‌ আন্তোনিও জ্োসে দয নরনতা * 
শ্রী রমেশচন্দ্র মিত্র 


ভারতবর্ষের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদেশী ভাগ্যা শ্বেধীগণের দ্রুত 
অদৃষ্ট পরিবর্কনের পক্ষে স্ুবণ সুযোগ ছিল। ভারতের ভাগ্যবিপর্যায়ের এই 
সন্গিক্ষণে মাত্র অস্্রনৈপুণা ও নির্ভাঁক বুদ্ধিমন্ত প্রভাবে যে সব ব্যক্তি 
সৈনিকরত্তি অবলম্বন করিয়া সামাস্য অবস্থা হইতে অকন্মাৎ সমৃক্ষি ও রাষ্ট্রীয় 
প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন ঠাহাদের মধ্যে রেমা, নাদেক, পের" প্রভৃতি 
অনেকের নামই ইতিহাস পাঠকের নিকট স্বিদিত। কিন্তু এতিহাসিক 
পট পরিবর্থনের এই ছুর্য্যোগমুহূর্ধে এক ধর্্মবিমুখ ধর্ম্যাক্তকের পক্ষেও 
নীতিবঞ্িত কূটবন্ধি ও দুঃসাহসিক ধূর্ঠতাসহায়ে যে ভাগালক্্ীর প্রসন্নতালাভ 
অসস্ভব ঢিল না তাহার প্রকুষ্ট নিদর্শন আমরা পাই ডল আস্টোনিও জোসে ত্য 
নরনহার বিচিত্র জাঁবধনচরিতে ৷ ইহার কাহিনী অপেক্ষাকৃত অপরিচিত 
হুইলেও বহু কেতৃহলোন্টীপক ঘটনায় পরিপূর্ণ । 

১৭২০ খৃষ্টান্দের জুলাই মাসে গোয়। বেলহা বা আদি গোয়া ( প্রাচীন 
কদম্ববংশীয়গণের রাজধানী ) নামক ভ্রীর্ণ উপনগরীতে আন্তোনিওর জন্ম হয়। 
ইহার পিতা ভ্রান্সিসকে! ছা নরনহা ছিলেন এক দুঃস্থ “নাইট'॥ অবস্থা হীন 
হইলেও ভারতের পর্ঠ,শীক্ত সমাজে এই বংশের কৌলীম্যমহিমা ছিল অভ্রভেদী । 
পিতৃক্লে অ স্থানিওর সহিত প্রাদো ও আর্কসের দেশবিশ্রন্ত কাউন্টবংশের 
নিকটসম্পর্ক ছিল। আবার যাতৃকুলেও তিনি কান্টানতেদের অভিজাত 
বংশের নীল রক্তের অধিকারী ছিলেন । শৈশবেই পিতামাতার মৃত্যু হইলে 
এই নিঃসন্বল বালকের লালনপালনের ভার পড়ে তাহার মাতামহীর উপর । 
সে-যুগে চার্চ-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিত্তহীন অথচ সন্ধংশজাত খৃষ্টান বালকের 
উন্নতির প্রভূত সম্ভাবনা ছিল। তাই বৃদ্ধা মাতামহী তাহাকে বাল্যকালেই 
গোর ফ্রান্সিসকান মঠের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে উপাসকরূপে ভন্তি করাইয়! 


* ইস্যাইল গ্রাসিয়! কর্তৃক পর্ত. গীত ভানার লিশিত জীবলীর আবি জি 
ক্লোসে দেরে করত ফরাসী তাসার সচুনাদ ও ভুমিকা | কর।সী-ভারত এতিহাসিক 
সমিতি কর্তৃক পন্দিগেরী চষ্টতে প্রকাশিত । 





ডঃ আন্োলিও জোসে ত নরনহা ৮৩ 


দেন। ভাল স্যপাপ্রিশের প্রভাবে সন্স্যাসাশ্রনে প্রবেশের জন্য নিদ্দিষ্ট 
ন্যুনতম বয়স ১৬ ব২সএ পূর্ণ হইবার পূর্বেই আনস্তোনিৎকে এ আঙানে 
প্রবেশ করিতে ‘দেওয়া হয় । কিন্ত এই চপলচিও্ নবীন সম্স্যাসীর না 
ছিল ধৰ্ম্মে নিষ্ঠ, না (ছল আচার ও সংযমের প্রতি বিন্দুমাত্র অনুরাগ ৷ 
যাহা হউক, বিশ লংসর বয়সে ইনি শিক্ষানবিশী সমাপ্ত করিয়া যথা- 
বিহিত দীক্ষান্তে ফাদ।র আন্তোনিও নাম গ্রহণপূর্ব্বক ১৭৪১ সৃষ্টান্ডে নাদ্রাজের 
উপকণ্ঠে ময়লাপুরে তাহাদের সম্প্রদা যুক্ত মিশনের কাধ নিযুক্ত হইলেন ॥ 
প্রথম হইতেই ন্বধশ্প্নবিহিত কর্তব্যের প্রতি একান্তিক খঁদাসীশ্য সত্বেও 
জীবনসংখ্যামে কোন পথে স্রীকৃদ্ধিলাভের সুবিধা সে বিখয়ে তিনি সতত 
অবহিত ছিলেন । এই সময় হইতেই লানা অবস্থা নিপধ্যয়ের মধ্যে 
ধীরে ধীরে তাহার উন্নতি ঘটিতে থাকে । 

১৭৪১ খুষ্টান্দের অক্টোবর মাসে ছৃপ্লেক্স. পন্দিচে্লীর গভর্ণর-জেনারেল 
হইয়া আসেন । ইহার কয়েক নাস পৃঝেধই তিনি ভাহার ভুতপুবব বদ্ধুপত্থী 
৩৬ বৎসর বয়স্ক। বিধবা নাদান ভ্যাস্যাকে বিবাহ করিয়াভিলেন । নব-পরিণীতা 
পস্থীর প্রতি দুপ্লেস্মের নিকিড় অন্ুরাগের কথা সকলের বিদিত ছিল। 
কিন্তু তৎকালান শেতাঙ্গসনাজে মাদাম ছুপ্লেক্সের বিশেষ অধ্যাদা ছিল 
লা। তাহার মাতানঠী ছিলেন খাঁটা ভারতীয় । যে পিতানহীর লাম 
অহ্থসারে তাহার "জান! নামকরণ হইয়াছিল তিনিও ছিলেন লো-আশলা 
ফিরিঙ্গী। কাজেই পণ্ডগীজ বংশ হইতে উদ্ভূত হইলেও তাহার ধননীতে 
যে ভারতীয় রক্ত প্রবলভাবে প্রবাহিত ছিল এ কথা সকলেই জানিত ! 
এমন কি তাহার পিতামহ টোমে কাস্ত্রো যে খাটি পত্গীজ্র এ কথাও 
নিঃসন্দিক্টভাবে বলা চলে না। এই সময় মাদ্রাজে পর্তুগীজ প্রাধান্য 
লুপ্ত হইবার পর সান টোমে ও মাদ্রাজের অনেক পর্তুগীজ পরিবারেরই 
ভারতীয় বিবাহের ফলে বর্ণসন্কর ঘটিয়াছিল। পত্দীর এই বংশ-পরিচয় 
যে দুপ্পেক্সের ম্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তির অজ্ঞাত ছিল তাহা নহে কিন্ত এ 
ক্রটার কোনও প্রতিকার না থাকায় তিনি এ বিষয়ে নীরব ছিলেন। 
চতুর আস্তোনিও দুপ্রেক্স_ দম্পতির সহিত অল্প পরিচয়েই তাহাদের এই 
মনোগত ক্ষোভ ও দৌবধল্যের সংবাদ পাইলেন এবং এই রক্রপথে নিজের 
উন্নতির সোপান নির্শ্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন । তিনি এক প্রচণ্ড ও হ্:সাহসিক 
ধাঞ্সাবাজীণ ছাগা এক চালেই বাজা মাং করিলেন। অঙ্ঞাত কুলশীল। 


৮৪ ইতিহাস 


মাদাম ছুপ্রে্গকে অকস্মাৎ তিনি নিজ পিভৃম্বসা বলিয়া দাবী করিয়া 
বসিলেন এবং স্বকপোলকলিত কুলজীর সাহায্যে আর্কস্‌. প্রাদো ও 
কান্টানহেদের অভিজ্ঞাত যুরোপীয় বংশাবলীর সহিত ত্ান্ার আত্মীয়তা 
প্রতিষ্ঠিত করিলেন । এই নবাবিষ্কত বংশগৌরবের অসস্তাব্যতা সত্বেও 
যে ইহার দ্বারা তীক্ষধী হুপ্লেম্স. প্রতারিত শহইয়াছিলেন এমন মনে 
করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই । কিস্ত কৈতববাদের এমনই মহিমা 
যে তাত! সম্পূর্ণ অলীক জানিয়াও ছুপ্লেক্স, ইহ সানন্দে স্বীকার করিয়া 
লওয়াই সমীচীন মনে করিলেন। তীহার পত্তীও নিল্র কুলগত নালিম্য 
এইরূপে অপ্রত্যাশিতভাবে বিদৃরিত হওয়ায় মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় পন্দিচেরী 
সমাজে অকুষ্টিতভাবে স্বীয় প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তারে বদ্ধপরিকর 
হইলেন এবং নবলন্দ বংশগৌরবে উল্লসিত হইয়। এই তথাকথ 
জ্রাতুক্পুত্রের প্রতি স্মেহে ও  বদান্যতায় বিগলিত তইলেন ॥ বলা বাহুল্য 
ছপ্পেল্সের ম্যায় প্রন্ল প্রতাপ ব্যক্তির সহায়তালাভে আস্তোনিওর ভাগ্যোদয়ের 
পথ স্থগম হইল । ১৭৪৬ খ্ষ্টান্দে আন্তোলিওকে ময়লাপুরের ভিকার- 
জেনারেল পদে নিয়োগ করিবার জন্য গোয়ার আর্চবিশপের নিকট ছুপ্রেক্স, 
সনির্ধ্ন্ধ অস্থুরোধপত্র প্রেরণ করিলেন এবং সেই পাত্রে আন্তোনিওকে 
নিজ পত্বীর ভ্রাতুষ্পৃত্র বলিয়া প্রচার করিলেন । এমন কি আন্তোনিওর 
নৈতিক শৈথিল্যের সংবাদ জানিয়াও তিনি আত্তোনিওর যোগ্যতা 
ও ভবিষ্যৎ কার্ধযাবলীর জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জামিন থাকিতে স্বীকৃত 
হইলেন । আন্তোনিওর তরুণ বয়স ও অল্প বিদ্যার ভচ্য উক্ত পদে 
তাহাকে নিয়োগ করা অসম্ভব হইলেও গোয়ার কতৃপক্ষ দুপ্েক্সের 
মনস্তষ্টির জন্য আত্তোনিওকে সয়লাপুরের অন্তর্বস্তী লুজ, নামক প্রধান 
গির্জার যাজক পদে উন্নীত করিলেন এবং অধিকল্ত তাহাকে করমণ্ডল 
উপকুলস্থ ফ্রান্সিস্কান প্রতিষ্ঠানগুলির বিশেষ পরিদর্শক নিযুক্ত করা হুইল ৷ 
এই পদের জন্য ন্যুনতম বয়স সরকারী নিয়মানুসারে ৪০ নির্দিষ্ট থাকিলেও 
গোয়ার সরকারী মহলে ছল্লেন্সের অপরিসীম প্রভাব বশতঃ এই রাজাজ্ঞারও 
বিশেষ ব্যতিক্রম করা হইল | কিন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত হইয়া উচ্ছ.জ্ঘলতা 
ও ইব্দ্রিয়পরায়ণতাত অন্য শীত্রই আস্তোনিওর দুনাম চারিদিকে ছড়াইয়া! 
পড়িল । স্বীয় অপরিঘিত বিলাসব্যসনের ব্যয়লির্াহের জন্য তিনি 
এমন কি শিজ্দার পবিত্র লাসনকোষণ প্রক্ততি বিক্রয় করতেও পরাম্মুখ 


এপ, 


উদ জন্থানিও জোলে ত্য নরনহ। ৮৫ 
হইলেন ন।। মাদাম দুপ্রে 





কে কাঞ্চননৃল্যে পর্িশুন্ধ ককিয়। পোয়া 
সরকার হইতে তাহাকে সেনোরা গ্য কাস্ত্রো ও নরনহা পদবীতে অলঙ্কৃত 
করা হইবে এই প্রত্যাশায় প্রপুন্ধ করিয়া আস্তোনিও হাতার কাছ হইতে 
বেশ কিছু ন্বর্ণমুদ্র। আয়স্ব করিয়! নিক্ষ গির্ল্দার কর্ঠব্যভার অবহেলা 
করিয়া গোয়া যাত্রা করালেন । অবশেষে তাহার নিরন্তর [নিয়ন লঙ্ঘন 
ও দুর্ব্য্যবহারে ধর্শ্মাধ্যক্ষ তিকার-জেনারেলের ধৈর্যাচ্যুতি ঘটিল । আন্তোলিও 
মিশনের আদালতে অভিযুক্ত হইলেন এবং সেখানের বিচারে ঠাঁহার দোষ 
প্রমাণিত হওয়ায় তাহাকে পদচ্যুত করা হইল ৷ কিন্ত পর্তুগীজ সরকারী 
মহলে তখন দুপ্লেন্দের এমনই অপ্রতিহত প্রতিপত্তি যে ভাতার অনুগ্রহ 
ভাঙ্গন ব্যক্তির শান্তিপিপানে পাছে ভাহার বিরাগভান হইতে হয় এই 
আশঙ্কায় শুধু আন্টেলিওকে অপসারিত না করিয়া সমগ্র ফ্রান্সিস্কান 
মিশনারীগণকেই করনগুল উপকূল হইতে সরাইয়া আনার আদেশ দেওয়া 
হইল । একের অপরাধের ফলভোগ সকলকে করিতে হইল, অথচ 
যথার্থ অপরাধীকে একেবারে বিতাড়িত না করিয়া ভাহার উপর লাদে'জ 
নামক একটি ক্ষুদ্র গিষ্টার ভার অপিত হইল । 
চরিত্রের কোনও পরিবর্ধন সাধিত হইল না। 

ইনার কিছুদিন পরে ১৭৪৯ খৃষ্টান এক্‌স্‌ লা স্যাপেলের সঙ্গি অনুসারে 
ছপ্নেন্স, যখন ইংরাকদিগকে নাঙ্রাজ প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন তখন 
তিনি সেখানে ইংরাজ প্রভাব কিয়ৎপরিনাণে ক্ষুন করিবার জনা সালাটোমে 
এলাকায় পর্ডুগীপ্রদিগের পুনর্ব্বসতি স্থাপনের প্রয়াস পাইলেন । এই 
উদ্দেশ্যে তিনি পূর্ব হইতেই ডাহার অনুগত টাদ! সাহেবের নিকট হইতে 
আস্তোনিওকে সানটোমের ফৌজদার নিয়োগ করিয়া সেই নর্বে একটি 
ফাশ্ঘান আদায় করিলেন । আনন্দ রক্গপিল্লাইয়ের ডায়েরী হইতেও জানা 
যায় বে মাদাম ছুপ্রেক্স২ও এই উদ্দেশ্যে রাজাসাহেবের নিকট বিস্তর অনুরোধ 
উপরোধ করিয়াছিলেন । এইবার আন্তেনিও সানন্দে নিরীহ ধর্শ্মযযাজকের 
বেশ ত্যাগ করিয়া মুসলমান ওমরাহের আড়ন্বরপূর্ণ বেশতুষায় সজ্দিত হইয়া 
নবাব দিলওয়ারজ্ক্গ জমাদার বাহাদুর উপাধি ধারণপুবর্বক প্রজাশাসনে 
অবতীর্ণ হইলেন ৷ ছুপ্রেক্স, এই সময়ে আস্তোনিওকে পর্তুগীজ সরকার 
হইতে ডিরেউর-জেনারেল নিয়োগ করার জন্য গোয়ার গতর্ণরকে অমুরোধ 
করিলেন কিন্ত আন্তোনিও এই পদের জন্য সম্পূর্ণ অযোগ্য বিবেচিত 


কিন্ত ইহাতে ও হাতার 


ত 


৮৬ ইতিহাস 


হওয়ায় অবশেষে দৃপ্লেক্সের আখগ্রহাতিশয্যে আন্তোনিওকে পত্তগীজ 
সরকারের প্রকিউরেটার জেনারেল নিয়োগ করিয়া গোয়া হইতে তদদুরূপ 
পরওয়ান! পাঠানর ব্যবস্থা করা হইল । ফৌজদার পদে সমাসীন হইয়াই 
আস্তোনিও পূর্বতন ফৌজদার ও ভাহার পুত্রকে বন্দী করিয়া! কড়া 
পাহারায় পন্দিচেরী পাঠাইয়া দিলেন । ফরাসীদিগের অনুগত প্রতিনিধি- 
স্বরূপ তিনি প্রকাশ্যে ইংবাজদিগের বিরুদ্ধতাচরণ করিতে লাগিলেন । 
সানটোমের প্রাচীন ছুর্গটি কয়েকটি কামান দ্বারা সজ্জিত কিয়) মুষ্টিমেয় 
সৈম্য সংএাহ করিয়া দুণ রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন ৷ স্থানীয় ব্যবসায়ী দিগকে 
মাদ্রাজ্জের সঠিত কোনরূপ কারবার করিবার বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা 
জারি করিলেন । অর্থ সংগ্রহের জন্য প্রজাপীড়নও পূর্ণ উদ্যমে চলিতে 
লাগিল । ইংরাজগণ ইহাতে সতর্ক হইয়া চাদাসাহেবের প্রতিদ্বন্ৰী 
মহম্মদ আলীর নিকট হইতে ময়লাপুর ও সানটোনমের শাসনের পরওয়ানা 
আদায় করিয়। + হলেন। ১৫৯ অক্টোবর ১৭৪৯ স্ৃষ্টান্দে এডবিবাল বসকাওয়েন 
সানটোনে আওঞনণ করিলেন ও পলায়নতৎপর ফাদার আন্তোনিওকে 
বন্দী করিয়৷ বিচারের জন্য সত্বর লগুনে পাঠাইলেন । এই সংবাদে বিচলিত 
হইয়া আন্ভোলিওর মুক্তির জন্য হুপ্রেস্স, শুধু এডমিরাল বসকাওয়েনকে 
অনুরোধ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না ৷ পর্জুগী গভর্ণরের মারফত লণ্ডনেও 
বসকাওয়েনের আচরণের ভীত্র নিন্দ! করিয়া পত্র লিখান হইল। ইংরান- 
লরকার পর্তুগালের সহিত সংঘর্ষ পরিহার করিবার আগ্রহে অনতিবিলম্বে 
আন্তোনিওকে মুক্তি দিলেন । ছাড়া পাইয়। আন্তোনিও পারী নগরে 
আসিলেন এবং গুপ্লেক্সের সন্ত্রাস্ত বন্ধুবর্গের আন্ুকৃূল্যে অচিরেই রাজা 
পঞ্চদশ লুই এর প্রসাদলাভে ধন্য হইলেন । র্লা্া তাহার প্রতি বিশেষ 
অনুগ্রহের নিদর্শন স্বরূপ তাহাকে সেভালিয়ে গত স'যা লাঙ্জার এস 
ফারষেল নামক অভিজাত নাইট শ্রেণীর অস্তর্ভুক্তু করিলেন । তাছার 
ুস্চনিত্রভা ও নানা অপকীন্তি সত্বেও লুইর পক্ষ হইতে তাহাকে বিশপ 
পদে উন্নীত করিবার জন্য রোমে পোপের নিকট সনির্বব্ধ অনুরোধ কর! 
হুইল । ফলে তিনি পোপের আদেশে অক্বষ্টান দেশে প্রযুক্ত বিশেষ বিধান 
অনুযায়ী হালিকার্ণাসাসের বিশপ নির্বধাচিত হইলেন । লিসবনের পর্ত,গীজ 
দরবারে কিন্ত এই সংবাদে বিশেষ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল এবং পর্ত,গীজ- 
চাষ্চের অধিনাডকদিসকে না জানাইয়া একজন পর্ুগালবাসীকে বিশপ 
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নির্বাচন দ্বারা খোড়। ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়! হইতেছে এই আুতাতে তাহার! 
এই নিয়োগের বিরুদ্ধে তীত্র আপত্তি করিলেন ॥ ফলে এই সবিশূপ নির্ব্বাচন 
শেষ অবধি আর পোপের বিশেষ অন্রশাসন দ্বারা সনধিত হইল না । 
ইহার পর পগী-সরকার হইতে তাহাকে লিসবনে ডাকিয়া পাঠান 
হইল । কিন্ত সুবুদ্ধি আন্তোনিও সে পথ লা মাড়াইয়। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে 
সোজা পন্দিচেরী আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পুনরায় ছুপ্নেন্সের 
শরণাপন্ন হইলেন । এ বৎসর আগষ্ট মাসে যখন আনন্দ রঙ্গপিল্লাইয়ের 
সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় তখনও তিনি বিশপ পদে নির্বাচিত তইয়াও 
ঘথাবিহিতভাবে বিনিযুক্ত হন নাই । কোনকালেই এই নিয়োগ সম্পশ্র 
হইয়াছিল কি ন। তাহা সন্দেহস্থল । তবে পরবন্তীক্কালে আন্তোনিও 
ফরাসী নহলে নিজেকে পর্তু,শীক্ত প্রতিষ্ঠানের দ্বারা নিৰুক্ত বিশপ, এবং 
পর্তুগীজ মহলে নিজেকে ফরাসী বিশপ বলিয়া ঘোষণা, করিয়া একাধারে 
শ্যাম ও কুল রক্ষার চেষ্টা করিতেন তাহা জানা যায়। যাহ! হউক 
অতঃপর ময়ল/পুরের বিশপের মৃত্যু হইলে এ পদে ভাহাকে নিযুক্ত 
করিবার জগ্য আবার একদফা ছুপ্লেক্সের পক্ষ হইতে গোঘা-সরক্টারের নিকট 
অনুরোধ উপরোধ চলিল ॥ কিন্ত এবারও এাঙ্তার অতীত কলম্ব-কাহিনীর 
জন্য সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল । এই সনয় হইতে ১৭১১ খুষ্টান্দে পল্দিচেরীর 
পতন অবধি তিনি পন্দিচেরীতেই অবস্থান করিয়া একনি ভাবে ফরাসী- 
দিগকে নানা দৌত্যকাধ্যে সহায়তা করিয়াছিলেন | মারাঠাদিগের এবং 
বিশেষ করিয়া নোরারি রাওয়ের সহিত রাজ্রনৈতিক বার্তা বিনিময়ে ছলোক্স, 
তাহার সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে পন্দিচেরী 'সবরোধকালে 
তাহার মধ্যস্থতায় লালী মহীশূর ও মারাঠা বাহিনীর সহিত যোগাযোগ 
রক্ষা কারতে সমর্থ হন । এই সময় তাহার অক্লান্ত উদ্ধন ও চেষ্টায় 
পন্রিচেরী রক্ষার জন্য একটি পর্তুগীক্ষ বাহিনীর স্থি হয়। পন্দিচেরীর 
পতনের পরে তিনি সম্ভবতঃ কিছুদিন হায়দর আলীর আশ্রয় গ্রহণ 
করেন ও পরিশেষে অনস্যোপায় হইয়া প্রায় কপদ্দকশৃন্ঠ অবস্থায় 
শ্রোয়ায় উপনীত হন । এখানে স্বীয় বুদ্ধি ও কর্শ্মদক্ষতাগুণে তিনি 
শীত্রহ তৎকালীন গভর্ণর কম্ত ভ এগার বিশেষ অনুগ্রহভাজ্ন হন । 
ইতিপূর্বের পন্দার বিদ্রোহ দমন করিতে যাইয়া! পূর্বতন গভর্ণর কস্ত ভ 
আল্ভার মৃত্যু ঘটাগ্ত উক্ত বিদ্রোহ দমনের জন্য একটি নৃতন বাহিনী 
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প্রেরণ করার আয়েজন চলিতেছিল । এক্ষণে আন্তোনিও এই বাহিনীর 
লায়ক হইলেন ॥ অভিযানটি সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় আন্তোনিওকে পন্দা 
এবং জান্থলীল প্রদেশের সামরিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হইল (১৭৬৩ খুঃ 
'আগষ্ট )। কিন্ত শীঙ্ুই তাহার অত্যাচারে ও বিচারে প্রজ্ঞবিক্ষোভ 
দেখা দিল এবং উৎদীড়িত প্রজাদের আবেদনে গোয়ার গভর্ণর বাহাদুর 
তাহাকে এ পদ হইতে অপসারিত করিতে, বাধ্য হইলেন । তবে ক্ষতিপূরণ 
স্বরূপ তাহাকে বুন্দাইমের অন্তর্গত দুইটি গ্রাম ইজারা এবং একটি বৃত্তি 
দেওয়া হইল ৷ কিন্তু অদষ্ট বিকূপ । তাই তাহার গুণমুক্ধ যে গভর্ণনের পশ্ষপুটে { 
তিনি এতাবৎ নিরাপদে ছিলেন তাহার কাৰ্য্যকাল শেষ হইলে খাতার 
স্থলে তিনজন ব্যক্তির ছারা গঠিত একটি কমিটির উপর শাসনভার অপিত 
হইল । ইহারা আন্তোলিওর পুর্ব অপরাধের যথাযথ বিচারের আদেশ 
দিলেন । প্রাথনিক অনম্ুসন্ধানের ফলে তাহার অত্যাচার কাহিনী প্রমাণিত 
হওয়ায় তাহার বৃত্তি তো বঙ্গ হইলই উপরন্ত তাহাকে বন্ঠী করিয়া শেষ 
বিচারের জগ্য স্বদেশে পাঠান হইল ॥ সেখানে উপস্ছ্িত ইইয়া বিচারাধীন 
অবস্থায় তাহাকে কিছুদিন লিমোয়িরোর কারাগারে বন্দা থাকিতে হয় । 
বন্দী অবস্থায় তিনি দুইটি নিবন্ধ রচনা করেন । প্রথনটিতে তিনি ১৭৪৮ 
হইতে ১৭৬৯ খুঃ অবধি ইংরাজগণ কর্তুক সন্ধিভঙ্গের ধারাবাহিক কাহিনীর 
পুনরাবৃত্তি করেন ৷ দ্বিতীয়টিতে এশিয়ার যুক্ধপ্রণালী সন্থক্ষে ৬২১ পৃষ্ঠাব্যাপী 
স্ুবিশ্যৃত আলোচনা করা হয়। এই প্রবর্্গ প্রভৃতির দ্বারা তিনি, 
পর্তৃগ্রালের রাষ্ট্রনায়ক পস্বালের প্রসন্ন দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং ইহার ১ 
ফলে রান্রকীয় বিচারে পরিশেষে তাহার নির্দ্দোষিত| প্রমাণ করিতেও 
বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই । ভারতে লুপ্তপ্রায় পর্ত্গীজ শক্তির 
পুনরুদ্ধারের বিশাল কল্পনা এই সময় পশ্বালের চিত্তে উদিত হইয়াছিল 
এবং এই প্রচেষ্টায় আস্তোনিওর ন্যায় ধুরন্ধর ব্যক্তির সহায়তার প্রয়োজন 
[তিনি উপলক্কি করেন । পশ্বালের প্রভাবে আন্তোনিও ইভোরার আর্চবিশপ 
প্রভৃতি পর্তুগালের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সৌহৃদ্য লাভ করেন ৷ ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে 
পর্তুগীজ দরবার হইতে গোয়ার গভর্ণর ও আর্চবিশপকে প্রেরিত ভারত 
শাসন-বিবয়ক নির্েশগুলি যে তাহারই পরামর্শক্রমে রচিত হয় অনেকে 
এরূপ অনুমান করেন ।' পহ্বালের অন্ুমতিক্রমে তিনি কিছুকাল পরে 
গোয়ায় ফিরিয়া আসেন এবং ইতিপূর্বে বাজেয়াপ্ত এ্রামণ্ুলির অধিকারও 
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পুনরায় ফিল্রিয়া পান ॥ ১৭৭৪ বৃুষ্টান্দে গোয়ায় প্রেরিত ্রাভকীয় অনুশাসনের 
মধ্যে আন্তোনি ওকে ত্রিগাড়িয়ের এবং হায়দর আলী খার নিত্ররূপে বর্ণনা 
করা হইয়াছে । ১৭৭৫ বৃষ্টান্দের জানুয়ারী মাসে আন্তোনিওর তাগ্য আরও 
প্রসন্ন হইল এবং তিনি হইলেন পন্দা প্রদেশের রাট্রপাল (11১৮61১0576 ) 
এবং নবগঠিত রাজকীয় স্বেচ্চাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক । পর বৎসর 
ফেব্রুয়ারী মাসে তাহার এই নাটকীয় ভ্রীবলের আকম্মিক ববনিকা পতন 
হইল ৷ পঞ্জিমের গতর্ণরভবনে নিনন্ত্রণ খাইয়া! নগরের উপকণ্ঠে নিজগ্রতে 
প্রত্যাবর্তনের পথে গাড়ীতে তাহার মৃত্যু হয় ৷ মৃত্যুকালে তাহার বয়স 
হইয়াছিল ৫৬ বৎসর । 

এই ধর্ম্ববর্চিিত ধর্ম্যাঙ্জকের বিচিত্র প্রকৃতির বিরুদ্ধ গুণাবলীর 
আলোচনা করিলে ইতালীর রেশেশাস যুগের বু ঝঞ্চাবিশ্ুক্ম চরিত্রের 
কথা শ্বত:ই মনে উদিত হয়। ১৭৬১ সালে তাহার বিরুদ্ধে বিবিধ 
অভিযোগের অহ্সঙ্গানকাল্পে বিচারক সমিতি এই মর্শ্মে মত প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, "এই বাজক ছিলেন একজন ছৃঃসাহসিক যোদ্ধা যেমন 
ছুদ্ধর্ষ তেননি নিভীক ॥ হাতার মধ্যে ছিল উর্বর কল্পনাশক্তির সহিত 
উচ্চাশাতাডিত চিন্তবৃত্তির সনপয় ॥ তাহার স্থাস্থ্যও ছিল অটুট । তিনি 
যুদ্ধপ্রিয় ভিলেন এবং তাহার সাহসের গুণে বহু যুদ্ধে জয়লাত ঘটিয়াছিল॥ 
"এশিয়ার যুদ্ধপ্রণালী সঙ্গন্ষে ওঁহার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল অপার ! 
কিন্ত যে সকল কারণে এইসব সদৃগুণের অপলাপ ঘটিয়াছিল তাহা! 
এই-_ক্ষমতার প্রতি অঙ্গ লোলুপতা* নিষ্ঠার অভাব, অমিতব্যয়িতা, লোকের 
মনোহরণ করিবার কলাকৌশল, এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার 
নিরন্তর ব্যগ্রতা” ৷ সামগ্রিকভাবে তাহার এই “পতন-অস্ভ্যদয়-বন্ধুর' জীবন- 
কাহিনী আলোচনা করিলেও এ উক্তির সত্যত! সমধিত হয় ॥ 


পশ্চিমী সভ্যতা ও বাকি জগৎ = 
সুশোভন সরকার 


ইতিহাসকে দেখবার দুইটি ধরণ আছে । স্বল্পপরিসর কয়েকটি বছর- 
সংক্রান্ত দলিলপত্র ইত্যাদি সমন নজির সংগ্রহ করে’ সীমাবদ্ধ সেই 
সমযটুকুর ৩কট! প্রানাণা বিবরণী লিখবার চেষ্টা করা যেতে পারে। 
একাজ্র অপরিহার্য, কিন্তু এখানে এভিহাসিকের দৃষ্টি খণ্ডিত ও আংশিক 
হাতে বাধা । অঙুসক্ষিংসু মানুষের মন শুধু এই নিয়ে তৃপ্ত থাকে না। 
গোট! একট! বড় বুগ, দেশ বা সম[জবিশেষের সম্পূর্ণ ছবি, এমন কি 
সমস্ত মানবক্ঞাতির বিশাল অভিজ্ঞতা লিয়ে নাড়াচাড়া করবার প্রেরণাটাও 
নিতান্ত স্াভাবিক। একে ইতিহাসের রূপ বা ধারা সম্বন্ধে ব্যাপক দৃষ্টি 
বল্ব। এখঃলেও দলিলপত্র ইত্যাদি এতিহাসিক মালমসলাকে অগ্রাহা 
করা চলে ন। করলে ব্যাপক ব্যাখ্যা ইতিহাস ন! হয়ে নিছক মনগড়া 
সাচিত্যস্ষ্টিতে পর্যবসিত তবে ৷ কিন্তু নালমসলা! ছাড়াও বিশ্লেষণী প্রতিভা, 
তুলনামূলক আলোচনা এবং বিজ্ঞানসম্মত কল্পনাশক্তির এখানে প্রয়োজন । 
সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও আংশিক দৃষ্টিতে অভ্যস্ত সাধারণ এতিহাসিক ব্যাপক 
আলোচনার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করতে নানান থাকেন। অথচ এটাও 
নিঃসন্দেহে ইতিহাস-চচা, আর উৎসুক পাঠক-সমাজের মনে যে এর টান 
স্বাভাবিক ও প্রবল তাতে কোনও সন্দেহ নেই ॥ 

আজকের দিনে সবচেয়ে লক্ধপ্রতিষ্ঠ এঁতিহাসিক আনল্ড, টয়েন্বির 
কৃতিত্ব এইখানেই । নানা বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ নন এমন কথা কেউ 
বলতে পারে না । অথচ ব্যাপক ও সমগ্র দৃষ্টিতে তিনি মানুষের ইতিহাস 
দেখবার চেষ্টা করেছেন । তার বিশিষ্ট মতামত অগ্রাহা হ'লেও তাই 
ইতিহাস-চগায় তিনি স্মরণীয় হয়ে থাঁকবেন। ইতিহাস ঘটনা-পরম্পরার 

“The World and the West’ (BBC Reith Lectures, 1952) 
by Arnold Toynbee (.Oxford University Press); 99 pp., 
7a, 6d. 
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স্তরোত মাত্র, তার কোনও কূপ খোজার চেষ্ট! পশশ্রন”_আগাব ফিশারের 
এই নির্দেশ অবহেলা করবার শক্তি ও সাহস ঠার আছে । ইতিহাস 
সম্বন্ধে টয়েন্বির মতবাদ যে স্বীকৃত হবে একথা মননে হয় না? কিন্ত 
নানা খণ্ডে রচিত ভার বিরাট "গ্রন্থ ইতিহাসের আলোচনা” বহুদিন নিশ্চয়ই 
এক বিশাল কীতি হিসাবে বিরাজ করবে। 

একথা পুনরুল্লেখের কারণ হ'ল একটি ছোট পুস্তিকার প্রকাশ । 
টয়েন্বির ছয়টি ছোট বক্তৃতা গ্রথিত করে’ সম্প্রতি যে-বইখানি এদেশে 
এসেছে তার বিষয়বস্তু হ'ল “ইতিহাসের আলোচনা" গ্রন্থের অপ্রকাশিত 
অষ্টম খণ্ডন্থিত নবম ভাগের সংক্ষিপ্তসার । অগ্রকথায় গতখরভাবে এই 
লেখায় তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে বাকি জগতের খাত প্রতিবাতের 
বিষয়ে ভার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন । তারই কিছুটা পরিচয় ও খণ্ডনের 
চেষ্ট। বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য । 


২ 


প্রথমে টয়েন্বির বক্তব্যের সারাংশটুকু উদ্ধার করার চেষ্টা কর! যাক । 

সমসাময়িক জগতে পাশাপাশি কয়েকটি বিভিন্ন সনাক্ত চোখে পড়ে, 
তাদের নিদ্রন্ৰব সত্ব। ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। এদের অন্যতম পশ্চিমী 
সমান, তার বাসন্থান পশ্চিম ইয়োরোপ এবং এরই বিস্তৃতি হিসাবে উত্তর 
ও দক্ষিণ আমেরিকা ৷ গত সাড়ে চার শতাব্দীর ইতিহাসে প্রধান কথা 
হ’ল এই পশ্চিমী সমাজের দিশ্বিজয় । আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি অঞ্চলের 
অসভ্য জাতিদের বাদ দিলে এর প্রধান ধাক্কা পড়েছে অন্য সভ্যসমান্মগুলির 
উপর ॥ অর্থাৎ আক্রমণের লক্ষ্য ছিল-__পূর্ব-ইয়োরোপস্থিত রুশ সমাজ, 
মধ/প্রাচ্যের মুসলিম জগৎ, ভারতীয় হিন্দুসমাজ এবং দূরপ্রাচ্ের চীন. 
ও আপান। এতদিনে সেই চাপের অবসান এল মনে হয়, এইখানেই 
আমাদের যুগসন্ধি । 

বহিরাগত চাপের হাত থেকে দেশ ও আত্মরক্ষার খাতিরেই রুশ দেশে 
কেন্দ্রীভূত অবাধ রাজ্রশক্তির উদয় হয়েছিল। পল্চিমের শ্রেষ্ঠতর যুদ্ধ ও 
শিল্পবি্াকে ধার করে’ আনেন মহান পিটার, তার প্রদশিত আত্মরক্ষার 
পথ আক্রান্ত অন্য সমাঞ্জগুলিতেও অনুসরণ করার চেষ্ট। হয়েছে দেখত 
পাই। কিন্ত পশ্চিমের সামরিক ও আধিক শক্তির চাপ বেড়েই চলে__ 


৯২ ইতিহাস 


বল্শেভিক আদলে তাই আবার অবাধ শাসন-প্রতিছ।৪ পশ্চিমী বিদ্যার 
আশ্রয় নেওয়! হয়েছে পিটারের মতনই ৷ এখন মনে হয় গুর্ব-ইয়োরোশীয় 
রুশ সমান্জের প্রতি-আক্রমণের পালা এসেছে । পশ্চিমের বিরুক্ষে এই 
অভিযানে বল্‌্শেভিক রাশিয়া শুধু ধার-করা যন্ত্রই ব্যবহার করছে না, 
পশ্চিম থেকে সে একট। আধ্যাত্মিক অস্ত্র পেয়েছে _ তার নাম কমিউনিস্ট, 
মতবাদ । এটা হল পশ্চিমী সমারধর্মের একট। বিকৃতি ব! heresy 
মাত্র, একেই সাদরে এাহণ করে’ ব্যবহার কর! হচ্ছে পশ্চিমের 
উচ্ছেদের জ্রম্য । 

মুসলিম জগতে পিটার-নির্দিষ্ট আত্মরক্ষার পথ অবলঙ্বনের চেষ্টা হয় 
তুকীর স্থলতান তৃতীয় সেলিম ও দ্বিতীয় মামুদ এবং মিশরের পাশ! মহম্মদ 
আলি প্রস্ততি ভারা । আদি তুর্কী সংস্কারকদের কিন্তু একট। ভুল হয়েছিল, 
সবার! চেয়েছিলেন পশ্চিমী বিদ্যা যতটুকু কম সম্ভব ঠিক ততটুকুই গ্রহণ করা । 
এভাবে দাড়ি টানার চেষ্টাটা সফল হ'তে পারে ন।. পাশ্চাত্য সামরিক 
কায়দাকান্ুন এাহণ করতে গেলে আনুসঙ্গিক হিসাবেই বিদেশী ধরণধারণ 
কিছুট! এসে পড়তে বাধ্য--দূরদশী পিট।র তা' বুঝতে পেরেছিলেন, সেলিম 
ও মামুদ তা’ পারেন নি। অবশেষে মুস্তাক। কানালপাশা অবস্থাট। সঠিক 
হৃদয়ঙ্গম করে' পিটারের “পশ্চিমীকরণ'টাই মেনে নিয়ে সার্থক আত্মরক্ষার 
ব্যবস্থা করলেন । 

ভারতীয় হিন্দুসনাজ শুধু আক্রান্ত নয়, পশ্চিমকর্টুক সম্পূর্ণ বিজিত 
হয়েছিল। রুশ ও মুসলিম সমাজ পশ্চিনের পুর্ণ পদ!নত হয়নি, ভারতে 
কিন্তু প্রায় ছুই শতাব্দী বিদেশী সমাজের শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকে । কিন্ত 
এসত্বেও হিন্দুসমাজ্জ ইয়োরোপ থেকে অনেক তফাতে থেকে গেছে, কারণ 
উভয়ের পার্থক্য গভীরতর ও বেশী মৌলিক। কারণ এই যে পশ্চিম- 
ইয়োরোপ, পুর্ব-ইয়োরোপ এবং মুসলিম সমাজ, এর প্রত্যেকেই এক আদি 
অস্ত সভ্যতার সন্তান, এদের পরস্পরের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে । এর! 
সকলেই গ্রীক-য়িহুদি পরিবারতুক্ত, কিন্ত হিন্দুসমাক্তের ভ্ম ও চিহ্ন একেবারে 
স্বতন্ত্র ৷ 

দূরপ্রাচ্যের সমাজও গ্রীক-য়িছদির ছায়ামুক্ত । এখানে পশ্চিমী 
আক্রমণের দুটি পর্যায় চোখে পড়ে । যোলো-শতকের প্রথম ধাক্ধা ব্যর্থ 
হয়েছিল, উনিশ-শতকে আক্রমণ প্রায় সফল হ'ল। দ্বিতীয় ধাক্কার সাফল্যের 
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প্রথম কারণ এই যে ইতিমধ্যে যন্্বিপ্রবের ফলে ইয়োরোপ বেশী শক্তিশালী 
হয়ে উঠেছে) অস্য কারণ, প্রথম ধাক্কায় পশ্চিমী খুস্টধর্ম প্রচারের দিকে 
বিশেষ জোর পড়েছিল, বিজাতীর ধর্মের প্রতিরোধ প্রবত্তি দৃঢ় বাধা হয়ে 
দাড়ায় । দ্বিতীয় ধাক্কায় পশ্চিমী প্রভাবের ধর্মব্দিত পার্ধিব রূপ বেশী 
সহজে সমাজে অনুপ্রবেশ করতে পারে । এর থেকে টয়েন্বি সিচ্ধ)ন্ত করছেন 
যে একট। গোট! বিদেশী সংস্কৃতির চাইতে তার অঙ্গবিশেষকে বেশী সহদে 
গ্রহণ করা চলে। পশ্চিমের যুদ্ধ বা শিল্পকৌশল অর্থাৎ টেকৃনলজি 
পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু পশ্চিমীসভ্যতার ধর্মসংশ্লি্ প্রাণটুকু হয়েছে 
প্রত্যাখ্যাত । তবে এখন বোঝা যাচ্ছে যে পশ্চিমের পারি অনুকরণটুকু 
সহত্ত হলেও নিতান্তই ভাসা-ভাস। বাহক প্রভাব মাত্র । পাশ্চাত্য সংস্কৃতির 
প্রাণ যে-ধর্ম সেট। পূ্বদেশে জেস্ইট্‌ সম্প্রদায় প্রায় চায় করে’ তুলেছিল 
খবস্টধর্মের চীনা ব। ভারতীর সংস্করণের চেষ্টার নধ্যে । কিন্ত খুস্টানদের 
অন্তত্বন্বই তাকে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ করে’ দেয় । 

টয়েন্বির মতে আক্রান্ত সমাজ যখন প্রতিরোধ চালায় তখন প্রসারশীল 
(তার ভাবায় রেডিওয়্যাক্টিভ.) আক্রনণকারী সংস্কৃতির আলে! যেন 
প্রিক্জ স-এ বিচ্ছুরিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন কণায় চোখে পড়তে থাকে । ধর্ম, আর্ট, 
রাষ্ট্রগঠন, শিলব্যবন্থা, যন্ধব্ত্য। ইত্যাদি হ'ল সেইসব বিভিন্ন কণা। এর 
মধ্যে কোনটা আক্রান্ত সমাজের শরীরে অনেক দূর প্রবেশ করতে পারে, 
যেমন পাখিব কলাকৌশল বা ?কৃনলক্রি। কোনওটা, যেমন ধর্ম, বাহির 
থেকেই প্রতিহত হয়। সংস্কৃতির যে-কণা বিদেশী সনান্দে যতদূর প্রবেশ 
করতে পারে, তার প্রকৃত মুল্য ঠিক সেই অনুপাতেই কম ॥ অর্থাৎ পশ্চিমী 
ধর্মের তুলনায় পশ্চিমী টেকুনিক অনেক বেশী অকিঞ্চিৎকর। আসলে তুচ্ছ 
হ'লেও কিন্ত টেকৃনলক্ষির মতন বিচ্ছিন্ন কণাও বিদেশী সমাজে ঢুকে গিয়ে 
তুমুল কাণ্ডের কারণ হ'তে পারে, বাইরে থেকে সামান্য কাট! যেমন শরীরে 
চুকে ক্ষত সৃষ্টি করে । বরাবরই তাই দেখা যায় যে বিদেশী সংস্কৃতির চাপে 
শুধু পিটারদের মতন লোকেরই উদয় হয় না, ধারা বিদেশী অস্ত্র ধার করে’ 
আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করেন। আর এক ধরণের প্রাতিক্রিয়াও স্বাভাবিক-- 
তার লক্ষ্য হ'ল বিজ্রাতীয় প্রভাবকে সম্পুর্ণ বর্জন করে' আত্মপ্রতিষ্ঠ হবার 
চেষ্টা। এর নিদর্শন 'ল__রুশদেশে গোড়া প্রাচীনপন্থীদের বিক্ষোভ, 
মুসলিম জগতে ওহাবি অথবা মাহদি অভিযান, ভারতে গাক্ষী-আন্লোলল ॥ 
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বাকি পৃথিবীর সঙ্গে পশ্চিমের সজ্ঘর্যের শেষ কোথায় £ টয়েন্বির মতে 
অতীতের ঠিক পুনরাবৃত্তি না হলেও তার থেকে ভবিষ্যতের কিছুটা হদিশ 
মিলতে পারে, যদিও এতে কোনও স্থির নিশ্চয়তা নেই । অতীতে অনুরূপ 
একটা সঙ্ঘর্ষ হয়েছিল__গ্রীক-রোমক সভ্যতার সঙ্গে বাইরের জগতের । 
আক্রাস্ত সমাজে তখনও একই প্রতিক্রিয়া চোখে পড়ে। য়িহুদিজগতে 
হেরভ চেয়েছিলেন বিদেশী প্রভাবের সঙ্গে রফা করে’ আত্মরক্ষা, আর 
মাকাবিদের বিদ্রোহ ছিল বহিরাগণ্কে বর্জনের আহবান ॥। অতীতের সঙ্ঘর্ষের 
পরিণামের দিকে তাকালে দেখি যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ-আলোড়নের পর ( টয়েন্বি 
এই আলোড়নের সাদৃশ্য দেখেছেন আমাদের সাম্প্রতিক অশান্তির মধ্যে ) 
দ্বিতীয় শতকে খানিকট। স্থিরভাব নেমে আসছে যার রাষ্টিক রূপ হ'ল 
রোমান, পার্িয়ান ও কুষাণ সাত্রাঞ্জোর শাসন । জনগণের মননে কিন্ত তখন 
খালি হতাশা ও অভাববোধ । তখন মুক্তির আন্বাদ শ্বানতে লাগল নূতন 
জীবন্ত ধর্মগুলি__মিত্র, আইসিস্‌, বুদ্ধ ও খুস্টের আরাধন! ৷ জনপ্রিয় ধর্মের 
প্রথম বাণী হ'ল সকল নান্ুষ জাতি ও সভ্যতানিধিশেযে ভাই-ভাই, দ্বিতীয় 
কথা হাল জাগ্রত ভগবানের সঙ্গে যোগস্ত্রের মধ্যেই আছে উদ্ধারের 
উপায্স। শাসক-সম্প্রদায় প্রথমটা দুরে থাকলেও তাদেরও মনপ্রাণ শুকিয়ে 
উঠেছিল, শেষ পধন্ত তাদেরও স্রোতে ভাসতে হ'ল । টয়েন্বি বল্ছেন 
যে প্রাচীন জগতের এই অভিজ্ঞতা আমাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার মধ্যে 
রূপগ্রহণ করলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। হ’লেই আমরা সবদিকে 
সার্থক হয়ে উঠব খোলাখুলি একথা না লেখা থাকলেও নিশ্চয়ই তাই 
তার বক্তব্য । 
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টয়েন্বির ব্যাখ্যার মূলে যে কোনও তথ্য ব ফ্যাক্ট, নেই, একথা 
বলব না। তার স্থবিশাল গ্রন্থ, এমন কি সানারভিলের সংক্ষিপ্তসার, বারা 
পড়েছেন তারাই স্বীকার করবেন যে যুক্তির সমর্থনে নজির উপস্থিত 
করতে তার কার্পশ্য নেই। কিন্তু ব্যাপক ব্যাখ্যা যেমন ইতিহাসে 
অপরিহার্য, তার বিপদও তেমনি বহুধা । ছক্‌ কাটবার সময় সাবধান 
থাকা চাই যেন মনগড়া কথা জোর করে চাপানো না হয়, প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতাকে যেন অস্বীকার না করি। টয়েন্বির যুক্তিতে ফ্যাক্ট, বা 
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নজির আছে, কিন্তু তার সবটুকুকে গ্রাহা কর! হয়নি, গ্রহণ বা বর্জন 
হয়েছে ছকের সুবিধা অন্থলগারে । ব্যাখ্যা ব্যাপক, অথচ বিচার আংশিক-__ 
টয়েন্বি সম্বন্ধে একথ। বলা অন্যায় হবে না। 

এর ফলে বন্তৃভাগুলিতে এনন অনেক মন্তব্য দেখতে পাই যাকে সামাস্য, 
অবান্তর বলে উড়িয়ে দেওয়! চলে না, অর্থাৎ যেগুলি এতিহাসিকের বিশিষ্ট 
দৃষ্টিভঙ্গীরই নিদর্শন । মাত্র কয়েকটির এখানে উল্লেখ করছি। 

সাত পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার বল্ছেন যে পশ্চিমী সমাল নিজের এলাকার 
অত্যাচারের উচ্ছেদ করেছে, আর সেই আহ্যেই রুশ সমাজের অত্যাচার 
সম্বন্ধে তার এত ভয়। 

এর পিছনে যুক্তি হ'ল এই যে প্রত্যেক সমাজের "সংস্কৃতির আলো? 
নিজন্য এবং স্বতন্ত্ৰ; পশ্চিনী সমাজের আলোর এক কণা গণতন্ত্র, সেটা 
অন্যত্র স্বাভাবিক নয়; গণতন্ত্রের আওতায় অত্যাচার থাকে লা। 
বিশ্বালেগ মৃলটুক্ মেনে নিলে উপরোক্ত সিদ্ধান্তরূপ ফলটা। স্বতঃসিদ্ধ । 
কিন্তু মেনে নেবার যুক্তিসঙ্গত হেতু কি? নীতির দিক থেকে গণতন্ত্র একটা 
সংস্কভতিরই আলোর কণা, অগ্যের কাছে বিজাতীয় বন্য হ'তে যাবে কেন? 
নানা যুগের ইতিহাসে গণতন্ত্রের নানারূপ দেখা গেছে, এটাই কি বেশী 
সত্য নয়? ট্রাবাল গণতন্ব এক ধরণের, এথেন্সে নগর-রা্র তার আর 
এক চেহারা, পার্লামেন্টারি শাসনে পার্টিদ্বম্বের মধ্যে তার এক প্রকাশ, 
সোভিয়েট ব্যবস্থায় তার আকৃতি অন্যরকম । কোন্টা কখন সম্ভব ও 
কতখানি কাম্য তা’ নিশ্চয় নির্ভর করবে বাস্তব অবস্থা ও এতিহাসিক 
অভিজ্ঞতার উপর । কিপ্ভ তাহলে ত’ টয়েন্বির আদি বিশ্বাস আর 
টেকে না৷ আর ব্যবহারিক দিক থেকে দেখতে গেলে পশ্চিমে অতা চারের 
অবসান গায়ের জোরে তর্ক । কলোনিতে দমননীতি বাদ দিলেও দেশে দেশে 
সাধারণ লোকের অবস্থা, আমেরিকায় নিগ্রোদের অভিজ্ঞতা, স্পেন-পটু গালে 
ম্বেচ্ছাচারী রাত্্যশাসন প্রমাণ করবে যে টয়েন্বির মত অগ্রাহ্য । 
রুশভীতির কারণ হ'ল অজানা ব্যবস্থার প্রতি সংশয়, অতাচারের প্রতি বিতৃষ্কা 
নয়। গণতন্ত্র রক্ষা এখানে প্রেরণ। নয়, লড়াই-এর একটা ঠাট মাত্র । 

ষোলো পাতায় মন্তব্য রয়েছে যে পশ্চিমী জগৎ সাম্যবাদ গ্রহণ 
করতে পারে না, কেন না এমত পশ্চিমের আদর্শ থেকে বিচ্যুতি, পশ্চিমী 
জনসমান্তের কাছে অগ্রাহ্য । 
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ইতিহাসের চোখে কিন্ত পশ্চিমের উদারনীতি, গণতন্ত্র এবং সমাজ্রবাদ 
ও সাম্যবাদ পরস্পরের সংশ্লিষ্ট বস্তু ফিউডাল ব্যবস্থার বিপক্ষে লড়াই 
থেকে একটার পর একটা তাদের উৎপত্তি । এদের মধ্যে ছুত্তর পার্থক্য 
আছে নিশ্চয়ই, (কন্তু যোগন্ত্রেরও অভাব দেখি না। সতেরো! থেকে 
উনিশ শতকের ইতিহাসে এর উজ্জল সাক্ষ্য রয়েছে । সাম্যবাদকে 
অবাঞ্থলীয় বলবার অধিকার পশ্চিমী নেতাদের আছে, কিন্ত ইয়োরোপের 
এ্তিহাবিরোধী বলতে গেলে ইতিহাসকে অনেকথালি ঢেলে সাজাতে হুবে। 
সাম্প্রতিক তর্ক।তক্চিতে অভিন্থৃত হয়ে এধরণের ফতোয়া দেওয়া বড় 
খীতিহাসিকের শোভা পায় না। আর জ্রনসমাজের কাছে সাম্যবাদ অগ্রাহ্ন, 
একথা জোর করে" বলবার অধিকার রাজনৈতিক নেতার থাকতে পারে, 
এতিহাসিকের সে-কাজ নয়। এ্রতিহাসিক সিদ্ধান্ত হিসাবে নিজস্ব 
রাজনৈতিক মত বিনা প্রমাণে চালানো। অনুচিত । 

আটচল্লিশ পৃষ্ঠায় দেখছি যে সাম্যবাদকে এবার হিন্দুত্বের বিরোধী 
বলে ঘোষণা করা হয়েছে । পশ্চিমের একট! বিভ্রান্তি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র 
হিন্দুসমাজের কাছে গ্রহণীয় হ'তেই পারে না! 

এর পিছনে যে বিশ্বাস তাকে বিশ্লেষণ করলে এই দাড়ায় যে সাম্যবাদ 
পশ্চিমী সভ্যতার বিভ্রান্ত একটি “কণা”, স্বতন্ত্র হিন্দুসমাজে তার প্রবেশ 
অস্বাভাবিক । অথচ সেই সভ্যতার অন্যান্ত কণা ভারতীয় জীবনে 
প্রবেশ করে’ যাচ্চে প্রায় অনায়াসে- পাশ্চাত্য টেক্নলজি, ধর্মনিরপেক্ষ 
রাষ্ট্র, পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র, ধনতান্ত্রিক শ্লিবিপ্লব । অন্য সমাজে ঢুকতে 
গেলে সাম্যবাদের পথে যদি ‘স্বাভাবিক’ বাধা থাকে, তাহলে টয়েন্বির 
নিজের যুক্তি অস্থুসারেই তার সাংস্কৃতিক মূল্য পশ্চিমী সংস্কৃতির অঙ্তান্য 
কপার চাইতে অনেক বেশী বলে’ প্রতিপন্ন হয়ে যায়! আর পূর্ব-ইয়োরোপে 
সাম্যবাদ গ্রাহ হবার কারণ যদি হয় গ্রীক-য়িছদ্দি উৎসের আবহাওয়া, 
তাছলে অনুরূপ মুসলিম সমাঞ্জেও তাকে স্বাভাবিক বলে' মেনে নিতে 
হয়! গ্রীক-যিহদির ছায়ামুক্ত চীন এদিকে ইতিমধ্যে সাম্যবাদের 
আদশ গ্রহণ করেছে তারই বা ব্যাখ্যা কি? কোনও মতবাদ বা 
আন্দোলন সম্পর্কে নিজের মতামত ব্যক্ত করার অধিকার সকলের 
আছে, কিন্তু তার জন্য. অযথ। ইতিহাসের দোহাই দেওয়ার বিপদ 
অনেক। 


পশ্চিনী সভ্যতা ও বাকি জগৎ ৯৭ 

সাতচল্লিশ পাতায় পড়ি যে পশ্চিমী সভ্যতার সংস্পর্শে এসে হিম্দু- 
মনের মধ্যে নাকি এক বিষম সঙ্কটের উদয় হয়েছে । 

পৃথিবীর সব অঞ্চলেই আধুনিক জীবনের ঘাত-প্রতিবাত মানুষের 
মন তোলপাড় করছে । এর মধ্যে হঠাৎ ভারতীয় হিন্দুদের আলাদা 
করে" বেছে নেবার কারণটা কি? একমাত্র হেতু মনে হয় এই যে 
তা” ন। হলে টয়েল্বির মূল বিশ্বাস -- অর্থাৎ বিভিন্্ সভ্যত। ব্ৰতত প্রানীর 
মতন, এবং প্রতোকেরই উৎস ও প্রেরণা সালাদ! আলাদা ধর্মমত _ 
শিথিল হয়ে আসবে । 

তিয়াত্তর পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে পশ্চিমী সভ্যতায় নেশন-রাট্ একটা 
স্বাভাবিক প্রকাশ । সংস্কৃতির এই “কণা টুকু অন্য সনাজ-দেহে প্রবেশ 
করে" ছলস্থুল বাধিয়েডে, অশান্তি ও অমঙ্গলের কারণ হয়ে উঠেছে । 
তার বাস্তব হেতু হ'ল এই যে পশ্চিমে এক একটা গোটা অঞ্চল আগে 
থাকতেই এক ভাষাভাষী, প্রথম থেকেই রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে এক ভাষা 
অবলম্বন করে'। পৃথ্বীর অন্যত্র এটা দেখা যায় না। 

এখানেও ফ্যাক্টের যথাযথ চিত্রণের অভাব দেখছি। পুথিবীর অনেক 
অঞ্চলেই এক ভাষাভাষী বিশাল লোকসংখ্যার বসতি আছে, আয়তনে 
তার৷ ইয়োরোপীয় রাষ্ট্র থেকে ছোট হবে না। আর ইংল্যানু.. ফ্রান্স, 
প্রভৃতি কয়েকটি দেশ ভাড়া, পশ্চিমের নেশন-রাষ্্রগুলি নিশ্চয়ই প্রথম 
থেকে বিরাজ করে’ আসেনি. 'অশান্তির' মধ্য দিয়েই তারা ক্রমে প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে। 

আঠাশ পাতায় আছে কামাল পাশার তুকীরাষ্ট্র সম্বন্ধে উচ্ছাস। 
লেখানে মনে-প্রাণে পশ্চিমী সভ্যতা গ্রহণ করা হয়েছে, সেখানে লাকি কয়েক 
বৎসরের মধ্যে একই সঙ্গে রেনেসাস, রেফর্মেশন, রাষট্রবিপ্রব ও শিল্পবিপ্লব 
সম্পন্ন হয়েছে, এমন কি ১৯৫ সাল থেকে কেমালীয় এক কর্তৃত্ব পর্যন্ত 
পর্যবসিত হয়েছে বহুপার্টিসম্পক্স পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে । 

এসব কথা সত্য হলে পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বিপ্লব এনে 
ফেলেছেন তুর্কা নেতারা । এমন আশ্চর্য কথাটা এতদিন কেউ লক্ষ্য 
করল না এটাই পরম আশ্চর্য । তুরফ দেশে যাঁরা থাকেন বা যাবেন 
ভারাও এটা চোখে দেখতে পাবেন কিনা সন্দেহ ৭ তুর্ষ তাহলে পশ্চিমী 
সভ্যতার অঙ্গ হয়ে পড়ল, আমরা জানতাম দেশটা ১৮৮০১ জোটের মধ্যে 


৯৬৮ ইতিহাস 


গিয়ে পড়েছে" নাত্র। কিন্তু সভ্যতার ন্বাতস্থ্য সম্বন্ধে সাধের থিওরি 
এখন কোথায় চাড়াবে ? তুকীরা পশ্চিমী হয়ে যেতে পারলে অন্তরাই 
বা হাতে পারবে লাকেন? 

চৌষট়ি পৃষ্ঠায় পড়লাম বে প্রাচ্যের উপযোগী খুস্টধর্ম জেন্ইট্‌ পাদরিরা 
খাড়া করেছিলেন প্রায়, খ্বস্টানদের মধ্যে অনস্তদ্ধন্ব সব উগ্ভম ব্যর্থ 
করে’ দিল। 

জেস্ুইট্রা খুসী হ'তে পারেন, কিন্ত সকল এতিহাসিকের কাছেই 
এটা। নতুন কথা মুন হবে। এর যথেষ্ট প্রমাণ অসম্ভব বলেই মনে 
হয়। এখানে দেখতে পাই ইতিহাসকে অতি সরল করার চেষ্টা। 
তাছাড়া বিদেশী বেশভুঘ। ছাড়লেই যদি বিজ্রাতীয় সংস্কৃতির ধর্মন্বরূপ 
বপ্রাণশক্কি' অন্য সমাজের মর্মস্থলে ঢুকে যেতে পারে তাহলে টয়েন্বির 
নিজের থিওরিই ত ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য ৷ 


৪ 


ইতিহাস-সাহিত্যে টয়েন্বি স্মরণীয় হয়েছেন ছুই কারণে । গভীর 
প্রশ্ন উত্থাপন করে" বিশ্লেষণের যাছুকাঠিতে তিনি অগণিত চিন্তাশীল 
লোককে ইতিহাস-আলোচনায় কৌতূহলী করেছেন, চেষ্টা করেছেন 
ইতিহাসচর্চাকে সঙ্জীব বিদ্যায় পরিণত করতে । বিশেষজ্ঞদের পুঙ্থান্থপুজ্ঘ 
গণ্ডিবদ্ধ অন্নশীলনেই সন্তুষ্ট থাকার কুসংস্কারও তিনি অনেকাংশে দূর 
করেছেন, সার্থকতা খু'জেছেন ব্যাপক সমগ্র-দৃষ্টির অনুসন্ধানে । 

কিন্ত একট! বিশিষ্ট মতবাদ প্রতিষ্ঠায় টয়েন্বি সার্থকতা লাভ করেছেন 
বলা চলে না। ভার বিরাট কল্পনা প্রথমটা অনেককে অভিভূত 
করে, বিচার করে’ দেখলে পদে পদে ধর! পড়ে যুক্তির ফাক, আংশিক 
নজিরের উপর নির্ভর, &71925-র অন্যায় অনুসন্ধান, কৌশলে খ্বকীয় 
বিশ্বাসকে প্রামাণ্য সিদ্ধান্ত হিসাবে চালাবার ঝেশক। কালের কষ্টিপাথরে 
এহেন মতবাদ উত্তীর্ণ হবার সম্ভাবনা নিতান্তই কম। এর অস্তর্সাঁন 
শ্ববিরোধিতা ও ফ্যাক্টের সঙ্গে অসঙ্গতি একে ব্যর্থ করে' তুলেছে । 

টয়েন্বির মতবাদে প্রধান গলদ, সমাজ সম্বন্ধে তার একটা আস্তরিক 
অথচ অযৌক্তিক সংস্কার । . মাহুয নানা সমাজ্জে বিভক্ত এই কথা মেনে 
নিয়ে তিনি প্রত্যেক সমাঞ্কে স্বতন্ত্র প্রাণীর সত্বা দিয়েছেন। প্রাণীর 


পশ্চিনী সভ্যতা ও বাকি জগ = 


সঙ্গে অ্যপ্রাণীর আত্রনণ-প্রতিরোধের জ্রন্দ, ঘাত-প্রতিঘাত চলে, 
কিন্তু এক থেকে অপরে রূপান্তর অসম্ভব। টয়েন্বি-কল্পিত সমাজের 
তাই স্বাভাবিক গতি হ'ল প্রাণীভ্রগতের ছুল্ম-বিকাশ-বা্দ্ধক্য-বত্য, তার জনক- 
জননী বা সস্তান-সম্ভতি থাকতে পারে, কিন্তু পরস্পরক প্রভাবাদ্িত 
করার অথব। মিশে যাবার শক্তি নিতান্তই সীমাবদ্ধ । 

সমাজের স্বতন্ত্র সন্্রার প্রকাশ হ’ল সংস্কৃতি, পাশাপাশি থেকেও 
বিভিন্ন সংস্কৃতি তাই নাকি মিশ খায় না। সংস্কৃতির মূল বা প্রাণ লাকি প্রায় 
সব ক্ষেত্রেই একট! ধর্ম; টয়েন্বির চোখে তা? প্রায় আচল, অনড় পদার্থ । 
অথচ আসলে ধর্মের প্রকৃতিও বদলাতে থাকে অবস্থা অনুসারে ॥ 
সমান্রের পার্থক্যের শ্চিন্তি যে আর্থিক ব্যবস্থা হ'তে পাপে, বল প্রচলিত 
এই ধারণার বিচার পর্যন্ত সার কাছে তাই লিপ্্রয়োজন । ইয়োরোপে 
ফিউডাল মধ্যযুগ ও ধনাত্যস্থিক আধুনিক কালের তফাৎ তিনি অগ্রাহ্থা 
করেছেন, কেন না৷ দুই যুগেই খুস্টধর্ম বিদ্যমান ররেছে । ক্রুশ দেশে 
সাম্প্রতিক বিরাট পরিবর্তন ঠার দৃষ্টিতে অর্থহীন, কারণ একস শ্রীক-খুস্টান 
ধর্মমত সে-অপ্চলে আগেও ছিল, এখনও আছে। আর দুই ধর্ম আছে 
বলে' ভারতের খানিকটা নাকি হিন্দুসম।জ, বাকিটা মুসলিম জগতের 
মধ্যে । সবচেয়ে চমকপ্রদ কথা হ'ল এই যে দাস্প্রথা, কিউডাল 
ব্যবস্থা, ধনতপ্র, সমাজতন্ত্র_এই যে-সব আধিক সংগঠন নিজের 
আওতায় প্রত্যেকটি লোকের জীবনযাত্রাকে স্পর্শ করে, টয়েন্বির 
ব্যাপক ইতিহাস-আলোচনায় তার বিশ্লেষণের অবকাশ মাত্র নেই । 
তাই পাঠকের মনে সন্দেহ উঠতে পারে যে সামাজিক প্রশ্ন ও সমস্যা! 
থেকে লোকের চোখ ফিরিয়ে নেবার উদ্ভমই হ’ল টয়েন্বির নিজস্ব 
মতবাদের প্রাণস্বরূপ । বর্তমান আগতে বিরাট পরিবর্তন যদি আসন্ন হয় 
তবে তাকে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টাই তার প্রেরণা । 


দাক্ষিণপুবা এশিয়া 
শ্রীকমলেশ্বর ভট্টাচার্য 


ভৌগোলিক. প্রাকৃতিক, জাতিগত, সাংস্কৃতিক সকল দিক থেকেই 
দক্ষিণপূর্থ এশিয়া একটি বিশিষ্ট একক। পশ্চিমে প্রহ্মাদেশ, মালয় উপদ্বীপ 
ও সুমাতা দীপ দ্বারা বেষ্টিত এই ভূখণ্ড মনে হয় ঝুঁকে পড়েছে ভারত 
মহাসমুত্রে, আর এই স্বাভাবিক সীমানা অতিক্রম কা'রে চান সমুদ্র, শ্যাম 
উপসাগর আর জাভা, সমুদ্র মিলে সৃষ্টি করেছে যেন এক দ্বিতীয় 
“ভূমধ্যসাগর” । এই আত্যন্তরিক সমুদ্র চারিদিকের দেশসমূহের মধ্যে 
পরস্পর সম্পর্ক ব্যাহত লা ক'রে বরং তার প্রসারেই সহায়তা করেছিল, 
ফলে অতি প্রাচীনকাল থেকেই এদের মধ্যে সাস্তৃতিক এঁক্যোর উদ্ভব 
সম্ভব হয়। 

এ অঞ্চলের পুরাবৃত্ত ভারতবর্ষের সংগে অত্যন্ত নিবিডুভাবে জড়িত। 
গ্রীষ্টায় দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে আলেকনান্দ্রিয়ার গ্রীক ভুগোল-কার 
প্তোলেমাইওস বা টলেমি “গঙ্গোত্তর ভারত” ( India cxtra Gangem ) 
ব'লে যে অঞ্চলকে আখ্যাত করছেন তা তো এই । চতুর্থ-পঞ্চম শতকে 
সংকলিত সংস্কৃত পুরাণগুলিতে এ অঞ্চলকে ভারতবর্ষেরই ভৌগোলিক 
সীমার অস্তভূতি করা হয়েছে । বর্তমান এতিহাসিক সংজ্ঞায় এ অঞ্চলকে 
‘বৃহত্তর ভারত! ‘Greater India’, ‘Farther India’, 1" Inde 
০Xerieure’ ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হরে থাকে । ভারতবর্ষের সংগে 
দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার প্রাচীন সম্পর্কের ধারা আজও নিঃসংশয়ে প্রবাহিত হয়ে 
চলেছে তার রূপান্তরিত সংস্কৃতির অন্তরালে, আর সে সম্পর্কের বাশ্ডবতা 
ঘোষণা করছে হিন্দোচীন’ ও ‘ইন্দোনেসিয়া' ( ‘্বীপময় ভারত' ) তাদের 
চলিত নামের মধ্যে দিয়েই। '‘ইন্দোনেসিয়া' নাসটির উৎপত্তির 
কাহিনী এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এ নামটি প্রথম প্রচার করেন 
জনৈক জার্মান পণ্ডিত এ, 753657) গত শতাব্দীর অষ্টম দশকে । 
তার পূর্বে একই অর্থে n30lindi৪’ নামটি ব্যবহার করেন ড৮, পণ্ডিত ও 
লেখক Douwes Dekker ( Multatuli ) এ শতাব্দীরই ষ্ঠ দশকে । 
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জারা সঙ্গে শাতিন (25012 বা জাক ৪০৪০৯ শপ যোগ কারে এই 
নান দু'টির উৎপন্তি । 

প্রাকৃতিক সংজ্ঞা অঙ্গুসারে ভারত, ইন্দোচীন ও ইন্দোনেসিয়াকে যে 
অঞ্চলের অশহুতুত কর। হয় তার নাম দেওয়া হয়েছে “নৌনুম এশিয়া” 
( Monsoon Asia )|  ভারতবধে আর্য ও দ্রাবিড় উভয় জাতিই পশ্চিম 
থেকে আসে এ কথা সাধারণতঃ স্বীকৃত হয়েছে । তাদের পূবে যে জাতির 
বাস ছিল ভারতবধে তার নানকরণ হয়েছে অদ্রিক। এ অডিক জাতিরই 
ছুই শাখার বাস ডিল ইন্দোচীন ও ইন্দোনেসিরায় । তাদের যথাক্রমে 
Austro-Asiatic @ Austroncsiun বালে অভিঙিত কুক) হয় । কখন 
কিরূপে এ জাতিগত এক্য সাধিত হয়েছিণ নে সন্থ্ধে এখনও মতভেদ 
রয়েছে । কারো কাবে! সত ইন্লোগীনের কোনও অ ছিল এই অদ্রিক 
জাতির আদিম বাসভূমি ; সেখান থেকে তারা ছড়িয়ে পড়ে পশ্চিমে 
ভারতবধে আর দক্ষিণে ইন্দ্নেশীয় দ্বীপপুঞ্জে । আবার কেউ কেউ বলেন, 
উত্তরপশ্চিন দিক থেকে আয কা তারও পুর্বে দ্রাবিড় হ;ব-নণের ফলে 
ভারতের আদিম শিক জাতীয় অধিবাসীরা আশ্রয় নেয় এই উপনহাদেশের 
পূর্ব ও দক্ষিণ অংশে এব? সেখান থেকে যায় স্থল ও জল পথ ইঈন্দোচীদন ও 
ইন্দোনেসিয়ায় ; ফলে এক প্রকারের প্রাথমিক “বৃহন্তর ত গড়ে ওঠে, 
এতিহাসিক বৃতন্তর ভারতের জস্মের বহু পুর্বে। সে যাই হোক, একই প্রাকৃতিক 
ও জাতীয় পরিবেশে উদ্ভঠত ভারতের প্রাক-আর্ব-প্রাক্-দ্রাবিড সংস্কৃতি আর 
ইন্দোচীন ও ইন্দোনেসিয়ার হিন্দুপূর্ব সংস্কৃতি মূলতঃ একই প্রকৃতির ছিল, 
ত প্রত্ততাত্বিক ও শন্দতান্বিকগণের গবেবণা থেকে প্রমানিত হয়েছে । 
ফলে, ভারতে অগ্রিক-দ্রাবিড-আধ সংস্কৃতির সংমিশ্রণের ফলে যে হিন্দু, 
সংস্কৃতি পরিপূর্ণ রূপ পেল তা যখন এতিহাসিক যুগে “গঙ্গোত্তর ভারতে” 
ছড়িয়ে পড়ে তখন তাকে বিফল হয়ে ফিরে আস্তে হয় নি; ইন্দোচীন 
ও ইন্দোনেসিয়ার অদ্ত্রিক অধিবাসীরা হিন্দু আবরণের অন্তরালে তাদেরই 
সংস্কৃতির অনুরূপ এক সংস্কৃতির সন্ধান প্লে। 

“প্রাগৈতিহাসিক” কাল হ'তে ভারতের সঙ্গে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বাণিজ্য- 
সম্পর্ক বিদ্মান ছিল, তার প্রমাণ রয়েছে৷ ইন্দোচীনের ও দ্বীপপুঞ্জের নানা 
স্থানে “নব্য প্রস্তনযুগের” স্তর থেকে আবিষ্কৃত পদার্থের সঙ্গে পাওয়। গিয়েছে 
ভারতীয় পণ্যসানগ্রী । কিন্তু হিন্দুপূর্ব যুগে “বৃহত্তর ভারতের” ই(তহাস 
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১০২ হতিহাস 
সম্বক্রে আমাদের ভ্যান এখনও আসম্পূর্ণ। খ্রাষ্টপূব শেষ কয় শতাব্দীতে 
ভারত ও চীনের সঙ্গে সংস্পর্শে এসেই সম্ভবতঃ এ অঞ্চলের অধিবাসীরা 
ধাতুর ব্যবহার শেখে । প্রকৃত পক্ষে হুন্দোচীনে ও দ্বীপপুঞ্জে “নব্য প্রন্ডরযুগ” 
ও হিন্দু সংস্কৃতির প্রাচীনতম নিদর্শনের মধ্যে সাময়িক ব্যবধান অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই পাওয়া যার়না। ভারতের সঙ্গে যোগ স্থাপনের পর থেকেই 
ইন্দোচীন ও ইন্দোনেসিয়ার রাষ্রব্যবস্থা প্রথম রুপ এহণ করে। বর্তমান 
প্রবন্ধে তার একটি মোটামুটি কাঠামো দিয়ে পরবর্তী প্রবন্ধে তার বিভিন্ন 
দিকের আলোচন! কর্ব। 

খ্ৰীষ্টীয় দ্বিতায় শতাব্দী থেকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় হিন্দুরাষ্ট্র গঠনের 
ন্থনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় । চীনের ইতিবৃত্তে এ সময় থেকে ফু-নান্‌ 
ও লিন্য়ি বলে দু'টি রাজ্যের উল্লেখ খুব রয়েছে । ফু-লান্‌ রাজ)টি 
অবস্থিত ছিল ইন্দোচীনে মেকং নদীর নিয় উপত্যকায় । দ্বিতীয় শতাব্দীতে 
তার বিস্তৃতি মালয় উপদ্দীপ পর্যন্ত পৌছায়। ছোট ছোট কয়েকটি হিন্দু 
রাষ্ট্রের সমষ্টি লিয়ে গঠিত ছিল তার সাস্রান্তয। তার সম্রাট “শৈলরাজ” 
বা “পর্বতভূপাল" ব'লে পরিচিত ছিলেন। চীনা ভাষায় “ফু-নান!' কথাটি 
যে প্রাচীন খ.মের শব্দের রূপান্তর তারও অর্থ শৈল। বন্াতঃ ফু-নান্‌ 
ও তার রাস্তায় উত্তরাধিকারী কগুদেশের ধর্মে শৈলের একটি বিশেষ 
স্থান ছিল, তার প্রমাণ রয়েছে। 

লিন্‌-য়ি অর্থাৎ প্রাচীন চম্পারাজ্যের কেন্দ্র ছিল বর্তমান আনাম 
প্রদেশে । উত্তরে সাআজ্য প্রসারের চেষ্টায় আনাম ও চীনের সঙ্গে তার 
সংঘর্ষ বাধে। হিন্দুপ্রভাবিত চম্পা আর চীনপ্রভাবিত আনামের মধ্যে 
চিরস্থায়ী সংঘর্ষের সূত্রপাত হ'ল এ ভাবে। 

চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে সমু্েগুপ্তের 
দিন্বিজ্বয়ের প্রভাব সম্ভবতঃ “বৃহত্তর ভারতে”-ও গিরে পৌঁছায়। 
৩৫৭ স্রীষ্টাব্দের প্রথম মাসে ফুলানের এক রাজ! চীনের রাজা-দরবারে তেট 
পাঠান, চীনের ইতিবৃত্তকারগণ ভাঁর নাম লিপিবন্ধ করে রেখেছেন 
শতিয়েন্ছু চান্তভান” ব’লে। “ভিয়েন্‌চু” বল্তে প্রাচীন চীনারা 
ভারতবর্ষই বুঝতেন । বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত সিল্ভাযা লেভির মতে 
“চান্‌-তান” কথাটি চন্দন কথারই বিকৃতি। ভারতে কুষাণ-রাজ্জারা এই 
“চন্দন” উপাধি ব্যবহার করতেন। তা হলে কি ফু-নানের এই 


দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ১০৩ 


রাজ গুপ্তবীর-প্রতাপক্পন “দেবপুত্র-ঘাহি-ফাহাম্বমাতি-শকা মক্ষগু গণের 
কোন বংশতিলক, যিনি জ্ঞাতকও কাহিলীবগিত কত ভংজ্য্গারা। রাজ্জপুত্রের 
মতে। বঙ্গোপসাগর পেরিয়ে “স্ব: তে” গিয়ে আত্বাপ্রতিষ্ঠা লাভ করেন? 
চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগ এই একশ বছরের 
মধ্যে “বৃহত্তর ভারতে” হিন্দু সংস্কৃতি বিস্তারে নব উদ্যান দা দিল । তাতে 
দক্ষিণ ভারতের পল্লববংশীয় “'ঝা্কীপুরনৃপণগণইঈ সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ গ্রহণ 
করেছিলেন ব'লে মনে হয়। চীনা বিবরণ অঙ্গুযায়ী গ্রীদাঘ চতুর্থ শতাব্দীর 
শেষ বা পঞ্চম শতান্দীর প্রথমাংশে ভারত হ'তে আগত জলৈক জাহ্ষণ (দ্বিতীয় 
কৌন্ডিপ্য ) ফু-নান্‌ রাজ্যের সিংহাসন অধিকার ক'.ব "ভা 
রীতি-নীতি পরিবর্তন করেন। ্ষত্রিয়-ত্রান্মাণ-পন্ডিত হর পাচেষ্টায় 
যেন ইণ্দোচীন ও ইন্দোনেসিয়ায় হিন্দু-সংস্কৃতি সে প্রতিষ্ঠা লাভ করল ঘা 
পূর্বে ঘটেনি । এর কারণ কি গুপ্তপরাক্রমকম্পিত ভারতবর্ষ হ'তে পর্বাভিমুখী 
কোন বিশাল জননিক্রণ ? সে যাই হোক, এই নব উদ্ভার যেনন নুতন কারে 
ইতিহাসের সুচনা কর্ল, তেমনি ভবিষ্যৎ এতিতাসিকের উপযোগী 
উপাদানও ক্রমশঃ বাড়িয়ে তুলতে সহায়তা কর্ল। চথ শহান্টার পৃর্বে 
“বৃহত্তর ভারতে” শিলালিপির অভ্ডিত্ব প্রায় পাৎয়! যায়ন। কিন্তু পঞ্চম 
শতাব্দীতে শিলালিপি নারফত বোমিও ও যবদীপে দুটি ক্ষত চিন্দুরাজে]র 
অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়! চতুর্থ শতান্দী থেকেই কু-নান্‌ ও লিন 
মির ইতিহাসে শিপালিপির সাক্ষ্য চীনের ইতিবিবরণের উপর একটি 
প্রধান উপকরণ হয়ে ওঠে । 

জীভীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফু-নান্‌ সাআজ্যসৌধ ধ্বসে পড়ল 
ও তার ভগ্রাঝশেষের উপর দাড়িয়ে উঠল নূতন খমের বা কন্ুজরাজ্য। 
একই সময়ে পশ্চিম ইন্দোচীলে ছুটি নৃতন রাষ্ট্রের আবির্ভাব হ'ল --মেনাম 
নবীর উপত্যকায় দ্বারবতী আর ইরাবতী নদীর অববাহিকায় শ্রীক্ষেত্র । 
চীনে তর্শিন ও চেন রাজবংশদ্বরের হীলবলতার ন্রযোগে চাম রাজারা 
শক্তিশালী হয়ে উঠলেন। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে মধ্যযবন্ধীপে 
একটি রাজ্যের উদয়ন হ'ল, চীনের ইতিবৃত্তে তাকে হো-লিং বলে অভিহিত 
করা হয়েছে । এই হো-লিং নাম কলিঙ্গ নামেরই চীনা রূপান্তর 
বালে মনে করা হয়। এই রাজ্যের আবিাবের সঙ্গে কি ভারতের 
পূর্ব উপকূলে *উত্তরাপথনাথ” তর্ধ আর “আনুধিত্রযনিবারিতশাসন” 















১০৪ ইতিহাস 


দ্বিতীয় প্রুলকেশীর সমরাভিযানের কোন সম্পর্ক ছিল লন অশ্রনান করা 
যায়না ? 

কিন্তু উপরি-উক্ত কোন রাজ্ঞ্যটিই ফু-নানের শূন্য স্থান পূরণ করতে 
সমর্থ হ'লনা ॥ প্রায় পাঁচ শতাব্দী ধ'রে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় প্রাধান্য বিস্তার 
করেছিল এই ফু-নান্‌ সাম্রাজ্য ৷ তার ধবংসম্ত,পের উপর যে কম্বুজরাজ্যের 
ভিত্তি স্থাপিত হ'ল সে সমগ্র অষ্টম শতাব্দী ধারে অস্তদ্বন্যে নিমজ্জিত 
হয়ে রইল । দেশটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল, তাদেরও আবার স্বতন্ত্র 
উপবিভাগ দেখা দিল । ফু-নানের শষ্য স্থান পূর্ণ ভ'ল সপ্তম শতান্দীর শেষ 
ভাগে শবিজয়ের অভ্যুদয় ॥ সুমাত্রাস্বীপের দক্ষিণপূর্ব অংশ পালেম্বাডে এই 
রাজ্যের কেন্দ্র অবস্থিত ব'লে সাধারণতঃ মনে করা হয়। উত্তরপশ্চিমে 
মালাকা ও দপ্সিণপৃর্বে সুন্দা প্রণালী, ভারত মহাসাগর ও চীন সমুদ্রের 
মধ্যবর্তী, এ-দু'টি প্রবেশপথ অধিকার ক’রে কয়েক শতাব্দী ধ'রে শ্রীবিজয় 
প্দ্বীপময় ভারতে” বানিজ্যিক অধিলায়কত্ব করেছিল । সপ্ন শতাব্দীতে 
বৃহত্তর ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্র ছিল শ্রীবিজয় ২ চান'দেশ থেকে 
ই-ৎসিং প্রমুখ বিদেশী পণ্ডিতেরা বৌদ্ধ শাস্ত্র সংহাতের উদ্চেশ্যে সেখানে 
এসেছিলেন । 

অষ্টম শত।ন্দীর শেষার্ধে মধ্যযবন্ধীপে আবিভূতি হ'ল বিখ্যাত শৈলেন্দ্ 
রাজবংশ ॥ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী শৈলেন্দ্রদের পূর্বে মধ্যযবন্বীপে পরভুত্ব' করছিল 
এক শৈব রাজ্রবংশ । শৈলেন্দ্রদের উৎপত্তি নিয়ে মতভেদের অস্ত নেই । 
দশম-একাদশ শতাব্দীতে গ্রীবিজয়ের রাজারা শৈলেন্্র বলে পরিচিত 
ছিলেন, কিন্তু আদি গ্রাবিজয়ের সঙ্গে শৈলেন্দ্রদের সম্পর্কের কোন প্রমাণ 
নেই । কারো কারো মতে “মহারাজ” উপাধিধারী শেলেন্দ্র রাজারা প্রাচীন 
কুনানের “শৈলরাজ” বা “পর্ততভূপাল”গণেক্সই জ্ঞাতি ছিলেন। ' সে যাই 
হোক, শৈলেন্দ্ৰদের প্রতাপ ছড়িয়ে পড়ল দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সর্বত্র 
শৈলেন্দ্ৰ-নৌবল ক্ৰমাগত ইন্দোচীনের উপকূল আক্রমণ ও লুঠ করতে 
লাগল এবং ফলে অধ্যাতিও অর্জন কর্ল যথেষ্ট । কনুজের স্বাধীনতা 
বিলুপ্ত হাল। 

“দ্বীপময় ভারতে” শৈলেন্দ্রদের আর পূর্ব ভারতে পলরাজগণের 
আবির্ভাব প্রায় একই সময়ে ঘটে । এই ছুই রাজবংশের মধ্যে মৈত্রীর 
সাক্ষ্য বহন করে নালন্দায় প্রাপ্ত দেবপালদেবের বিখ্যাত তাত্রশাসন । তারও 


দক্ষিণপূৰ এশিয়া ১০৫ 
অনেক পূর্বে জনৈক “গোৌভীদ্বীপ-গুরুর” আবির্ভাব হয়েছিল যবদ্ধীপে 
টৈলেন্দ্রদেরই রাজত্বে, তার বিবরণ পাই মধ্য যবদ্বীপে কেলুরক নামক 
স্থানে ৭৮২ খ্রাষ্টান্দে উৎকীর্ণ শিলালেখ হ'তে । পালর৷জবংশ ও নালম্দার 
বিখ্যাত বিশ্ববিহ্ালয়ের প্রেরণায় আর শৈলেজ্ছাদের পৃষ্ঠপোষকতায় মহাযান 
বৌদ্ধধর্ম “দ্বীপময় ভারতে” যে প্রতিষ্ঠা লাভ করল তা ইতিপূর্বে স্ব হয়নি ৷ 

নবম শতান্দীর প্রারপ্তে কথুজ্জরাজ্যের নবপ্রতিষ্ঠা তাল । যবন্বীপের 
আধিপত্য হ'তে তার মুক্তি স্থুচিত হ'ল “দেবরাজের" প্রতিষ্ঠায় । ওদিকে 
মধ্য যবদ্ীপে শৈলেন্দ্ররা তাদের পূর্ববর্তী শৈব রাজবংশের বিলোপ সাধন 
কর্তে পারেন নি। সাময়িকভাবে তারা আশ্রয় নিল দ্বীপটির পূর্বাংশে ॥ 
কিন্তু নবম শতান্দীর প্রথম পাদেই সম্ভবতঃ তারা মধ্যমবদ্ধীপে ক্ষমতা 
পুনরর্জন করতে থাকে ৷ যবদ্বীপে শৈলেন্দ্রদের ক্ষমতা ক্রমশঃ লোপ 
পেতে লাগল, ভদের রাজ্যের কেন্দ্র ক্রমে সুমাত্তায় স্থানস্তুরিত হ'ল। 
ব্ৰহ্মদেশে ৮১৫ গ্রাষ্টান্দে প্রতিষ্ঠিত হ'ল পেগু ( হংসবতী ) আর ৮৪৯ 
আষ্টাব্দে পাগান ( অনিমদ্দনপুর ) । 

নবম ও দশম শতান্দীতে আক্কোর অঞ্চলে কণ্বু্জ সংস্কৃতি চরম 
বিকাশ লাভ কর্ল । কুয়াং-নাম প্রদেশে চম্পারাজ্যের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত 
হাল। শগ্রাবিজ্য়ের নৌ-শক্তি প্রাধান্য লভ কর্ল। চীনের রাষ্ট্রীয় 
ছর্বলতার ফলে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার কোন ঘটনায় তার হত্তপেপ করবার 
চেষ্টা দেখা গেলনা । দশম শতাব্দীর শেষভাগে সে দুর্বলত! কাটিয়ে উঠল 
চীন, সুং রাজবংশের অভ্যুথানে ; “দক্ষিণ সমুদ্রের" ব্যাপারে -সে আবার 
তৎপর হ'য়ে উঠল । সুমাত্রার শৈজেন্দ্রদের সঙ্গে পৃর্বহবদ্ধীপের মতরাম 
রাজ্যের বিবাদে অংশ গ্রাহণ কর্ল চীন । প্রসঙ্গতঃ এখানে উল্লেখ করা 
যেতে পারে যে, রাজ। সিণ্ডোক উট ঈশান বিক্রমের সিংহাসন আরোহপের 
(৯২৯ এ; ) কাল হ'তে ( কিংবা তার কিছু পূর্বে ) যবন্বীপের রাষ্ট্রীয় এবং 
সাংস্কৃতিক কেন্দ্র মধ্য যবদ্বীপ হ'তে পূর্ব যবদ্ধীপে স্থানান্তরিত হয়। হিন্দু 
সংস্কৃতি মধ্য যবদীপ হ’তে বিদায় গ্রহণ করল । এই পরিবর্তনের কারণ 
সম্বক্কে একাধিক মত প্রচলিত আছে। কিন্তু যবদ্ধীপের পাচ শ বছরের 
ইতিহাস আলোচনা ক'রে এ-কথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ্রীষ্টিয় পঞ্চম 
হ'তে দশম শতক অবধি হিন্দু সংস্কৃতির কেন্দ্র ক্রমশ: এ দ্বীপটির পশ্চিম 
"হতে বিদায় নিয়ে পূর্বে স্থানান্তরিত হ'তে থাকে । পরিশেষে সেই 


১০৬ ইতিহাস 


পরিবর্তনের অধ্যায় চরম পরিণতি লাভ করল ত্রয়োদশ শতাৰ্লীতে স্থানীয় 
সংস্কৃতির স্বস্পষ্ট অগ্রগতিতে 

একাদশ শতান্দীর প্রথম তিন পাদে দক্ষিণপূর্ষ এশিয়ার রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে 
শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার অপূর্ব সমাবেশ ঘটে । কম্থুজে ১০০২ 
খ্রীষ্টাব্দে প্রথম সূর্যবর্মণ এক নুতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করলেন । মোন্দের 
পরাস্ত ক'রে তিনি মেনাম নদী পর্ষস্ত সাআজ্ বিস্তার কর্লেন। তার 
সমসাময়িক এলংগ ববন্বীপকে এক রাষ্টায় 'প্রলয়' হাতে উদ্ধার ক'রে 
শক্তিশালী রাজত্বের পত্তন করেন । আনুমানিক ১০১৭ গ্রাষ্টান্দে দক্ষিণ 
ভারত হ'তে চোল “নৌবাহিনী ৈলেন্দ্র সাআজ্য আক্রমণ কর্ল » 
তুই রাজবংশের মধ্যে পরস্পর মৈত্রীর সম্পর্ক সহসা ধ্বসে পড়া 5 বাণিজ্যিক 
স্বার্থ-ই যে তার একমাত্র কারণ চিল, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। 
শৈলেন্্র স্রাট পরাস্ত হলেন : তার বিশাল নে-সাম্রাঞ্জয বিধ্বস্ত হ'ল। 
কিন্ত রাজেন্দ্র চোলের সে স্মরণীয় বিজয় দীর্ঘস্থায়ী তল না। শৈলেন্র 
সাম্রাজ্য বিভ্রিত হ'ল বটে, কিন্ত সে রাজবংশ বিনষ্ট হাল না। চোলরা 
তাকে পুনরায় শক্তিশালী হ'বার পথে তেমন কোনও বাধা দিয়েছিলেন বলেও 
মনে হয় না। অল্পকাল মধ্যেই চোল নোৌ-অভিযান দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার 
ইতিহাসে অতীতের কাঠিনীতে পর্যবসিত হ'ল । একাদশ শতান্দীর মধ্যভাগে 
কুর্ঘবর্মণ ও এর্লংগ উভয়েরই তিরোধান ঘট্ল । প্রায় একই সময়ে পাগানের 
সিহোসনে বল্লেন আনোরথ ॥ তিনি ইরাবতী নদীর মুখ অবধি রাজা বিজ্ঞার 
ক'রে মোন্‌ সংস্কৃতি ও হীনযান বৌন্ধধম নিয়ে এলেন নিজ দেশ ৷ 

একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে চীনের স্থংরাজ্র-ংশ ভীনবল হয়ে পড়ল; 
ফলে, খবনের, চাম ও বম রাঞ্জারা রাজ্যাভিলাষ চরিতার্থ কর্বার স্থযোগ 
পেলেন । ১১১৩ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় স্থযবর্মণ কদ্ধুল্লের সিংহাসনে আরোহণ 
করলেন । তার রাজত্বে খমের সাস্রাজ্য যে বিস্তার লাভ কর্ল তা ইতিপূর্বে 
ক্ৰখনও ঘটেনি । তারই রাজত্বে নিমিত হ'ল বিখ্যাত আস্কোর ভাট । 
কিন্ত তার মৃত্যুর পরেই রাষ্ট্রীয় ছুধলতা আত্মপ্রকাশ কর্ল ; খননের সাআজ্য 
ধ্বংসের সম্মুখীন হ'ল-_১১৭৭ খ্রীষ্টাব্দে আক্কোর চামদের করতলগত হাল । 
অক্ষদেশে অলোরথের উত্তরাধিকারী?! রাজ্য বিস্তার করুলেন । “দ্বীপময় 
ভারতে” শ্রীবিয়ের নৌবুল বিরাজ করতে লাগল; জাভায় এন্সগের 
রাজত্বের উত্তরাধিকারী কেদিরি শান্তিপূর্ণ অস্তিত্ব অনুসরণ কর্ল । 


দক্ষিণপুৰ এশিয়া ১০৭ 


দ্বাদশ শতাসন্দার শেষভাগে সপ্তন জয়বর্মণ কন্ুজের সিংহাসনে আরোহণ 
করলেন । খুনের রাষ্ট্র পুনরায় শক্তি ও সমৃদ্ধির চরন সীমায় পৌছল 
চল্পা বিশ বৎসর ধ'রে খের সাআজঞ্যডুত্ত হ'ল । কিহু জয়বর্মনের স্বৃত্যুর 
পরেই তার সাআজেযের পতন আরম্ভ হ'ল; ভার কোন বংশধর তার 
গতিল্লোধ কর্তে সমর্থ ভ'লেন না ॥ ব্রহ্মদেশে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব 
সিংহলের সাধ্যমে এসে পৌছল । শীনযান বৌদ্ধধর্ম সিংহল হ'তে প্রবেশ 
কর্ল অক্ষদেশে ও সেখান থেকে ক্রনে ছড়িয়ে পড়ল ইন্দোচীনে ॥ 
“দ্বীপময় ভারতে” প্রীবিজয়ের শক্তি লোপ পেতে লাগল ; তার স্থান পুরণ 
কর্বার অস্থ্ প্রপ্তুত হ'ল মলীয়ু (বর্তমান জাঙ্টি)। ১২২২ খ্রী্টান্দে পৃর্ব-জাভায় 
কেদিরির পরিবর্তে সিংহসারি রাজ্যের আবিভাবে হিন্দু সংস্কৃতির উপরের 
শুর ভেদ ক'রে আদিন ইন্দোনেসীয় সংস্কৃতি আত্মপ্রকাশ কর্তে লাগল । 

ত্রয়োদশ শতান্দীতে সমা ইউরেশিয়া ছধ্ধ মোঙ্গলদের প্রতাপে কম্পিত 
হাল; “বৃহত্তর ভারত'-ও তা হাতে অব্যাহতি পেল না। চীনে মোঙ্গল 
আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হ'ল । যে সুং রাঞ্জবংশ তিন শতান্ষী ধরে সে দেশের 
ভাগ্য নিয়স্রণ করছিল তার অবসান হ'ল ১২৭৯ স্্িষ্টান্দে ; কুবলাই খী নৃতল 
যুআন বংশের পত্তন করুলেন। “দক্ষিণ সমুদ্রঁবতী দেশসমূতের উপর 
মোঙ্গল আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টার ফলে গুরুত্বপূর্ণ পারণতি দেখা দিল । 
চম্পায়, ত্রক্ষদেশে ও জাভায় মোঙ্গল সমর-নেতাদের অভিযান আর 
পিকিং এর রাজ্রদরবার কতৃক অনুস্থত হিন্দু বাষ্রগুলিকে খণ্ড খণ্ড ক'রে 
ফেলবার নীতির ফলে ওয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মেনাম নদীর মধ্য 
অববাহিকায় থাইরা খংমের শাসন হ'তে যুক্তি লাভ কর্বার সুযোগ পেল ; 
শ্যামে হুখোদয় রাজ্যের পতন হ’ল । ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পলো! 
বছরে মোঙ্গলরা পাগান রাষ্ট্র বিনষ্ট কর্ল ; থাইরা ত্রশ্থদেশে এবং মেনাম ও 
মেকং নদীর উপত্যকায় রাজ্য বিস্তার কর্ল। চামদেরও রাজ্যের সীমানা 
উত্তরে খর্ব হ'ল । জাভায় ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে মজপহিৎ রাজ্যের উত্থান হ'ল। 
তার চাপে আর মালয় উপত্বীপে থাইদের রাল্যবিস্তারের ফলে প্রাচীন 
শৈলেম্্ সাভাজ্যের ভাঙন ধর্ল । ভারতে মুসলমান আক্রমণ আর “ত্বীপময় 
ভারতে” ইস্লামের অগ্রগতি “বৃহত্তর ভারতে” হিন্দু সংস্কৃতির বুকে প্রবল 
আঘাত হান্ল। সিংহলী বৌদ্ধধর্ম কিন্ত অহ্মদেশ ত’তে শ্যামে প্রবেশ 
করল এবং মেনাম ও মেকং নদীর অববাহিকায় দ্রত অগ্রসর হ’ল । 


১০৮ ইতিহাস 


চতুৰ্দশ শতাব্দীর প্রথমাবে ইন্দোচীনে থাইদের শ্ব-মত! প্রসারিত হাল) 
ব্ৰহ্মদেশ ও মেনাম নদাঁর উবর্ব অববাহিকা ইতিপূর্বেই তাদের অধিকারে 
এসেছিল । এবার মেকং নদীর উপর প্রতিষ্ঠিত হ'ল লান্‌ চাং আর 
মেনাম নদীর নিয্ন উপত্যকায় অযোধ্যা রাষ্ট্র । স্থখোদয় রাও অযোধ্যার 
অস্তভুক্ত হ’ল । চম্পায় প্রাচীন হিন্দু রাজবংশের অবসান ঘটল ; 
আনামীয়রা তার সিংহাসন অধিকার ক'রে বস্ল। দক্ষিণে মন্সপহিৎ 
সামা! অপ্রতিদ্ন্বী হয়ে উঠল; শ্রীবিজয়ের দিনরধি অশু/মত হাল ॥ 
দক্ষিণপূর্ এশিয়ার উতিহাসও হিন্দুযুগের অন্তিম সীমায় এসে পৌঁছল । 
চতুর্দশ শতান্দীর শেষার্ধে চীনে মোঙ্গল রাজবংশ হীলবল হ'য়ে পড়ল । 
তার সুযোগ নিয়ে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলিকে অযোধ্য। 
ও মত্রপতিৎ আপন আপন শক্তি-পরিধিতে গ্রাস কারে ফেল্ল। থাই ও 
ও আলামীয়দের দক্ষিণমুখী অগ্রগতি খমের ও চাম রাঙ্গারা রোধ করতে 
সমর্থ হ'লেন না । পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আস্কোর পরিত্যক্ত হ’ল; 
১৪৭১ খ্রীষ্টাব্দে চাম রাজধানী বিজয় আনামীয়দের করতলগত তাল। 
দন্বীপনয় ভারতে” আনুমানিক ১৫২০ আীষ্টাব্দে জাভায় ইস্লান জয়লাভ 
কর্ল$ হিন্দু সংস্কৃতি বলিদ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ কর্ল। ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দে 
মালাকায় ইয়েরোলীয় আধিপত্য স্থাপিত হ'ল। 
€ আগামী বারে শেষ হবে। ) 


মোদ্গাতের ভায়রীর কয়েক প্রঃ 
শ্রী তড়িৎকুমার যুখোপাধ্ঠায় 

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে যে সব ফরাসী 5২ 
আশায় ভারতে আসেন লুই লর' দলিসি কণ্ত, গু সোদাভ, তাদের নধ্যে 
একজন ৷ সমসাময়িক অশিক্ষিত ও অজ্ঞাতকুকশ্টুল করাসীদের তুলনায় 
তিনি ছিলেন অভিজাতবংশীয় ও উচ্চশিক্ষিত। ফরাসা সাঠিত্য ভার 
ভালভাবেই পড়া ছিল ॥ ছুটি লেখকের সাথে ডর বিশেশ পরিচয় ছিল; 
তার। হচ্ছেন মন্তেস্কু ও ভলতেয়ত্ । ভারতে আসার আগে তিনি 
ছিলেন মাদাগাস্কানের শাসনকর্তা । সে কাজ হার ভাল 








না লাগার 
তিনি স্বাধীন ব্যবসা সুরু করেন) ব্যবসাতে প্রচুর কণ করতে হয়। 
মোদাত, পাওনাদারদের হাত এড়িয়ে ভারতে আসেন, দেশীয় কোন রাজার 
অধীনে সামরিক বিভাগে কাজ নিয়ে ভাগ্যোতি ঘটাবেন এই উদ্দেশ্য । 
তখনকার দিনে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের ছোট ছে/ট বাগ্তাগুলিতে 
অনেক সময় ছু' একটি ইওরোপিয়ের দর্শন পাওয়া যেত সারা বৃদ্ধে 
সৈন্য পরিচালনা করতেন ও দেশী সম্যকে ইওরোপিয় পক্ষতিতে শিক্ষা 
দিতেন। মোদাভ, পণ্ডিচেরী ও চন্দননগরে গিয়েছিলেন বটে, কিন্ত এ 
ছ' জায়গায় ধর! পড়বার ভয়ে বেশীদিন বাস করেন নি। বাংলায় 
প্রায় এক বংসর থাকার পর তিনি লক্ষৌ যান নবাব স্জাউন্দৌঙ্গার 
অধীনে কাজ পাবেন এই আশায় । ১৭৭৫ সালে সুজার হঠাৎ মৃত্যু 
হ'লে তাকে নিরাশ হাতে হয়। তারপর রেণে মাদেকের সাহাযো তিনি 
সম্রাট শাহ আলমের অধীনে মাসিক ২,৫৯২ টাকা বেতনে চাকরি 
পান । সায়েস্ডা খার প্রাসাদে তাঁকে থাকতে দেয়৷ হয়। অপ্প সময়ের 
মধ্যেই এ চাকরির ওপর মোদাভ, বিরক্ত হ'য়ে ওঠেন। আসে নির্দিষ্ট 
বেতনের অধেকিও তিনি পেতেন না। এবিষয়ে অভিযোগ করলে তাকে 
বলা হ'তো যে সম্রাটের আথিক উন্নতি হলেই তার অবস্থার পরিবর্তন 
হবে। দিল্লীর দরবারে উন্নতির কোন সম্ভাবনা নেই দেখে মোদাভ. ভাগ্য 
পরিবর্তনের আশায় হায়দ্রাবাদে যান । নিজ্ঞ/মের কাছে কোন প্রতিশ্রুতি 
না পেয়ে তিনি আদোনিতে বসালতঙ্গ-এর অধীনে মাসিক ৬*০২ টাকা 





ভি 
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বেতনে চাকরি গ্রহণ করেন । একাজও তাকে ধেশ্দিন করতে হয়নি । 
১৭৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মস্গুলিপত্তনে 
যান এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয় ৷ 

মোদাভ_ অতি অল্প সময় ভারতে ছিলেন $ মাত্র তিন বৎসর ॥ কিন্তু 
এই সময়ের মধ্যেই ভারতের বিভিন্ন দেশ ও জাতি সম্বচ্ধে তার অভিজ্ঞতা, 
বাংলা থেকে দিল্লী পর্যন্ত ভ্রমণকাহিনী “ল্য জুণাল্‌ দ্য ভোয়াইয়াজ 
ছু; বাঙ্গালা অ’ দিলী' নামক দীর্ঘ ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করেন। 
ডায়েরীটির পাঙুলি(পে প্যারিসের মহাফেজখানায় রক্ষিত আতে ৷ নোদাভ, 
তার ডায়েরীতে নানা বিষয় নিয়ে আলোচন! করেছেল__এদেশের কৃষি, 
রাস্তাঘাট, নদনদী, রাজপুত, জাঠ, প্রস্ততি বিভিন্ন জাতি ও তাপের 
আচার ব্যবহার, আগ্রা ও দিলীর রাজদরবার এবং দরবারের বিশিষ্ট ব্যক্তি, 
দেশীয় সামরিক বাহিনী, শাসন-পদ্ধতি ও আধিক অবস্থা, রোহিলাদের 
সাথে যুদ্ধ ইত্যাদি। চারপাশের সব কিছুর ওপরই ার তীন্্ দুর্টি ; 
বর্ণনার ভঙ্গি স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল । পড়তে আরস্ত করলে শেষ না 
করে পারা যায় না। মোদাভ. শ্ডার স্বদেশীদের রেহাই দেন নি। তাদের 
চরিত্র ও কার্যকলাপের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন । সে সময়কার দিল্লী ও 
আগ্রার দরবারী জীবনের বে ছবি তিনি এঁকেছেন তা বেশ নিখুত ও 
স্পষ্ট । ভারতে ফরাসী ও ইংরেজদের সা্রাজ্যনীতির তুলনামূলক আলোচনা, 
এবং মুঘল সাআজোর রাজনৈতিক ও আধিক অবস্থা সম্পর্কে তার সন্তব্য 
তার গভীর অন্তরষ্টির পরিচায়ক । বিষয় বস্তুর বৈচিত্র্য ও বর্ণনার স্পষ্টতায় 
ভার ভায়েরীটি যে বাণিয়ের ভ্রমপবৃস্তাস্তকেও ছাড়িয়ে গেছে তাতে সন্দেহ 
লেই। 

মোদাভের জুপাল থেকে জান! যায় যে ১৭৭৩ সালে ২র। অক্টোবর 
তিনি পণ্ডিচেরী থেকে বালেশ্বরে আসেন ৷ বালেম্বর থেকে দেশী নৌকায় 
ক’লকাতায় আসেন । ক'লকাতার এঁশ্বর্ধ তাকে যুফ্ফ করে। সকলেরই 
মুখে দেখেন উৎসাহ ও আনন্দের ছাপ। চম্দননগরের অবস্থা তখন 

= আচার্য যদুলাথ সরকার প্যারিস থেকে পাত্ুলিপিটির -টাইপ্টকপিঃ 
আনিয়েছিলেন। ডার্রেরীটির কতকাংশ তিনি হংরাজিতে অনুবাদ করেছেন 
এবং তা’ ‘ইসলামিক কাদচার' ও ‘বেঙ্গল পা, এণ্ড, প্রেসেণ্ট'এ প্রকাশিত 
হ’য়েছে। তার কাছে যে নকলটি আছে তার পৃষ্ঠ তিলশতের বেশী! 





c 
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শোচলায়। “সেখানে আছে শুধু পরিত্যক্ত ও ভগ্র গুহাবশে, জনহীন 
রাজপথ € একটি নারবত! যা তার বর্তমান ভাগ্য বিপর্যয়ের কথা 
স্মরণ করিয়ে দেয়। অতীত গৌরব সম্বন্ধে সচেতন ফরাসীর! চম্দননগরের 
ভম্মশু,পের মধ্যে বসে সেদিনের স্বপ্প দেখে যেদিন ক'লকাতা আ ক্রমশ 
করে ইংরেজ্র দের হটিয়ে দিয়ে তাদের সঞ্চিত অর্থে ভাগ বসাতে পারবে” ॥ 
চন্দননগরের শাসনকর্তা শেভালিয়ে গোড়! থেকেই মোদাভের বিরোধিতা 
কর বোধ হয় £মাদাভ, সেখানকার ফরাসীদের ওপর এমন বিরূপ 
হ'য়ে ওঠেন। 

ফরাসীদের তধনও ধারণা ছিল যে বাংল। থেকে সহজেই ইংরেজদের 
টান যাবে সোলাভ, এ ধারণা কখনও পোষণ করেন নি। কলকাতায় 
ইংরেজদের শাসন ও সামরিক বিভাগের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ পরিচয় 
ঘটে। বেলকবকে লেখা চিঠিতে তিনি স্পষ্টই জানিয়ে দেন যে ফোর্ট 
উইপিয়াস্‌ এমন সুরক্ষিত যে হঠাৎ আক্রমণ করেও দখল করা সম্ভব নয় । 
তিনি লিখেডেন যে হয়ারেণ চেষ্টিংস্এর চেষ্টার ফলে কোম্পানীর শাসনের 
প্রতি জনসাধারণের বিদ্বেষ ক্রমশ: কমে আসছিল এবং বিচার ব্যবস্থা 
আগের চেয়ে অনেক জনপ্রিয় হ'য়ে উঠছিল। কোন এক ইংরেজ 
মোদান্ডের কাছে অভিযোগ করেন, “আজকাল আদালতে বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে 
মামলায় জয়ী হওয়া কঠিন” । < 

বাংলা দেশে মোদাভ, ছিলেন প্রায় ১১ মাস । এদেশের নদনদী, 
ব্যবস।-পাণিজয ও অধিবাসীদের সম্বন্ধে - অন্বেক কথা তিনি লিখে 
গেছেন। বাংলার চারপাশের, রাজ্যগচলির ভৌগোলিক বিবরণ দিতে গিয়ে 
তিনি বলেছেন যে অনেক অঞ্চলের সঠিক বিবরণ দেয়া তার পক্ষে 
সম্ভব নয়। ইংরেজরা যে তথা সংগ্রহ করেছে প্রধানতঃ তারই ওপর 
তাকে নির্ভর করতে হয়েছে। আর তারাও ব্যবসার জন্য যতটুকু প্রয়োজন 
ততটুকু তথ্য সংগ্রাহ করেই ক্ষান্ত; তাই আসাম, তিকবত, উড্ভিস্তা প্রস্তৃতি 
অঞ্চলে অ্ররীপের কাজ অসম্পূর্ণ রয়েছে । 


ক্ষ মোদাভের দেখ বাংল। ] 
“বাংলার প্রধান নদী গঙ্গার পুর্বশাখার নাম বুড়িগঙ্গা, তাতে বৎসরের 
প্রায় সব সময়েই জল থাকে । নৌকায়, অন্রে দূর পর্যন্ত যাওয়া চলে । 
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কিন্ত ভগলা ক্ৰমশ: শীর্ণ হয়ে আসছে । জলঙ্গীর কাছে নদীতে জল 
অনেক সময় এত কম থাকে যে চড়ার ওপর দিয়ে নৌকা ঠেলে যেতে 
হয়। তার ফলে ছান্নুয়ারী থেকে জুন মাস পর্যস্ত বাংলা থেকে 
পাটনা! যাওয়। ব্যয় ও সমঃ সাপেক্ষ । বালির চর ক্রমশঃ বাড়ার 
ফলে জলঙ্গীর কাছে খালটিও প্রতি বৎসর চলাচলের অযোগা হয়ে 
পড়ছে । নদীর তীরে কিছুদূর অন্তর যন্ত্র বসিয়ে ‘গুণ’ টানার প্রস্তাব 
হুয়েছিল। কিন্ত এখন আর কেউ তা উত্থাপন করে না। এইভাবে 
থাকলে মনে হয় কয়েক বৎসরের মধ্যেই এ পথ পরিত্যক্ত তবে। 
সুচ্দরবনের মধ্য দিয়ে কুলপী ঘুরে ঢাকা যাওয়া যায়। সময় লাগে 
প্রায় চার নাস সরাসরি স্থলপথে গেলে লাগে ৪* থেকে $৫ দিন।” 
বজরায় গেলে পাটনা পৌছাতে অল্রসময় লাগতো | কিন্তু মাল বোঝাই জীর্ণ 
নৌকা তিন-চার মাসে পাটনা পৌছাত ৷ পথে প্রায়ই বিপদ ঘটাতে | ‘নৌকায় 
যাওয়া যে সব সময় লিরাপদ ত' নয়। বেশীর ভাগ নৌকাই জীণ, তাদের 
ছ'ধার জল থেকে ন'ত্র কয়েক ইঞ্চি ওপরে ভেসে থাকে । নাকির। অধিকাংশট 
নির্বোধ । ভাই প্রয়ই নৌকাড়বি তয়। ( মোদাভ, নৌকায় বাংলা থেকে 
পাটন। গিয়েছিলেন বিপদ এড়াবার জন্য আমাদের নাঝির গঙ্গাকে 
পুজা দিল। আমাকেও বাধ্য হয়ে কয়েকটি টাকা দিতে হলো । মাঝির! 
মহাসনারোহে শুবন্ছতির সুখ আমার দেয়! টাকা, কিছু ধান, একটি কোট 
কিছু ফল ও ছুটি । মৃত) পায়র! গঙ্গার উদ্দেশ্যে জলে ফেলে দিল । তারপর 
আমরা আনন্দে তেনে চললাম" । গঙ্গা প্রার্থনা শুনেছিলেন ; পথে নোদাভের 
কোন বিপদ ঘটে নি। 

‘বাংলার বিপুল এহ্বর্যের সাথে ভার অধিবাসীদের আর্থিক অবস্থার সঙ্গতি 
নেই । তারা অধিকাংশই গরীব । গ্রামগুলির অবস্থা! শোচনীয় । কোঠা- 
বাড়ী বড় একট। নঙ্জরে পড়ে নাঃ সাধারণ গৃহস্থের বাড়ীগুনি বাশ ও 
মাটির তৈরী ; তার ওপর খড়ের চাল। সহরে ইটের বাড়ী আছে, তাও 
সংখ্যায় খুব অল্প-:-এদেশে বহু বিস্তৃত অঞ্চল পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে ; 
সেখানে কোন চাষ হয় না। কেবল ৫ বা ৬ ফুট উচু আগাছার বন। 
এই সব অঞ্চলকে বল! হয় জঙ্গল । জমি এমনই উর্বর যে চাষ করলে সোনা 
ফল্‌্তো, কিন্ত অধিবাসীদের আলমস্যের কচ ব। আগেকার শাসনকর্তাদের 
অত্যাচারের ফলে জঙ্গলে পরিণত হয়েছে । *াপিশ্চিম ও দক্ষিণ-বাংলার 


নোদাভের ডায়েরীর কয়েক পা ১১৩ 


অবস্থা এই রকম । কারণ কয়েক বৎসর আগে এই পালের ওপর দিয়ে 
নানা ঝড় বে গেছে । বন্ুদিন ধরে বাংলার নবাবলা অণ্ুযুচ্ছে লিপ্ত 
ছিলেন। ঢিয়াত্তরের মন্রস্তর পশ্চিন-বাংলাতেই ভীষণাকার ধারণ করেছিল, 
বিশেষ করে যে অঞ্চলে ইণর্রোপিয় বণিকদের বাস । “সই ছতিক্ষে সোনার 
দেশ শ্মশ!নে পরিণত ত'য়েছে । দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার শোচনীয় অবস্থার 
জন্য বর্গীর হাঙ্গানাই দায়ী । ইংরেল্সর! ওঁ অঞ্চল র্দার ভার হাতে নেয়ার 
পর থেকেই সেখানে শাস্তি ফিরে এসেছে । ধীরে ধীরে সেখানকার ব্যবসা- 
বাণিজ্য ও চাষবাস পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাচ্চে । 

‘দক্ষিণ-পূৰ্ব বাংলা। এই সব হাঙ্গামা থেকে রেহাই পেয়েছে । এ অঞ্চলের 
বড় সুর হচ্ছে ঢাক! । ঢাকাতে প্রচুর মস্লিন্‌ পাওয়া যায়। বাংলার 
রপ্তানি দ্রসোর নধ্যে মস্লিন্‌ প্রধান । অন্য সের তুললাম ঢাকাকে 
অক্ষত বলে মনে তয়। পশ্চিমের ঝড় একে স্পর্শ করেনি । এখানকার 
ঢাষবাস, ন্যবস।-বাণিক্তা আগেও যেদন ডিল এখনও তেমনি আছে । দিনেমার 
ছাঢাও অন্য ইওরে৷পিয় বণিকদের কুঠি এখানে আছে । একমাত্র ঢাকাতেই 
ফরাসীদের ব্যবস। এখনও চালু আগে"! 

‘গত শতান্দীর দ্বিতীয় ভাগে মীরঞ্ুমলা ও সায়েস্ত; খা পর পর বাংলা শালন 
করেন। এ যুগে বাংলার সীমা বিস্তৃত হয়। আইন-কানুন প্রবর্তিত 
হওয়ার ফলে দেশে আসে শান্তি ও শৃঙ্খলা) আজও এশিয়ার মধ্যে 
শস্তাশ্যামলা দেশ বলে বাংলার খ্যাতি আছে । নানা িনিস এখানে পাওয়া 
হায়। গসের চাষ হয় বটে কিন্তু উৎপন দ্রব্যের মধ্যে ধানই প্রধান । রেশম 
ও মসলিন থেকেই বাংলার সম্পদ ও খ্যাতি। এ-দেশ থেকে ইরোপে 
প্রচুর সোর! রপ্তানি হয়। আফিমের ব্যবসাও কম লাভজনক নয়। 
ভারতের একাংশ বাংলার ওপর নির্ভরশীল । বাংলা থেকে তারা নেয় চাল, 
চিনি, মাখন, তেল ও অগ্ঠ-প্রয়োণ্রনীয় জিনিস । অশ্য প্রদেশ থেকে তুলা .ও 
লবণ এদেশে আমদানি হয় । বাংলায় এছুটি জিনিসের চাকিদা খুব বেশী । 

“বাংলার কুষিসম্পদই তাকে বিরাট ব্যবসাক্ষেত্রে পরিণত করেছে। সারা 
এশিষাতে এর জুড়ি মেল! কঠিন। যে সব ইওরো।পয় বণিকের! প্রাচ্যে 
ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত আছে তারা সকলেই ক'লকাতায় আসে ৷ প্রতিবৎসর 
ফিলিপাইন, থেকে স্পেনীয় এবং ম্যাকাও ও গোয়া থেকে পতু গীজ বণিকেরা 
তাদের জাহাজ ক'লকাতার বন্দরে পাঠায়! অক্টোবরের শেষে হুগলীতে 


১১৪ ইতিহ।স 


অলংখ্য পণাবাঠা জাহাজের সমাগম তয়। তাদের বাহ হল বাবে বজনায় 
নদীতে যাতায়াত কথা কঠিন হয়ে পড়ে । ক'লকাতার বন্দরে পচশতের কম 
জাহাজ দেখেছি বলে “রণ হয় না । তাদের মধ্যে ইওরোপগামী জাহানের 
সংখ্যা খুব কম'। 

লোহিতসাগর ও পারস্য উপসাগরের পথেই বাংলার পণ্য দ্রব্য বিদেশে 
রপ্তানি হয় ॥ চাল, চিনি ও অন্য প্রয়োজনীয় জিনিস, রেশম ও মস্লিল্‌ 
বসোরার মধ্য দিয়ে সিরিয়া ও মেসপটেমিয়া পর্যন্ত ঘায়। আরব, মিশর, 
ইরাক ও ইরাণ এই সব অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বাংলার মস্পিন্‌ ও রেশমিবন্্র 
বিক্রি হয়’ । 

‘রপ্তানি জিনিসের বদলে বাংল! বাহির থেকে অনেক জিনিস আমদানি 
করে যা’ তার অধিবাসীদের নিত্য ব্যবহারে লাগে, যা' তার শিল্পের অদ্য 
প্রয়োজন । বাংলায় সুতার চাহিদা খুব বেশী। করনগ্ডল উপকূল ও 
উড়িন্তা থেকে যে পরিমাণ স্তা বাংলায় আমদানি হয় তার সবটাই যে 
কাজে লাগে তা নয় । বাকি স্থৃতা উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলের পাহাড়ীরা 
পাটনায় নিয়ে যায় বেচবার জন্য । তাদের কাছে এই ব্যবস। বেশ লাভজনক" । 

“বাংলায় ডলার চাহিদ।ও কন নয়। সুরাট থেকে নালাবার ও মধ্য- 
ভারতে উৎপন্ন তুল! বাংলায় আসে । এদেশে যা" জন্মায় বা নদীপথে 
(গল্গা ও যয়ুন! ) উত্তরপ্রদেশ ও বিহার থেকে যা’ আসে ত!’ বাংলার 
তাতীর প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট নয়’ । 

গইওরোপে বন্ত্রশিজ্ সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা তা' এদেশের পক্ষে 
খাটে না। এদেশের ওুঁতীর! শহরে সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাস করে লা বা কোন 
বন্্রশিলের কারখানায় নিদি বেতনে কাজ করে না। এখানকার বস্ত্রশিল্প 
বংশপরম্পরায় তাতী পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । গ্রামের যে অংশে 
তাদের বাস তাকে বলে আড়ং ॥ রেশমীবন্ত্র বা মস্লিনের প্রয়োজন হ'লে 
আড়ং-এ যেতে হয় । বস্ত্রব্যবসায়ীরা দালালের সাহায্যে প্রধান তাতীদের 
সাথে কথাবার্তা চালায় । দালালের! অধিকাংশই জুয়াচোর । কাপড় 
বোনার সরঞ্জাম হিসাবে অধেকি টাকা অগ্রিম দিতে হয়।--.বর্তমানে 
সত্য বলতে কি, এই ব্যবসা ইস্ট, ইন্ডিয়। কোম্পানীর শোমণ্ডাদের 
কুক্ষিগত হয়েছে । বস্ত্ুবাবসাধীরা বলে যে কোম্পানীর স্থার্থরক্ষার 
অন্ত্গাতে, কিন্ত আসলে নিজেদের লাভের জন্য তারা প্রায় সব আড়ংগুলিই 


খোলাভের ডাযষেরীর কয়েক পরা ১১৫ 
তাদের কবলে এনে ফেলেভে এবং তাদের হাত দিয়ে কাপড় বিক্রী করতে 
তাতীদের বাধ্য করেছে’ । 

“পিরিমাণে খুব বেশী বা উচু দরের না হলেও রেশম বাংলার সম্পদের 
একটি প্রধান উৎস । কাশিনবাজ্ঞারে কিছু কিছু রেশনী কাপড় তৈরী হয় 
বটে, কিন্তু বেশীর ভাগই রেশম আকারে ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসীদের 
আহাজে ইওরোপে হায় । কিছু রেশন ওলন্দাজেরা জাপানে রপ্তানি করে'। 

‘রপ্তানি দ্রবোর মধ্যে মস্লিন্‌ ছাড়া সোরা, আফিম ও নীলের উল্লেখ 
করা যেতে পারে। পাটনা পেকে সোরা ও আফিম বাংলায় আসে । 
পাটনার চারপাশে বর্ধার সময় পৌস্ডর চাষ হয়। তা’ থেকে আফিম তৈরী 
ইয়। আগে ওলন্দাঞ্জের। সরাসরি চাষীদের কাছ থেকেই আফিন কিন্তো।। 
কিন্তু কয়েক বংসর হ'ল ইংরেত্র৷ এই স্তবিধাটুকু কেড়ে নিয়েছে। 
৮০* “কেস্‌ আফিম ভাড়া বাকি আফিম তাদের কিন্তে হয় কোম্পানীর 
গুদাম থেকে। ওয়ারেণ হেষ্টিংস্‌ অনুএাহ কারে পাটনার ফরাসী কুঠির 
কর্তাকে ১০০ ‘কেস্‌' আফিম তৈরী করতে অনুমতি দিয়েছেন" । 

‘যদিও ভারতের প্রায় সব রাষ্ট্রেই আফিম নিষিদ্ধ তা" ত'লেও 
আফিম বিক্রির ব্যবসা বেশ লাভজনক । ওলম্দাজ্জের। বাংলার আফিম 
দক্ষিণের দ্বীপবাসাদের মধ্যে ও মালাক্কার পূর্বাঞ্চলে খুব বেশী দামে 
বিক্রি করতে ৷ বাংল। থেকে যে পরিমাণ আফিম তার! কেনে 
তার চেয়ে যদি বেশী আফিম পেত তবে তাদের ব্যবসার দিক থেকে 
বিশেষ সুবিধা হতো সন্দেহ নেই । সারা মালয় ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
অধিবাসীদের আফিমের ওপর ভীষণ লোভ। প্রাচ্যে আফিমের প্রচলন 
খুব বেশী। অনেকেই জানেন যে তুকা ও আরবরা বিভিন্ন নামে আফিম 
বাবহার করে থাকে । ভারতের যে সব প্রদেশে আমি গিয়েছি সেখানে 
এমন কোন গঞ্জ বা ব্যবসাকেন্্র দেখিনি যার আশেপাশে পোষস্তর 
‘চাষ নেই’ । 

‘ইংরেজদের হাত থেকে আফিম কেনার ব্যাপারটা ওলন্দাজের! খুব খুসী.. 
মনে মেনে নেয় নি। আফিমের ব্যবসা ইংরেজরা একচেটে ক'রে নেয়ার 
ফলে তাদের ব্যবসার বিশেষ ক্ষতি হ’য়েছে। অনেকেই আমাকে বলেছেন 
যে ব্যাটাভিয়ার পরিচালকমণ্ডলী বাংলা থেকে তাদের বাবসা গুটিয়ে নেবার 
কথা চিন্তা করছেন 1-----* 


১১৬ ইতিহাস 

“এদেশে সাধারণতঃ জুন মাসে বধ নামে এবং নদা জলে শগাত হ'য়ে ওঠে । 

বন্ডায় দেশ ভাসে; আগস্ট মাসে সারা বাংলা জে ভরে যায়। ( গ্রামে ) 
“--ছঠাৎ বন্যা এলেও ধানের কোন ক্ষতি হয় না। বাংলার অধিবাসীদের 
এই সময় কি দুরবস্থা হয় ত! উপলব্ধি কর! আমার পক্ষে কঠিন । গ্রামের 
বাড়ীগুলি সাধারণত: মাটির তৈরী; সমতল ভ্ঞায়গ।য় থাকার ফলে এবং 
চার পাশে বাধ লা দেয়ার ফলে বর্ষায় ও বন্চায় এগুলোকে ভালিয়ে 
নিয়ে যায়। গৃহপালিত পশুরা উচু জারগায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। বাংলা 
দেশে মিশরের মত যদি বন্ধা বেশীদিন স্থায়ী হতো তবে উর্বরত। সত্বেও 
এদেশ জনহীন মরুতে পরিণত হ'তে”) 

বাংলা থেকে যে শস্ক রপ্তানি হয় সে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা 
প্রয়োজন। উঁচু ও শুকুনো জাগায় গম জগ্মায়। করমণ্ডল উপকূলে যে সব 
ইওরো[পিয় উপনিবেশ আছে প্রধানতঃ সেঞ্চলিতেই বাংলার গম রপ্তানি হয়) 
ভারতীয়দের প্রিয় খাদ্য হচ্চে চাল । বাংলার ধান বহুদূর পযন্ত যায়। 
(ক্ষেত থেকে) ধান নৌকায় বোঝাই করা হয়, এক ঙ্গাটির ওপর আর এক 
আটি এইভাবে পাট্যতন থেকে প্রায় ২৫ বা ৩০ কুট উচু। নদীপথে 
নিদিষ্ট স্থানে নিয়ে যাওয়। হয়। সেই ধান তীরে তুলে মাটিতে আছড়ানর 
পর বস্তা বোঝাই করে বিভিন্ন স্থানে পাঠান হয়” । 

‘এইভাবে কয়েক বৎসর প্রচুর ধান বাহিরে পাঠানোর ফলে দেশে 
ছুম্ডিক্ষ দেখা দেয়। ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষের কথ) সহজে ভুলবার নয়। 
দেশের সরকার দুতিক্ষ নিবারণের জন্ত অনেক রকম ব্যবস্থা করতে পারে কিন্ত 
ফসল সম্বন্ধে যখন কোন নিশ্চয়তা নেই ও যে-দেশে চালই হচ্ছে জীবনধারণের 
প্রধান উপায় সে-দেশকে দুভিক্ষের কবল থেকে রক্ষা করা কখনই 
সম্ভব নয় । 

‘...( ১৭৭০ সালের ) এ সন্বন্ডর ভীষণাকার ধারণ করেছিল সন্দেহ নেই। 
তার প্রমাণ স্বরূপ এখনও আসেপাশে নরকঙ্কাল ছড়ান দেখতে পাওয়া - 
বায়। অনেকে বলে যে সেই সন্বন্তরে প্রায় ২০ লক্ষ লোক প্রাণ 
হায়িয়েছিল । একথা সত্যি হলে বুঝতে হবে যে বাংলার জনসংখ্যা অধেকে - 
এলে দাড়িয়েছে’ | 

শশ্যসম্পদ ও সমৃদ্ধির, দিক থেকে তারতের অন্য প্রদেশের তুলনায় 

ংলাকে প্রাধান্য দিলেও মোদাভ- তার অধিবাসীদের সম্থক্ষে মোটেই উঁচু 


মোদাতের ডায়েরীর করেক পৃষ্ঠা ১১৭ 


ধারণা পোষণ করেন নি। বানিয়ে মিশর ও বাংলা উভয় দেশেই জমণ 
করেছিলেন । তিনি বিশনের তুলনায় বাংলাকেই বড় বলে গেছেন। 
মোদাভের মতে বাংলার য) কিছু সম্পদ ত!’ প্রকুতির দয়ায় পাওয়া) ৷ 
মিশরের যা" কিছু উন্নতি হয়েছে তা’ সিশরীদের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের 
কলে। 

‘এ দেশের লোকের! মাতৃভূমির উন্নতির জন্য কোন চেষ্টাই করে নি ।** 
যতটুকু শ্রম না করলে নয় তাই ক'রে তার! বাকিটা অনৃষ্টের হাতেই ছেড়ে 
দিয়েছে । আলস্য তাদের জাভিগত দোষ এবং তা’ ( এ দেশের ) ছুরবস্থার 
অহ দায়ী ৷--------. আশ্চর্যের বিষয় এই যে বাংল! দেশে এদল একটা কোন 
বড় দেবালয় বা পাস্থশাল নেই যা’ বহু লোকের হিতে জন্য সু্টি হয়েছে; 
অথচ করমণগুল অঞ্চলে_ বাংলার তুলনায় যে দেশ অত্যন্ত গরীব 
বহু পান্থশালা, মন্দির ও বড় দীঘি নজরে পড়ে যা" বু জনের উপকারে 
লাগে। বাংলার মন্দিরগুলি আকারে খুব ছোট এবং তার শিল্পকলাও 
নিচু শুরের' । 

"অনেক বিষয়ে ভারতের অন্য জর! তির সঙ্গে বাঙ্গালীর সানক্রস্ক থাকলেও 
চাষের কাজে তারা অপরের চেয়ে অনেক কম পরিশ্রম । প্রকৃতি তাদের 
আলম্যকে প্রশ্রয় দিয়েছে । এক জায়গায় বসে কাজ করতে বাঙ্গালীরা 
খুব পটু । বাংলার উর্বর জমিতে একটু চাষ করলেই প্রচুর শস্য পাওয়া 
যায়। অধিবাসাদের একাংশ চাষ করে, বাকি অংশ কাপড় বোলার কাজে 
লিপ্ত থাকে। কারণ সে কাজে কায়িক পরিশ্রমের চেয়ে অধ্যবসায়ের 
প্রয়োজন বেশী। তাই এই শিল্প ( এতে অল্প পরিশ্রমে বেশী অর্থ 
পাওয়া যায় বলে ) বাংলার শ্রমবিমুখ ও অর্থ-লিপ্ন, অধিবাসীদের পক্ষে 
বিশেষ উপযোগী" । 


( আগামী বারে শেষ হবে। ) 


পুববিক্ষ গীতিকায় ইতিহাসের ইাক্ষিত 


শ্রী সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় 


দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় বিভিন্ন সময়ে সংগৃহীত হে পালাগানগুলি 
“মৈমনসিংহ গীতিকা' এবং পূর্ববঙ্গ গীতিকা? নামে প্রকাশিত হয় সেগুলির 
অধিকাংশের র5য়িতাউ পম্দীর অশিক্ষিত অথবা শবজশিক্ষিত কবি__-সহজ, 
সরল গ্রাম্য ভাষায় এক একটি কাহিনীর এঁর! কাব্যক্ষপ দান করেছেন। 
বর্ণিত কোন কাহিনীব সঙ্গে হয়তো কোন এতিহাসিক ঘটনা মিশে গেছে, 
কোনটির মধ্যে বা শুধু এতিহাসিক ব্যক্তিবিশেষের লামোল্লেখেই ইতিহাসের 
উপাদান নিঃশেষিত হয়েছে, আবার কোথাও হয়তে। সম্পুর্ণ কাল্পনিক কাহিনী 
অবলম্বনে সুন্দর “প্রনকাহিনী রূপায়িত হয়েছে। এই সব প্রণয়-গাঁথায় 
নায়ক-নায়িকার প্রেব-ব্যাকুলতা। নায়িকার প্রেমনিষ্ঠা, দয়িতের জন্য সর্বহৃঃখ- 
বরণ, বল্লভকে লাভের জন্য নায়কের জীবন তুচ্ছ করে বিপদের সম্মুখীন 
হওয়ার মনোরম কাঠিনা যে বিশেষ ভঙ্গীতে, যে বিশেষ ছন্দে বর্ণিত হয়েছে, 
তার মধ্যে এমন এক যাদু আছে যা এই কোলাহল-উচ্চকিত বিংশ শতকের 
কর্মব্যস্ত প্রাঙ্গণেও নরনারীকে মন্ত্রমুঞ্ধের হ্যায় আকর্ষণ করে। প্রণয়কাহিনীর 
অপরূপ মনোরম অভিব্যক্তি হিসেবে পূর্ববঙ্গ গীতিকার আবেদন আজও 
দর্বজনগ্রান্হ হয়ে আছে । কিন্তু প্রণয়-গাথা হিসেবে এই পালাগানগুলির 
সার্থকতা আমাদের আর্জকের বিচ'্্য বিবয় নয়। হ্ৃদয়-আবেদন ছাড়াও 
পালাগানগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য হোল প্রায়শই এই গানগুলির 
মধ্যে পুর্ববাংলার সনাজ-জীবনের কোন না কোন চিহ্ন অল্পবিস্তর প্রতিভাত 
হয়েছে । শুধু সামাক্দিক ইতিহাস কেন, রাজনৈতিক ঘটনারও বনু ইঙ্গিত 
পাওয়া যায় এই পালাগানগুলির মধ্যে । অবস্থ এই জাতীয় পালাগানের 
ংখ্যা বড় অল্প নয়, তবু এর মধ্যে যে সব গানে ইতিহাসের উপাদান 
অপেক্ষাকৃত বেশি সেই গানগুলির আলোচনা করলেই আমাদের উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হবে বলে মনে হয়। 

এখানে বলে রাখ! জল যে, কারণ যাই হোক না কেন, অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই রচয়িতার নান পর্যম্ত গানগুলি থেকে মুছে গেছে । রচনাকালের 


পৃর্ণবঙ্গ গীতিকায় ইতিহাসের ইঙ্গিত ১১৯ 


তো কথাই নেই । গানগুলির ভাষা থেকে সঠিক রচনাকাল নির্ণয় বড় সহজ 
কাজ নয়। মোটামুটাভাবে উনবিংশ শতকের আঞ্চলিক রচন! বলেই এই 
গানগুলিকে অভিহিত করা হয়েছে। 

পূর্ববঙ্গ গীতিকার, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যায় দেওয়ান ঈশা খা এবং তার 
বংশধরদের কীতিকাহিনী অবলক্গনে রচিত চারটি পালাগান সঙ্কলিত হয়েছে। 
ঈশা খা সংক্রান্ত এই পালাগুলি বিভিন্ন কবির রচনা এবং কাঠিনীও সর্বত্র 
একরকম নয়। এরকম সাদৃশ্য অবশ্য প্রত্যাশা কর! চালে ন|। গান 
রচয়িতাদের অনেকেই ছিলেন অশিক্ষিত, এবং জনশ্রুতি ছিল ঠাদের গানের 
প্রধান উৎস । এই চারটি পালায় যেনন তুমুল যুদ্ধের বর্ণনা আছ, তেমনি 
আবার চিত্তাকর্ষক প্রেমকাহিনীও আছছে__ইতিহাসের শুক তথ্য কাহিনীকে 
নীরস করে ফেলেনি । 

দীনেশচন্দ্র সেন ভূমিকায় এই গানগুলির এঁতিহাসিক সত্যতা নিরূপণ- 
সুত্রে লিখেছেন __“ঈশাখার দিল্লীর সেনাপতিদের সহিত যুদ্ধ এবং তৎকতৃ 
সোলামণি ( স্থুভদ্রা ) হরণের কাহিনী পালাগানসমূহে একটু অতিরঞ্রিতভাবে 
প্রদত্ত হইলেও এই সমস্ত বিবরণ এতিহাসিক ভিত্তির ্টপর গ্রতিচিত। 
কিন্তু ঈশা খার বংশাবলীতে প্রদত্ত পূর্ব পরিচয় লয়। অনেকটা মতদ্বৈধ 
আছে ।” দেওয়ান পরিবারের বিজয়গাথা রচনার সময় দেওয়ান বংশীয়দের 
অন্নগৃহহীত কবি শ্থভাবতই তাদের মহিমা কীর্তন করে থাকবেন । সুতরাং 
বোঝা যাচ্ছে যে, পালাগানের মধো বংশলতিকার সত্যাসত্য নিয়েই যত 
গোলযোগের স্থষ্টি। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে দেওয়ানবংশীয় 
সমসাময়িক পুরুষের সম্পর্কস্থত্রের উল্লেখ করে কবিরা পৃষ্ঠপোষকের 
মনোরঞ্জনে তৎপর হতেন। কিন্ত বংশলতিক! সম্বন্ধে বিভিন্ন পালাগানের 
মধ্যে গরমিল যাই থাকুক ন! কেন, ঈশা খাঁর পূর্বপুরুষগণ আগে যে হিন্দু 
ছিলেন এবং কোন একসময়ে সে বংশের কোন ব্যক্তি বাংলাদেশে এসে বলবাল 
করেন তা প্রমাণ হয়ে গেছে । জঙ্গলবাড়ীর এই মুসলমান দেওয়ানেরা 
পূর্ববাংলায় অত্যান্ত পরাক্রমশালী হয়ে উঠলেও উত্তরপশ্চিমপ্রদেশাগত গোঁড়া 
এবং অভিজ্ঞাত মুসলমানের! বোধহন্ত তাঁদের সমশ্রেণীভুক্ত বলে স্বীকার 
করতো না, বরং ভাদের সম্বন্ধে অবজ্ঞাই পোষণ কঃতো। দেওয়ান ফিরোজ 
খা শীর্ষক গানটি থেকে এরকম এক ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কেল্লাতাজপুরের 
রাজকন্যাকে দেখে দেওয়ান ফিরোজ খাঁ যুদ্ধ হন এবং কন্যার পিতার কাছে 
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বিবাহের এক প্রস্তাব পাঠান । কেল্লাতাজপুরের অধিপতি ওমর খা এই 
প্রস্তাব পেয়ে ফিরোজ খাকে কাফের এবং হিন্দুভাবাপন্ন বলে সে প্রস্তাব 
অগ্রাহ্য করেন। 

ঈশা খী তার প্রতিদ্বম্থী কেদার রায়ের ভগ্নী মতান্তরে কন্যাকে চুরি করে 
নিজের রাজ্যে নিয়ে এসে বিয়ে করেন । কেদার রায় নাকি এই অপমানের 
প্রতিশোধ কামনায় ঈশ! খার মৃত্যুর পর ভগ্নীর ছুই পুত্রকে লে স্বীয় রাজ্যে 
এনে হত্যা করতে উদ্ধত হন ৷ প্রথম পালায় এই কাঠিনী পাওয়া যায় । 
মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধে ঈশ। খাঁর কারাবরণ, এবং পরিশেষে সসম্মানে মুক্তিলাভ 
সম্বন্ধে দেওয়ান পরিবারে বহু গল্প প্রচলিত ছিল, কিন্ত প্রথম পালায় এই 
ধরণের অসম্ভাবা গাল-গল্জের পরিবর্তে দুই প্রবল প্রতিদ্বদ্বীর মধ্যে বুদ্ধ 
এবং কৌশলে মানসিংতের জয়লাভের বিবরণ পাওয়া যায়। ইতিহাসে 
ঈশা খার মোগল ন্বাদারের সঙ্গে বারকয়েক যুদ্ধের পর ভার কাছে 
মূলাবান উপহার পাঠিয়ে স্বাধীনতালাত এবং আগা অর্জনের উল্লেখ আছে )৯ 
গানটির মধ্যে সত্রাট আকবর কর্তৃক ঈশাখাকে মসনদআলী উপাধি এবং বাইশ 
পরগণার মালিকানাদানের কথা পাওয়া যাচ্চে । আবৃলকজ্ঞল এই খিতাব 
দানের উল্লেখ করেননি । একমাত্র ত্রিপুরার “রাজমালা' থেকে জানা যায যে, 
রাজ! অমরমাণিক ঠার রাজ্দ্রীর অন্থরোধে ঈশা খাকে মসনদআলী খিতাব 
এবং ৫০,৯৯০ সৈগ্য দান করেন।* কেউ কেউ মনে করেন যে এই 
দেওয়ান পরিবারের আদি নিবাস ছিল অযোধ্যা জেলার বাইশওয়ারী 
নামক স্থানে । রাজপুত অধ্যুষিত বাইশটি পরগণার সঙ্গে বাইশওয়ার! 
নামের কি কোন সম্বন্ধ আছে ?--না, কথাটিতে বাইশওয়ারা ক্লাজপুতবংশের 
পূর্ববৈভবের চিন্রাগত সংস্কারের আভাস আছে £ এই গানটিতে কেদার 

2 “Behind the impenetrable shield of Brebmaputre 
19795105570 had built up great power by practising unfailing tact, 
suppleness of diplomacy aud purchase of Moghul Viceroy’s 
forbearauce with friendly offers and costly presenta a8 long o8 
possible. It was only in 1602 that the spirited Mansingh with 
well-equipped flotilla at his command crushed the independence 
of this deceitful rebel leader’s son and successor by altackling 


his river home’.’ 
The Hiatory of Bengal ( D. U. ) Vol II. P. 201. 


২ রাজ্মালা--তৃতীস্ন লহর । 
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রায়ের মৃত্য সম্বঙ্গে যে বিবরণ রয়েছে তা যথার্থ বুল মনে হয় না? 
ইতিহ্রালে আছে যে, মানসিংতের সঙ্গে যুদ্ধে কেদাররায় আহত হল এবং 
তার ফলেই তার মৃত্যু হয় 1» সে সময় সব ভুঞাই যে মোগলের বস্তা 
শ্বীকারে বাগ্র ছিলনা তার এক ইঙ্গিত পাওয়া যায় ফিরোজ খা] শীর্ষক 
পালায়। ঈশা খা প্রাথমে সানসিংহের বিরোধিতা করলেও পরিশেষে 
অনস্যোপায় হয়ে মোগ'লের বশ্যতা স্বীকার করেভিলেন বটে কিন্ত সার 
বংশধর ফিরোজ খ'1 এই বন্যতাস্বীকারের জন্য আদৌ সঙ্গ হতে পারেননি । 
একাধিক পালাগানে মুসলমান রগণীর সাধারণ রণপাণ্ডিতা এবং শোঁ্ষের 
উল্লেখ রয়েছে । ফিরোচ্চ খাঁর পালায় উমর খা! এবং ফিরোজ খর সধো 
যুদ্ধের তিনদিন পরে ভঙ্গলপুনে যখন সংবাদ এলো যে, কফিলোজখা। 
কেল্লাতাজপুরে বন্দী হয়েছেন তখন ভার বিবি সখিল! মাতৃন্দসার অনুমতি 
নিয়ে যদ্ধযাত্রা করেন এবং একাকী যৃক্ম করে অপূর্ব শৌর্ধের পরিচয় 
দেন। মানিকতারা পালাটি থেকে সমসাময়িক সনাজের অনেক তথ্য 
পাওয়া যায়া। এই পালায় কডির বিনিময়ে ব্যবসাবানিজোন শ্রাদালপ্রদান 
নৌকার পারাণি, নলীপথে জলদস্ট্যর উপদ্রব, স্ত্রীলোকাদের শস্থর্ডা প্রভৃতির 
উল্লেখ রয়েছে । 

পূর্ববঙ্গ গীতিকার ৩য় খণ্ডের ২য় সংখ্যায় স্যক্তা-তনয়ার বিলাপ 
এবং পিরীবাহুর জলা” নামক ছুটি পালাগান আছে । কোনটিতেই অবশ্য 
রচয়িতার নাম পাওয়া যায় না। প্রথম গলটির বিষয় হোল--.আহাকান 
রাজ কর্তৃক কারারুদ্ধ শাহ, সুজার কন্যার স্বীয় ছুর্ভাগ্যের ও দুর্ভোগের অম্য 
বিলাপ । গানটিতে আছে যে, প্রথমে আরাকানরাজ্র সুধর্মার সঙ্গে শাহ, সুজ্ার 
বিশেষ প্রীতির সম্পর্ক ছিল এবং এই সধ্যস্থত্রেই সুজ্ঞা ভার এক কশ্যাকে 
আরাকানের রাজাবাড়ীতে ‘নাইয়র’ করিয়৷ রাখিয়াছিলেন। কিন্তু 
ভাহার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ আরাকানরাজ তাকে লাভের আশায় আটক 
করে পরিবারের অন্যাস্যদের হত্যা করেন। হুজ্ঞা-তনয়া তাই পিতার উদ্দেশে 
এই বলে বিলাপ করছেন,__‘কি নাইয়র করলি বাপ, ঠেইকলাম 
মধ্যার হাতে । বিলাপের শেষাংশে শাহল্ঞাদী তার বন্দিনী জীবনের 
দুর্ভোগের কারণ স্বরূপ নাপপী ভক্ষণ, কালো খামী পরিধান, কানে 
সোনার নাধং পরবার কথা উল্লেখ করেছেন. কিন্ত অপর পালা 

> Tho History of Bengal (15. U. ) Vol II. P. 215. 
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প্পরীবাঙ্থর ভাতল) গানটির মধ্যে কাহিনীর কিছু ভিসত্ব লক্ষিত তয়। 
এই গানে পাওয়া যায় যে, পরীবাস্থুর উপর রাজার দৃষ্টি পড়ায় নুক্ঞা 
ও তার পত্নী সয়দ্রগর্ভে আত্মবিসর্জন করেন । গানের প্রথমাংশে 
শাহজাদা ন্রল্ার অওরঙ্গক্কেবের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে প্রথমে চট্টগ্রাম 
তারপর আরাকান যাত্রার কথা আছে । বলা বান্ধল্য, উপরোক্ত ছুটি 
পালাগান উতিষ্তাসাশ্রিত। ভাগ্যবিডন্বিত, জীবন-সংগ্রামে পযুদিল্ড সুজা 
যে শক্ত কতৃক অন্ত হয়ে প্রথমে চট্টগ্রাম, পরে আরাকানে পালিয়ে 
গিয়ে আবাক'ন-রাজের আতিথা গ্রহণ করেছিলেন ইতিহা।স তার সাক্ষ্য 
আনছে । বার্দিয়ার সাহেব তার ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে স্বক্জার এই বিড়ম্বিত 
আরাকান-যাত্রার বিববণ নেখে গেছেন । অবশ্য হার মতান্যায়ী সুজা 
পতৃীজ জাহাজে চড়ে ঢাকা থেকে আরাকান যাত্রা করেন । আরাকানের 
রাক্া প্রাথমে ন্জ্ঞাক্চে সাদর সপ ্তানণ ক্রানিয়ে ভার বসবাসের শ্ুবাবস্থা করে 
দিয়েছিলেন । কিন্ত কিছু কাল পরে হঠাৎ তিনিই আবার স্তভার প্রতি 
সব সৌজ্ছ্যা পরিহার করে ডাকে কগ্যাদান অথবা! আশ্রয়াত্যাগের নির্দেশ 
দেন । প্রথম পালায় 'আরাকানরাজ কর্তৃক সুজাকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ 
করার যে কাঠিলা রয়েছে উতিহাসিক চাল স্টুয়াট” সাচেবের-ও 
অভিমত তাই । অবশ্য স্টুয়াট তার স্ত্রী-কন্যা সম্পর্কে অন্য কথা বলেছেন ।» 
যে আরাকানরাক্র সঞ্জাকে বঙ্গোপসাগরে নিক্ষেপ করেছিলেন রাজমালায় 
তার নাম পাওয়া যায় “সন্দ-স্ু-ধর্ম্ম”। এই সব বিবরণ থেকে অনুমান করা 
যেতে পারে যে, আর/কানরাজের এই কর্তব্য-বিস্মৃতি এবং শক্রতাসাধন একটা 








> The wife and daughter of Shuja, in a fit of despair threw 
themselves into the river ; they were not, however, permitted to 
escape ৪০ easily 3 they were seized, carried with all the other 
females to the Raja’s palace. When the Raja had the insolence 
to wait upon Pieree Banu (the beloved Princess) who wae 
celebrited in Bengal for hor wit and beauty, she drew 8 dagger 
snd attempted to stab the wretch, but failing in her design, she 
turned it agsinst herself and fell by her own hand. Of the 
three dsughters, two aro aid to have put an end to their 
mis-fortunes by poison, the third waa forcibly married to the 

Raja, but did not Jong aurvive her disgrace. 
Theo Hirtory of Bengal—Stowart. P. 271 
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আকশ্মিক ঘটন। নয়। স্ট,য়ার্ট সুজ্াকে বিতাড়নের পেছনে বাংলার শাসনকর্তার 
হস্তক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়েছেন। পালাপানে বিবৃত স্ুজ্জার স্্রা-কন্যার 
অপরূপ রূপলাবণ্যে উন্মত্ত মারাকানরান্রের বিবাহপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যালের 
ঘটনাও এই ব্যাপারে হয়তো কিছুট! ইন্ধন জুগিয়েছিল । যাইহোক সুজা- 
পরিবারের ভাগ্য-বিপর্যয়ের যে শোচনীয় ঘটনা এই ছুটি পালাগানে 
বর্দিত হুসেছে তার করুণ সুর গান ছুটির ছত্রে ছত্রে মিশে আছে। 
শাহজাদা সুজা ভ্রীবনের বিনিনয্রে স্বীয় বংশমর্ধাদা রক্ষার জন্তে যে 
কুতসক্ষল্প হয়েছিলেন ছুট গানের মধ্যেই ত! বেশ স্পই হয়ে আছে। 
ইতিহাস-আশ্রিত কাহিনা অবলম্বন করে গানের রচয়িত। যে করুণ রস 
স্থষ্টি করেছেন তার আবেদন সবকালিক এবং সর্বজনীন । 
পঞ্জগীজ ও ফিরিঙ্গা দস্যুদের জলপথে লুঠনের উল্লেখ আমরা 

ইতিপূর্বে করেছি । এই পড়গাজ ও ফিরিঙ্গী দস্যুরা আরাকান-রাজের 
সাহায্যপুষ্ট হয়ে বাংল:দেশে বাৎসরিক লুল চালাতে। । সম্রাট আকবরের 
রাজ্রত্বকাল থেকে শায়েস্তাখার চটগা অধিকারের সময় পধন্ত ক্রমাগত 
নুঠতরাজ করে বাংলার সানাস্তশায়ী জেলাঝাসীদের তারা উদ্ব্যস্ত করে 
তুলেছিল । শুধু লুঠতরাজ নয়, নারীহরণেও এরা ছিল সিক্ষহত্ত ।৯ ‘নসর 
মালুম”২ নামক পালাগানটতে নসর মালুমের নৌ-যাত্রাকালে এই হামাদদের 
আকস্মিক আক্রমণের বর্ণন। পাওয়া যায়। তাদের বেশহযা, অস্ত্রশস্ত্র 
রীতিমত ভাতিপ্রদ 1 

“দূরে থাকি ডাকুর দল তুরমি ধরি চায় । 

দেখিয়া নসর মালুম করে হায়রে হায় ॥ 

দশ বার জন আইলো তারা কালো অর্ি পরি। 

কারে! গায়ে লাল কোর্তা, মাথাতে পাগড়ি ॥ 

কোমরেতে তলোয়ার, হাতে-তে বন্দুক ৷ 

ছরদ হইয়া গেল নছরের বুক ॥ 
এর পরের ক’ছত্রে আছে যে, স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত দস্থ্যরা 
চাটগা ছেড়ে পালাবার সময় জুঠের মাল মাটীতে পুঁতে রেখে যায় ॥ 
সুবিধামত ফিরে এসে তারা নাকি এই সব গুপ্তধন তুলে নিয়ে | যেত। 








৯. বাঙালীর ইতিহাস-__নীহাররজন রার পু ৫ 
২. পুৰ্বৰ গীতিক! র্থ খণ্ড, ২য় সংখা! 





১২৪ ইতিহাস 


“নূরম্েহা ও কবরের কথ।'» নামক পালা থেকে হার্মাদ সঙ্গক্ষে আরো 
কিছু তথ্য পাওয়া যায় । এর! দেশীয় সুন্দরীদের জোর করে ধরে নিয়ে 
গিয়ে গ্রহণ করতো-__-এই ভাবে বঙ্গোপসাগরের উপকুলবান্তী অঞ্চলের 
পর্তুগীজ দন্স্যদের সঙ্গে দেশীয় স্ত্রীলোকদের সংআবের ফলে সেখানে এক 
বর্ণসন্কর ভ্রাতের উদ্ভব হয়। এই মগ দস্থ্যদের কবল থেকে আত্মরক্ষার 
জন্যে বাণিজ্য-যানগুলি দলবদ্ধভাবে সম্ুদ্রযাত্র। করতে। । আলোচ্য পালাটিতে 
জেলেদের সঙ্গে দন্থ্যদের সংঘর্ষের এক চমকপ্রদ বর্ণন। আছে । স্বভাবতই 
দন্থ্যরা আক্রমণ করলে এরা কখনো শক্তিবলে, কখনো! কৌশলে তাদের 
জব্দ করতে চেষ্টা করতো 1 চাষীরাও এদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে 
উঠেছিল স্বার্থের খাতিরে । এখানে জেলেদের তৎপরতার একট? দৃষ্টান্ত 
তুলে দেওয়। হোল । 

“কয়েকজন জাইল্যা তথায় সাইগরে মাছ ধরে। 

জাইপ্যার লুকায় ডাকুরা সব উড়িল দলে বলে ॥ 

কেহ লৈল পালর বাশ, কেহ লৈল গই। 

কেহ কেহ উভ্ভাইল ধামাদাও লই ॥ 

ভাঙ্গার সুরু হৈল রে সেই ধূ ধু বালুর চরে। 

কারে মাথা ফাড়ি গেল গে, কেহ গেল নরে ॥ 

হাইল্যার মধ্যে একজন বয়সে সেই বুড়া । 

তাড়াতাড়ি আইল্‌ লগই মরিচের গুড়া । 

মরিচের গুড়। আনি কি কাম করিল। 

মুট করি ডাকাইতের চোগে মেলে দিল ॥ 

ভোম খাইয়। পড়ে ডাকাইত বালুর উপর ॥ 

কয়েকটি পালাগান থেকে জাল! যায় যে, সাওতাল, গারো, কুকি 

প্রভৃতি বন্যজাতির লোকের! মাঝে মাঝে দলবন্ধভাবে পাহাড় থেকে 
নিম্ন সমতলভ্ুমির অধিবাসীদের উপর চড়াও হোত ৷ “শীলাদেবী”ৎ নামক 
পালায় ব্রাহ্মণ গাজকন্যার পাণিপ্রার্থা হয়ে মুণ্ডা দন্ন্যর দলবলসহ আক্রমণ 
এবং পরিশেষে ত্রিপুরার রাজ্জার কাছে পরাভব স্বীকারের ঘটনা আছে। 


> পুর্ধবদ গীতিকা ওর্থ থও, ২য় সংখ্যা 
ত্র 





পৃর্বঙ্গ শীতিকায় ইতিহাসের ইঙ্গিত ১১৭ 


‘রাজ! রঘু পালা’ ‘রাণী কমলা’ গানটির উত্তরাংশ । রাজ। জানকীনাথের 
মৃত্যুর পর জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান ইশা খাঁ দুর্গাপুর অবরোধ ও দখল 
করেন। পাচ বছরের শিশু রাজা রঘুনাথ বন্দী হয়েছেন শুনে হাজার 
হাজার গারে! সৈচ্ঠ তাকে উদ্ধার করতে ব্যগ্র হয়ে উঠে । 

এই পাহাড়ী প্রজাদের রাজ্ভক্তি ফুটে উঠেছে তাদের ব্যাকুলতায়, _ 


“রাজ্জারে বান্ধয় নিছেরে আরে যত 

পরজ্জ। লুডায় কীন্দিয়। । 
থমরম লাগ্যা গেছে স্ুন্থঙ্গ মুকুক জুডিয়া। 
গারুলীর যত গাড় আইল নামিয়া । 
সুল্লুক ভাঙ্গিয়া তারা পাগল হইয়া ফিরে। 
কেমুন হিম্মত্তি বেটার রাক্রারে নিছে ধইরে” ॥ 


দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন, “রাজা রখঘুনাথ সম্াট জাহাঙ্গীরের 
সমকালবতা এবং পালাগানটিও সম্ভবতঃ তাহার সময়ে কিংবা অব্যবহিত 
পরে রচিত হইয়া পথাকিবে।”  বীরনারায়ণের পাল।'য়" রাজ্জাপ্রজ্ঞার 
সম্বন্ধ, প্রজ্জার দ্বাধিকার অর্তন এবং স্বমত প্রতিষ্ঠার দৃঢ়তা স্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গবাসীদের মত পূর্ব বাংলার প্রজ্ঞার রাজার 
দুঃশাসনকে প্রজার পাপের ফল বলে নীরবে সহা করতে অভ্যন্ড ছিল 
লা। এই পালাটিতে দেখা যায়, ক্ৰুদ্ধ প্রজ্জারা রাজাকে হত্যা করার 
জল্পনা করছে। দশম শতকের পাল-বংশীয় নরপতি মহীপালের গীত 
সম্বন্ধে নানা প্রবদ চালু থাকলেও এযাব কোন গান পাওয়া যায়নি । 
পূর্বোক্ত পালায় রাজ) মহীপাল কর্তৃক দীঘি কাটার কেবল উল্লেখটুকু 
পাওয়া যায় । পাল-বংশীয় রাজ! প্রথম মহীপাল (রাজত্বকাল আঃ ৯৮৮- 
১৩৭ খৃঃ) পিতৃরাজ্রযের পুনরুদ্ধার করেন। ভার রাজ্যকালে সব 
দিকেই বাঙালী হৃত-মর্ধাদা পুনরায় ফিরে পায়। নানাবিধ লোকহিতকর 
কাজের মধ্যে দিয়ে মহীপাল প্রজাদের অন্তরে ঠাই লাভ করেন। 
পতি মহীপালের কথা গৃহস্থের কুটারে কুটারে নরনারীর মুখে মুখে 
ফিরতে! । 

> পুর্বববজ গীতক।, ৪ৰ্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা 

২ ত্র 





১১৬ ইতিহাস 


এমন কি ধান ভানতেও ‘মহীপালের গান' শিবের গীতকেও হতিয়ে 
দিয়েছিল । “চাদ রায়__সোনা রায়”» ন৷মক্‌ গাথায় এতিহাসিক পুরুষ 
চাদ রায়ের পিতা কৃষ্ণ চৌধুরী এবং পুত্র সোনা রায়কে আশ্রয় করে 
কবিকল্পনার জাল বোনা হয়েছে। এই ধরণের গানে ইতিহাসের 
উপকরণ আর কল্রনার রসের ভিয়ানে এক উপাদেয় আম্মাদ তৈরী হয়ে 
উঠেছে। রাজনৈতিক ঘটনার বিবরণ ছাড়াও নৈলগিক তৃধিপাকগ্রত্ত 
প্রজাদের খাজন। সংস্থানের ব্যর্থ প্রয়াসের চিত্রটি বড় মর্মস্পশশ ৷ 


“বাস্ুদেবে ডাক দিয়া কয় ভগমানের বি) 
খেতের বাইগন যে ফুরাইল খাজ্জনার উপায় কি? 
ঝারে আছে বরাক বাশ গুড়িখানা দড়। 

এক টক্কার বাশ বেচিয়। খাজনার জোগাড় কর ॥ 
দারুণ বৈশাখের ঝড়ে ঝাড় পইরাছে মারা! 
আইল ময়রা ফকির গলায় বানল ডুরা ॥ 

গলায় বান্ধিয়! ডুর টাঙ্গায় গ/ছের ডালে । 

মদির (৫) না ধুয়া দিয়া সামাল সামাল করে ॥ 


এতক্ষণ আমরা যে পালাগানগুলির আলোচনা করেছি তার মধ্যে 
এতিহাসিক ঘটনাসমূহের সঙ্গে নরনারীর প্রেমকাহিনীও কোথাও হয়ত 
বেশ জমে উঠেছে, কিন্তু এই গানগুলির মধ্যে নায়ক-নায়িকার চরিত্রের 
অমর্যাদাকর কোন চিত্রই আমরা পাইনি । কিন্তু বর্তমানে যে পালাটির 
আমরা আলোচন! করছি__নোয়াখালির প্রসিদ্ধ চৌধুরী পরিবারের অযোগ্য 
সস্তান রামচন্দ্র চৌধুরী তার নায়ক । হীন তন্তবায়ের স্ত্রীলোক থেকে স্বীয় 
শুরুবংশীয় রমণী পর্যন্ত অনেকেই তার লালসা-বহিচিতি দগ্ধ হয়েছে। 
পালাটি সম্পর্কে নোয়াখালি 7)7১৮7০৮ Gazettcer-এ লেখা আছে যে, 
এই পরগণার সত্বাধিকারীদের মধ্যে রামচন্দ্র নামক এক ব্যক্তি রঙ্গমালা 
নামক এক নর্তকীর প্রেমমুক্ক হয়ে ভয়ানক জ্ঞাতিবিরোধের স্থষ্টি করেন ॥ 
এই ঘটনাটি নিয়েই “চৌধুরীর লড়াই'* পালা । নট আত্মানরের বগা 
রঙ্গমালার রূপমুগ্ধ রামচন্দ্র তার মনস্তষ্টির অন্য আত্মানরের নামে এক 


১. পূৰ্ববঙ্গ গীতিকা. অন্ন খণ্ড, ২য় সংখ্যা 
২ বাংল! প্রাচীন পুথির বিবরণ, ১৩১২ 





পুবব্গ গাতিকায় ইতিহাসের ইঙ্গিত ১২৭ 


দীঘি খনন করেন এবং স্থানীয় সম্তান্ত লোকদের নরের বাড়ীতে নিসন্ণ 
করে পাঠান । স্বীয় পৃল্রতাত পাজেন্দ্রনারায়ণ-৪ হন নিমস্ত্রিত । অপমানিত 
বোধ করে রাজ্রেন্দনারায়ণ সেনাপতি চাদ ভাড়ারীকে আত্মানরের বাড়ীতে 
অগ্রি-সংযোগের আদেশ দেন। চাদ রাগের মাথায় রঙ্গমালার মুগ্ুডচেচার 
করে বসেন । রামচন্দ্র প্রতিশোধ স্পৃহায় পার্শ্ববর্তী বড় জমিদার ইঙ্গা! 
চৌধুরীর শরণাপর্ হন। চাদ কৌশলে ইঙ্গ। চৌধুরীকে হত্যা করলে 
তার পত্র মাতুল মনোহর গাজীর সৈন্যপুষ্ট হয়ে রাজেন্দ্রনারায়ণের বাড়ী 
আক্রমণ করে। বৃদ্ধ রাভ্রেজ্্নারায়ণ পালিয়ে যান এবং রামচন্দ্র পুনরায় 
গদীতে বসেন । অষ্টাদশ শতকের রাঞ্নৈতিক দুরবস্থার এ এক টউচ্জ্রল 
প্রতিচ্চবি । 

“চুরতঙ্রমাল ও অবুয়! স্বন্দরী "> পালাটি বালিয়াচক্গের দেওয়ান বংশের 
আখ্যায়িকা অবলঙ্গনে রচিত হলেও পালায় বণিত নায়কের নামের 
সঙ্গে দেওয়ান বংশের বংশলতিকার কোন সাদৃশ্য নেই । পালায় বর্ণিত 
হিন্দুনারার সঙ্গে হৃুসলন'ন শাসনকর্তার প্রেমকাহিনী রচনার সম্ভাব্য 
কারণ সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র সন যা লিখেছেন এখানে প্রসঙ্গত: তা আালোচনা 
কর! দরকার । 'প্রথন কারণ হিসাবে তিনি মুসলমান শাসক গোষ্ঠীর 
সুন্দরী হিন্দু নতিলাদের প্রতি আকর্ষণের কথা বলেছেন। তার মতে 
দ্বিতীয় কারণ হোল, ৃসলম:ন দেওয়ানদের মধ্যে অনেকেই আগে হিন্দু 
ছিলেন, কিন্তু যে কারণেই হোক পরে মুসলমান ধর্ম হণ করায় হিন্দুরা 
তাদের ধর্মত্যাগী ও অস্পৃশ্য বলে দ্বণা করতেন । ক্ষমতাশালী মুসলমান 
দেওয়ানের! হিন্দুদের এই অপমানমূলক ব্যবহারের প্রতিশোধ নিতেন 
হিন্দু রমণীদের হরণ এবং বলপূর্বক গ্রহণ করে। কোন কোন পালায় 
অনুরূপ কাছিনী পাওয়। গেছে সুতরাং সংশয় যে একেবারেই অমূলক 
তা নয়। কিন্তু দীনেশচন্দ্র সেনের উক্তির বাকি অংশ-__'এই সমভ্ভ যুসলমান 
যদি পারস্য অথবা অন্য কোন পাশ্চাত্য প্রদেশ হইতে আসিয়া এদেশে 
হিন্দুদের প্রতিবেশীরূপে বসবাস না করিতেন তাহা হইলে হিন্দু মহিলাদের 
প্রতিও হয়ত তাহাদের এরূপ লুক্ধ দৃষ্টি পড়িত না”_-ঠিক সমর্থন করা 
যায় না। 'মুদলমান শাসনকর্তা কতৃক হিন্দুনারী অপহরণের উল্লেখ 
অন্যত্র৪ বিরল নয়। “পদ্মপুরাণের রচয়িতা বিক্রয় গুপ্তও কালী 

5 পূর্ববঙ্গ শীতিক:, ৩ম খণ্ড, ২ সংখ্য। Ar EE তই 





১২৮ ইতিহাস 


কতৃক হিন্দুনারী অপহরণ ও নিক! করার কথা লিখেছেন। এই 
কাজী আগে যে হিন্দু ছিলেন লন! নিয়োদ্ধত ছত্রটি থেকে ত! স্পষ্ট 
বুঝা যার়। 

পঞ্চ ছন্দে নানা বাড বাজেত তথায়। 

আওয়াজে বার্তা পাইল হোসেনের মায় ॥ 

সেই ছিল হিন্দুর কন্যা তার কর্ম ফলে । 

বিবাহ করিল কাজী ধরি আনি বলে ॥ 

তিন্দুর দেবত। বুড়ী ভালমতে জানে । 

আব!সে রহিয়। মোল্লা হিম্দুয়ানি না জালে । 

আসিল হিন্দুর বেটি বড় দৈব ফলে ॥ 

শুধু মুসলমান শাসনকর্তারাই নয়, পতু“গীজ দল্টারাও যে সুন্দরী 

হিন্দু নারীদের অপহরণ করতে তার বিবরণ আমরা ইতিপূর্বেই পেয়েছি। 
অবশ্য কোন সময়েই বে কোন মুসলমান শাসক বিদ্বেষের বশবর্তী হায়ে হিন্দু 
কগ্যা অপহরণ করেনি তা বলা যায় না, কিন্ত এ-কথ। সত্য যে হিন্দুনারীর 
প্রতি তাদের আকর্ষণের প্রধান উদ্দীপনা ছিল রূপজ মোত। কোন কোন 
পালাগানের রচয়িতা বোধ হয় মুসলমান ছিলেন । কিন্ত তাই বলে তার! 
হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন এবং বিদ্বেষ বশেই তারা হিন্দুকম্যার প্রতি মুসলমান 
শাসনকর্তাদের প্রেমের কাহিনী কেঁদেছিলেন এমন কথাও বলা যায়না ॥ 
বরং দেখা যায়, এই কবিদের মনে ধর্ম সম্পর্কে কোন গৌড়ামী ছিল না। 
হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মান্ুবকেই তারা সমান জ্ঞান করতেন । শুধু 
তাই নয়, এই সব ধর্মভীরু সরল মুসলমান পালাগান-রচয়িতা উভয় 
সম্প্রদায়ের দেবতার উদ্দেশ্যেই সমান শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন । ধর্ম সম্বন্ধে 
এঁদের উদার মনোভাব এবং সহ্মদয্ চিত্তের অনুভূতি গানগুলিকে যেন 
আরো মধুর করে তুলেছে। 


পুস্তক পরিচয় 


"বৌদ্ধধর্ম ও সাহিতয”_বিশ্ববিভাসংগএহে প্রকাশিত ভীযুক্ত 
প্রবোধচন্্র বাগচীর এই ছোট বইখানি মূল্যবান রচন! ৷ ৬৬ পাতার মধ্যে 
প্রবোধবাবু বৌদ্ধধর্ম ও সাহিতা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য প্রায় সব কথাই বলেছেন। 
তার মধ্যে এমন কথা অনেক আছে য! কোন বাংল! বইয়ে মেলেনি। 
প্রবোধবাবুর কৃতিত্ব শুধু যত দুর সম্ভব সব কথা ব্লায়ই নয়, সব কথা অল্প 
কথায় বলায় এবং সাধারণ পাঠকের বোধগম্য করে সহন্জ করে বলায়। 
স্থচীর উল্লেখ থেকেই বউটটির বিষয়বপ্তর ব্যাপকতা সম্বচ্গে ধারণা হবে__ 
বৌদ্ধ সাহিত্য, বৌদ্ধধর্মের মূলন্ত্র, হীনযান_-বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক, 
মহাযান__নাগাজনের মাধ্যমিক দর্শন, মহাযান যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদ, 
বজ্জঘান ও সহজযান, পালি বৌদ্ধ সাহিত্য, নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্য, 
মঙ্গোলীয় বৌদ্ধ সাহিত্য, এশিয়ার বৌদ্ধ সাহিত্য, ধশ্মপদ । 

বইটিতে যে কোন ক্রটি নেই এন বলিলা। তবে সে ক্রটি ধর্তব্যের 
মধো নয় । ভবিষ্যৎ সংস্করণে সে ক্রটি শোধরানে। যেতে পারে এই উদ্দেন্যে 
কিছু নির্দেশ করছি। 

পৃ ৩? প্রবোধবাবু লিখেছেন “কোশল মগধের ভাষা ছিল মাগধী 
প্রাকৃত । পৈনেরাও এই প্রাকৃতেই তাদের শাস্ত্র লিখেছিলেন” মগধের 
প্রাচীন ভাষার কথা বলতে পারিনা, তবে কোশলের যে প্রাচীন ভাষ! তাকে 
লাস দিতে গেলে প্রাচীন অর্দমাগধীই বলতে হয়। ল্যুডাস” তাই 
বলেছেন। 'আর জৈনদের শাস্ত্র বেশির ভাগ লেখা অন্ধ মাগধীতে, বাকি ভাগ 
লেখা অন্ধ সাগধী-প্রভাবিত শৌরসেনীতে অথবা মাহারাষ্ট্রীতে । মাগবীতে 
লেখা শাত্ম একছত্রও নেই। প্রবোধবাবু আরও বলেছেন, “সে রচনা হত 
মাগধীতে বা তার মাজ্ছিত রূপ অন্ধনা্গধীভে ।” মাগধী আর অন্ধ মাগী 
সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ভাষা । অর্ধমাগবী মাগহীর মাজিত কূপ নয়। 

পৃ ১০ তিল্লোপাদের যে দোহাটি উচ্ধত হয়েছে সেটির পাঠে ও 
অনুবাদে ভুল আছে। পাঠে ‘ভত্তি'স্থানে “ভস্তি” হবে, আর এই অংশের 
অনুবাদ হবে__“এতে ভ্রান্তি করবার নেই” । 


১৩০ ইতিহাস 
প্র ৫৩ পাতার নাচের দিকে উদ্ধৃত সরহের পোঠাগ্চলি থেকে এই দুডত্র 
বাদ গেছে (তৃতীয় ছত্রের পর ) £ 
অনা ভোগ পরত্তফুল এহু সোকৃখ পরু চিত্ত ॥ 
নুন তরুবর নিক্করুণ জহি পুণু মূল ন সাহ । 
এই দোহাঞ্চলির অনুবাদেও ক্রটি আছে । সাধারণ পাঠকের জন্যে 
লেখা বইয়ে একেবারে ভুল ন! থাকাই বাঞ্চনীয় । 
সাধারণ পাঠুকর জন্যে লেখা হলেও _এ কথা অকুটিতভাবে বলব 
যে প্রবোধবাবুর এই নইডি আনাদের দেশের অনেক “বিশেষজ্ঞ-দেরও 
চক্ষুদান করবে__যুদি হারা চোখ মেলে ও মন খুলে এই পুন্তিকাটি পাড়েন ॥ 


জল্গকুমার সেন 


“বাংলার ইতিহাস সাধনী”৯_ রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন বাংলা 
দেশ আমাদের নিক্টতন--উহারই ভাষা, সাহিত্য. ইতিহাস, সমাক্রতত্ব 
প্রভৃতির প্রতি যদি ছাত্রেরা লক্ষ্য রাখে তবে প্রত্যক্ষ বস্তুর সম্পর্কে 
ছাত্রদের বাক্ষণ শক্তি, মনন শক্তি সবল হট্টয়া উঠিবে এবং নিজের 
চারিদিককে, নিজের দেশকে ভালো করিয়া জানিবাদ অভ্যাস হইলে 
অস্ত সমস্ত ভানিবার বথার্থ ভিত্তি পন্তন হইতে পারিবে ।' আমাদের 
সাহিত্যে ইতিহাসের নধো আগ্রহ ছিল না তবুও আসাদের প্রায় 
অলক্ষ্যে বাংলার বে ইতিহাস-সাহিত্য গড়ে উঠেছে লেখক তারই 
একটা মোটানুটি পরিচয় দিয়েছেন। তিনি প্রসঙ্গত দুঃখ করেছেন যে 
বাংলার ইতিহাস সম্ঙ্গে লেশনাত্র জ্ঞান না নিয়েও ইতিহাস শিক্ষার 
চর্মসীমা অনায়াসেই উত্তীর্ণ হওয়া যায়। 

১৮১৪ সালে যেদিন রামমোহন রায় স্থায়িভাবে কলকাতায় বাস স্থাপন 
করেন সেদিন থেকে ১৯০৫ সাল পর্যস্ত বাংলার উদ্যোগ পর্ব বলে 
লেখক উল্লেখ করেছেন । ১৮৭৪ সালের প্রকাশিত রাজকষ্ মুখোপাধ্যায়ের 
লেখা। প্রথম শিক্ষা বাংলার ইতিহাসখানিই প্রথম উল্লেখযোগ্য বই! 
জোন্স, উইলকিন্স, কোলব্রক, স্টুয়ার্ট প্রভৃতি রচিত প্রবন্ধ বা গ্রন্থ সম্পর্কে 
বক্তব্য এই যে তাদের পুরাজ্ঞানে বাঙালীর জাতীয় জাগরণের পরিচয় 





ক প্রনোধ্চন্দ্র সেন ( জেন।রেল প্রিন্টার্স” ম্যও পারিসাসণলিঃ)__দাখ তিন টাকা 


পুস্তক পরিচয় ১৩১ 


পাওয়। যায় না। হার বাঙালীর পুরাতত্ব সাধনার ছার উদ্ঘাটন 
করেছিলেন । কিন্তু বাঙালী তখনও সে ব্রত নেয়নি ॥ বচ্ছিমচন্দ্রের হৃদয় 
মধ্যেই প্রথম ‘বেগবৎ অভিলাস উদ্চম' হয়ে জন্মেছিল। বাংলার ইতিহাসের 
ক্ষীণতা ও দীনতা। বন্ধিনচন্্রকে পীড়া দিয়েছিল। বস্থিমচন্দ্র বাংলার 
ইতিহাস উদ্ধারের জন্য সকলকে আহ্বান করেছিলেন। 

জোন্দ, উইলকিন্স, কোলক্রুক, স্টুয়াটের মত রাক্রেন্্রলাল নিত্র বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে এভিহাসিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু 
বাংলাদেশের এতিহাসিক চেতনা জাগে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে । 
অক্ষয়কুমার মেত্রেয়, রমেশচন্দ দন্ত, রজনীকান্ত গুপ্ত, কালীপ্রস্গ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
শিবনাথ শান্ত্রী, রমা প্রসাদ চন্দ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রা, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
ননীগোপাপ মজুনদ।র, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এতিচাসিকদের 
ইতিহাস সাধনার পার। এই পুস্তকখানিতে প্রবোধবাব বর্ণনা করেছেন। 
জীবিত অনেক এতিহ!সিকের লেখা সম্বন্ধে বিশেষভাবে ঢাক। বিশ্ববিদ্ঞালয়ের 
প্রকাশিত গ্রন্থ দুখানি ও নীতাররঞ্জন রায়ের বাঙালীর ইতিহাস সঙ্থন্ধে বিস্তারিত 
আলোচনা করা হয়েছে ঢাক। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক1শিত দ্বিভায় খণ্ড ইতিহাসে 
যে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিবৃত্ত দেওয়া হয়নি সে সম্পর্কে লেখক 
আমাদের দৃষ্টি আকষণ করেছেন । আর আধুনিক যুগের বাংলার ইতিহাস 
€১৭৫৭--১৯৫২ ) যে অলিখিত রয়েছে সে সম্পর্কে তিনি জাতিগতভাবে 
আমাদের পিতৃধণ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন । 

১৫৩ পৃষ্ঠায় লেখক রবীন্দ্রনাথের একটি কথ। আমাদের বিশেষভাবে 
শ্মরণ করিয়ে দিয়েছেন । রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন -”পরের রচিত 
ইতিহাস নিথিচারে আন্তেপাস্ত মুখস্থ করিয়া পণ্ডিত ও কৃতী হওয়া যাইতে 
পারে কিন্তু স্বদেশের ইতিহাস নিজেরা সংগ্রহ ও রচন! করিবার যে উদ্যোগ 
সেই উদ্যোগের ফল কেবল পাণ্ডিত্য নহে। তাহাতে আমাদের দেশের 
বদ্ধ জলাশয়ে স্রোতের সঞ্চার করিয়ে দেয়। সেই উদ্চমে, সেই চেষ্টায় 
আমাদের স্বাস্থ্য, আমাদের প্রাণ।” এই ইতিহাসের ইতিহাস ক্ষুদ্র হলেও, 
মূল্যবান ৷ প্রবোধবাবু পুশ্তকটি শিক্ষাবিধায়কদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে 
কিন। জানি না। ইতিহাস চায় বাংলা ভাষার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে 
কিন্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলার ঈতিস্থাস স্থান পায় নি। অথচ উনবিংশ শতকে 
শিক্ষালয়ে মার্শম্যানের 11156০)5 ০£ 13০১৫৭] পড়ান হত। আর গোবিদ্দচন্ঞ 


১৩২ ইতিহাস 


সেনের মার্শম্যানের বই-এর বাংলা অন্ুবাদও কিছুদিন পাঠ্য ডিল । তখন 
বাংলার ইতিহাস বিভালয়ে সুপ্রচলিত ছিল । তারপর ইংলণ্ডের ও ইউরোপের 
ইতিহাস পড়ার অতুযুতা উৎসাহের মুখে বাংলার ইতিহাস বিদায় গ্রহণ 
করেছিল। এখনও শিক্ষার কোনও শুরেই বাংলার ইতিহাস শিক্ষনীয় নয়। 

প্রবোধবাবু আধুনিকযুগের বাংলার ইতিহাস লেখার কথা তুলেছেন। 
পে সম্পর্কে যে সব বাধা এখনও আছে তাতে এ ধারণা হওয়া খুবই স্বাভাবিক 
যে সুষ্ঠ, পরিবেশের সৃষ্টি না হলে বাংলার অধুনা জাগ্রত মনন সাধন! বর্তমান 
যুগের বিজ্ঞান-সম্মত ইতিহাস রচনায় সমর্থ হবে না। আত্মশক্ত নিষ্ঠাই 
যথেষ্ট নয়। কলিকাতা হাইকোটের যে সব বহুমূল্য পুরোন এতিহাসিক 
দলিল দস্ভাবেজ আছে তা না দেখলে বাংলার সামাঞ্জিক অর্থ নৈতিক ও 
শাসন সংক্রান্ত ইতিহাস লেখা অসমাপ্ত থাকবে । কিছুদিন আগে ৮৯৮ 
Bevgal Reyional Recurds Survey (55১018১100৩ উনবিংশ শতাব্দীর 
সুপ্রীম কোট, সদর দেওয়ানি ও সদর নিজামত আদালতের পুরোন দলিল- 
পত্রের একটি পূর্ণ তালিকা গবেষকদের জন্য প্রস্তুত করার অনুমতি চেয়েছিল ॥ 
তার উত্তরে 1৩5১৭(:৪৮ জানিয়েছিলেন যে বেশী লোককে একসঙ্গে কাজ 
করতে দেওয়া হবে না। তারপর যখন সেক্রেটারী একাই কাজের অনুমতি 
চান, তখন জানান হয়েছিল যে এখন হাইকোর্টে কেরাণীর বিশেষ অভাব, 
অপেক্ষা করতে হবে। 

বর্তমান যুগে ভারতবধের ইতিহাস চেতলা। আমাদের মধ্যে জাত হয়েছে 
সকলের আগে । কিন্তু এইভাবে বাধা পেলে আমাদের পিছিয়ে পড়তে 
খুব দেরি হবে না বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য গভপমেণ্ট ও জনসাধারণ সকলেরই 
বিশেষ আগ্রহ ৷ গবেষকদের লানাক্প স্থুবিধা দেওয়া হয়। কিন্তু এতিহাসিক 
গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ব্যয়সাধ্য সে জঙ্ষ যথেষ্ট অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা 
নাই। ভার ওপর সরকারি দলিল দত্তাবেজ সম্পর্কে নানারূপ আমলাতান্ত্রিক 
কাধ! নিষেধ ৷ 
প্রবোধবাবুর বইখানির জন্ক আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত । বাংলার ইতিহাস 
সাহিত্যের প্রতি তিনি পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বাংলার 
ইত্তিহাস সাহিত্যের স্বরূপ ও গতিপ্রকৃতির বিচার তিনি প্রবর্তন করেছেন ॥ 


ভীনরেজ্রকক সিংহ 


কয়েকটি সংবাদ 
ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের বোড়শ অধিবেশন 


ওয়ালটেয়।রে গত ২৯ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৫৩) 'ভাগতাম় ইতিহাস 
সের যোড়শ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে সাধারন সভাপতির 

আসন এাহণ করেন বিখ্যাত এতিহা[সক ডক্টর পাগুদঙ্গ বানন কাণে ৷ বিভিন্ন 
শাখার সভাপতি ছিলেন শ্রী অমলানম্দ ঘোষ ( প্রাচীন বুগ ডক্লুর রামারাও 
(পরবর্তী হ্িন্দ্যুগ ), খাজা মহম্মদ আতম্মদ র্ক আফগান যুগ ), 
ডক্টর রঘুবীর সিং ( নুবল যগ ) ও ডক্টর অলিপচন্্র বলন্দ্যোপপাায় ( আধুনিক 
যুগ )। প্ী ভি, এস্‌, চিতলে (পুন ) ও শ্রী রামচন্দ্র ঢাকি ( মাদ্রাজ) 
এই ছুটি এতিগাসিকের মৃড়াতে শোকপ্রকাশ্ের পর সভাব +'জ্জ শুরু হয় 

অধিবেশনের উদ্বোধন করেন ভারতীয় সাপারণতঙেশ সহ-সভাপতি 
ডক্টর সব্বপল্লা ধাধাকষ্ণন্‌। তার সংক্ষিপ্ত অভিভাবতে (নি বলেন যে, 
অবিলম্বে নৃতন করে ভারতের ইতিহাস রচিত হওযা উচিত । ইতিহাসের 
মধা দিয়েই জাতির প্রকৃত পরিচয় পাওয়! যায়। ব5সন্্র বৎসরেও 
আমাদের জাতিগত চরিত্রের পরিবর্তন হয়নি । বভ ঘ।তপ্রতিঘাভ এবং 
বছুশতাপলীর বিদেশী শাসন ও অত্যাচার ৩ জ।তির জীবন 
করতে পারেনি । স্কুল ৪ কলেজে এমনভাবে ভারতের টু 
উচিত হতে শিক্ষার্থীরা ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির প্রকৃত রূপ উপলক্ষ 
করতে পারে । ভারতীয় এতিহোর নিরপেক্ষ ও বিশদ আনগেচনার বর্তমানে 
যেমন প্রয়োজন এমন বোধ হয় আর কখনও হয়নি । পরিশেষে যে 
বিশ্বব্যাপী সংকটপূৰ্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার প্রতি তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মিত্রবর্গ সোভিয়েট রুশিয়ার সাথে 
চিরস্থায়ী সধ্যতাবঙ্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল ৷ জার্মানী ছিল তখন পরম শত্রু 
আজ জার্মাণীই মিত্র হয়ে দাড়িয়েছে এবং সোভিয়েট ও মিত্রবর্গের মধ্যে 
ব্যবধান ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে । ইতিহাসের এই বিচিত্র গতি দেখে আমরা! 
অবাক হই । আসন্ন ধ্বংসের ছায়া সারা জগৎ ছেয়ে ফেলেছে । অনৃষ্টবাদ 
ঝেড়ে ফেলে শাস্তিরক্ষার জ্রম্য সকলকে বদ্ধপরিকর, হতে হবে । 

সাধারণ সভাপতি তার অভিভাষণে প্রথমে প্রাচীন শাস্ত্রকাররা 
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১৩৪ ইতিহাস 
ইতিহাসের কি সংজ্ঞা দিতেন তার উল্লেখ করেন । বিভিন্ন ধমশা্রে ইতিহাস 
ও পুরাণের পার্থক্য দেখান হয়েছে। কৌটিল্য ইতিহাস বলতে বুঝতেন 
পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আব্যায়িকা, উদাহরণ, ধর্মশান্র, অর্থশান্ত্র প্রকৃতির সমষ্টি । 
রাজতরঙ্গিনীতে দেখা যায় যে কল্হণের ইতিহাস রচনার আদর্শ ছিল 
খুব উঁচু । আদর্শ উতিহাস হতে তলে নিরপেক্ষতা ও সত্যকথনষ্ট একমাত্র 
প্রয়োজন তা নয়, এ্ীতিহাসিকের থাকা উচিত অশ্ত্দ.ষ্টি ও ‘এতিহাসিক 
কল্পন’। কাণের মতে কল্হণই একমাত্র প্রাচীন ত্রতহালসিক যিনি তার 
আদর্শ অলেকট। বজ্ঞায় রাখতে পেরেছেন । 

বর্তমানে ইতিহাস রচনার পরিকল্রনাগুলির আলোচন। প্রসঙ্গে তিনি 
বলেন যে একাধিক পরিকঞ্রনার পরিবর্তে একটি পরিকল্পন। অন্নুযায়ী 
ইতিহাস রচিত হওয়া উচিত । যে গতিতে কাজ চলেছে তাতে দশবৎসরেও 
ইতিহাস প্রকাশিত হবে কিন! সন্দেহ । পরিশেষে সিদ্ধসৈকাতে যে সভ্যত। 
গড়ে উঠেছিল তার সাথে আধসভ্যতার কি সম্বন্ধ এই নিয়ে বি*দ আলোচনা 
করেন। 

বিভিন্র শাখার অধিবেশন ছাড়াও একটি আলোচন। সভা বলে। 
আলে।চ বিষয় ছিল স্বাধীনতা আন্দোলন । আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন 
গ্রী সুরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রী হরেকুফ্ণ নহতাব, শ্রী স্রেজ্রমোহন ঘোষ ও 
শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার | ভারতের প্রত্নতত্ব বিভাগ একটি প্রদর্শনীর 
আয়োজন করেন । 

নন্দীকোণ্ডা পরিকল্পনা কার্যকরী হ'লে নাগাজুনীকোগ্ডার প্রাচীন নিদর্শন- 
গুলির বিশেষ ক্ষতি হবে এই আশঙ্কায় ইতিহাস কংগ্রেস সেগুলি সংরক্ষণের 
জস্থ অন্ধ ও কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জালিসেছেন । 

ভারতীয় ইতিহাস রচনার পরিকল্পন। কার্যকরী করার জন্য একটি কর্ম- 
সমিতি গঠিত হয়েছে, তার সভাপতি ও কর্মসচিব হচ্ছেন যথাক্রমে 
প্র নুরেস্রনাথ সেন ও শ্রী অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । আগামী বৎসর 
আহ মেদাবাদে অধিবেশন হবে স্থির হয় । এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে 
ভারতীয় প্রত্বতত্ব বিভাগের ভূতপূর্ব পরিচালক শ্রীনিরঞ্জনপ্রস!দ চক্রবর্তীকে 
অনুরোধ জানালে হয়েছে । এই বৎসর ( ১৯৫৪ ) ডক্টর প্রতৃলচন্দ্র গুপ্ত ও 
ডক্টর অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে কর্মদচিব ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত 
হয়েছেন । 
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ভারতীয় সংগ্রহালয় পরিষদ 


আজ নয় বংসর হল ভারতীয় সংগ্রহালয় পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । 
এই অল সমযের মধ্যে এই পরিষদ অনেক ভাল কাল্স করেছেন। এই 
পরিষদ প্রতি বৎসর ভাৰতীয় সংগ্রহালয় পত্রিকা (Journal of Indian 
Museums ) নামে একখান। সৃল্যবান্‌ পত্রিক। প্রকাশ করে থাকেন । 
এতে সংগ্রাচালয় সপ্বন্গে অনেক মৃল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ে থাকে । 
এই সংসদ কতকগুলি মূল্যবান পশ্তকও প্রকাশ করেছেন ও আরও 
কতকগুলি করবেন বলে মনস্থ করেছেন। এ বৎসর এই সংসদের বাধিক 
অধিবেশন ওয়ান্টেয়ারে হয়।  হায়দারাবাদ রাজ্যের প্রত্রতত্ব বিভাগের 
সধময় ক] ডক্টর শ্রনিবালচারি এর উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন 
যে ভারতায় সংগ্রহাপয়গ্ডলি সরকারী প্রচার-বিভাগ দ্বারা অধিকতর 
বিজ্ঞাপিত হওয়া যুক্রিসঙ্গত। এ বৎসরের অধিবেশনের মূল সভাপতি 
[ছিলেন বারাণসীর শ্বপ্রসিন্ধ রায় কৃষ্ণদাস। তিনি অনিবাধ্য কারণ বশতঃ 
উপস্থিত না থাকতে পারায় তার হিন্দীভাষাতে লিখিত অভিভাষণ 
ল’ক্ষীর সংগ্রহালদের সর্বমর কর্ডা নাগর পড়েল। এই ভামণে তিনি বলেন 
যে সংহাহালয় গুলি শিক্ষালয় রূপে পরিগণিত হওয়া উচিত। তিনি বলেন 
যে প্রতোক সংগ্রহংলয়ে লোক-বিভাগ থাকা উচিত এবং দেশের বিভিন্ন 
সংগ্রহালয়ে রক্ষিত দ্রবাসামগ্রীর বিনিময় তাদের মধ্যে হওয়া প্রয়োজন । 
তিনি আরও বলেন যে একটিমাত্র জাতীয় সংগ্রহালয় সমস্ত দেশের 
অন্য যথেষ্ট নয় এবং পতোক সংগ্রহালয়ে শিক্ষিত কর্ম্মসচিব থাকা 
দরকার ৷ এদিনকার সভার সভাপন্ডি ডক্টর শ্রীনিরঞ্জছন প্রসাদ চক্রবর্তী 
তাহার অভিভাষণে ভারতবধে ও ভারতবর্ষের বাহিরে সংগ্রহালয়ে রক্ষিত 


প্রাচীন ভারতীয় দ্রব্যগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং বলেন যে 
যুগোপ ও আমেরিকার সংগ্রহালয়গুলিতে যে সব ভারতীয় প্রাচীন 
দ্রব্য রক্ষিত আনে তা ভারতে ফিরিয়ে আনা! যুক্তিসঙ্গত হবে লা। 
এ বৎসর চারটি প্রবন্ধ পড়া হয়েছিল, যথা (1) 119 problem of 
lighting, by K. R. Vijayraghavan, Curator, Fort Museum, 
Madras ; (2) A note on the manufacture vf Rajasthani 
ts, by Dr. Satya Praknsh, Jaipur ; (3) ‘The calico 
£ of .hipur, by Dr. Satya Prekash, Jaipur; 
(4) Industrial Museums, by Sri‘ Manikyan, Mysore 
Musenm, 13251280159 




















প্রর্তবাদর 


"ইতিহাস" পত্রিকার পূর্ববর্তী সংখ্যায় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সরকার আমার 
প্রবন্ধের প্রসঙ্গে য। বলেছেন সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য নিবেদন করছি । 

ভট্রভবদেবের প্রশস্ডি.তে মন্দিরে দেবদাসীগণের কথ! আমার অজ্ঞাত 
ছিল ন! । আমি বলতে চেয়েছিলুম এইটুকু যে দেওপাড়া প্রশস্তিতে যেভাবে 
মন্দিরপ্রতিষ্ঠার উল্লেখ ও দেবদাসীর প্রসঙ্গ আছে তাতে অনুমান করি 
দেবরাজ্য প্রতিষ্ঠ। হয়তো! বিজ্য়সেনের । ধোয়ী লক্ষ্মণসেনের সময়ে বর্তমান 
ছিলেন, তার পিতা বল্লালসেনের সময়েও ছিলেন । স্ুঙুরাং ঠাকে “লক্ষ্মণ- 
সেনের সমসাময়িক" বলে দিলে ( যা দীনেশবাবু করেছেন ) বঙনান প্রসঙ্গে 
ভুল ধারণার স্থষ্ট হতে পারে। পবনদূতের উপসংহার থেকে জানা যায় যে 
কাব্যটির রচনার সময়ে কবি বঝাধক্যে উপনীত হয়েছিলেন । ত না হলে 
একথ। বলতেন না, 

ঝাঠিলক্া সদ্সি বিদ্যাং শীলিতাঃ -ক্ষীণীপাল। 
বাকুসন্দ্ভাঃ কতিচিদমৃতস্যান্দিনো নিমিতাশ্চ । 
তীরে সম্প্রত্যমরসরিতঃ ক্কাপি শৈলোপকণ্ঠে 
ত্রঙ্গাভ্যাসপ্রবণমনসা নেতুমীছে দিনানি ॥ 

“বিদ্ুংসমান্তে প্রতিালাভ করেছি, রাজাদের সাহচর্য পেয়েছি, কিছু 
অম্তস্যন্দী কবিতাও রচলা। করেছি । এখন চাই ভাগীরর্থীতীরে কোন 
শৈলোপকণ্ঠে ত্রহ্গপানপনায়ণ মন নিয়ে দিনগুলি কাটিয়ে দিতে ৷ 

ধোয়ী মন্দির প্রতিষ্ঠাতার নাম না করে বলেছেন, “£সনাদ্য় পতি” । 
লক্ষ্ণসেনের কীর্তি হালে নামই করে দিতেন- কেননা কাব্যটি তো লক্ষ্মণ- 
সেনেরই একরকন প্রাশস্তি ॥ 

দীনেশবাবু লিখেছেন, “বিশেষতঃ তাত্রশাসনাদি হইতে জানা যায় যে, 
সেনবংশীয় বিজয়সেন ও তৎপুত্র বল্লালসেল উভয়েই পরমমাহেম্বর অর্থাৎ 
শৈব ছিলেন বল্লালের প্রত্র লক্ষ্ণসেনই সেনবংশের প্রথম নরপ[তি। 
তিনি বিষ্ণুর নুসিংহ মৃত্তির উপাসক ছিলেন বলিয়া বোধ হয় ।” তাত্রশাসন 
অনুসারে পিজয়সেন ও বল্লালসেন যে “পিরমমাহেশ্বর” এবং লক্ষ্মণসেন যে 
“পরম বৈষ্ঞব” । আন্মলিযা, তর্পণদীঘি ) ও “পরমনারসিংত” ( গোবিন্দপুর, 
মাধাইনগর ও সুন্দরবন ) তা ঠিক । তলে লক্ষ্মণসেনের সব তাত্রশাসনই 
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যে শিবের বন্দনায় শুরু হয়েছে সে কথাও মলে রাখতে হবে, এবং বিজয়সেন 
শৈব হালে যে বিফুদন্দিধ স্থাপন অথব! ভরণ করেন নি এমন ধারণা করলে 
চলবে না। নিজয়সেনেপ প্রদ্যুয্নেশ্বর-নন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবতা শুধু শিবমৃতি 
নয়, শুধু বিষুধযৃতিও নয়, উ্ব-পার্বভীসমেত শিব-বিষু-মৃতি--অর্থাৎ যে 
দ্বি-বুগল-মৃতির বন্দনাল্লোক  (ত্রিপুরারিপাল বিরচিত ) সছৃক্তিকর্ণাম্বতে 
“কাস্তাসহিতহরিহরে।' শীধকে সংকলিত আছে সেই মুস্তিপ্র। শ্লোকটি 
এখানে উদ্ধৃত করছি। 

খপুরবড় বপুরবতু জটকিরাটনিশ্রং পুরমুরস্থদন[য়ে। বিমিশ্রিতং বঃ। 

গিরিজলধি সুতা 'ঘভতৃ ক গ্ৰহচলিতাহৃতবালুবলরীকন ॥ 

'পুবমথনের (শিবের ) ও মুরহরের (পিষ্কুর) সম্মিলিত, জটাকিরীট মিআ, 
গিরিস্থৃত৷ (পার্বতী) ও জলধিপ্ততা (লক্ষ্মী কতৃক স্-স্য ভর্তার কঠালিঙ্গন 
করতে উচ্চত এবং প্রতান্ৃত বাচলতাযুক্ত, বপু তোনলের বারবার রক্ষা করুক ।' 

প্রহথারেশ্বর-মল্দিলে যে ঠিক এইবকম দ্রি-যুগল-নৃ্ডিই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 
তা উম্বাপতিধরের প্রশন্তি থেকে বোঝা কঠিন নয় । উনাপতিধর লিখেছেন, 

লক্ষ্মাবল্ভ-শৈলজ্াদয়িতয়োরদ্বৈতলীলাগুহং 

প্রদায্েশ্বরশস্দলাক্চননধিষ্ঠানং নমন্থূর্মতে । 

যত্রালিঙ্গনতঙ্গকাতরতয়া স্থিত্বাস্তরে কাস্তায়োর্‌ 

দেবীভ্য'ং কথমভিন্নতন্থৃত। শিললেইস্তরায়ঃ কৃতঃ ॥২৷ 

'লক্ষ্মাবল্পভেব (বিষ্ণুর । ও শৈলজাদগ়িতের (শিবের) অভিন্ন লীলাগুহ 

গ্রহ্যয়েম্বর নামক অধিষ্ঠানকে (আমরা) নমস্কার করি) যেখানে আলিঙ্গন- 
ভঙ্গ-কাতরতা হেই ভতৃদ্বয়ের মাঝখানে থেকে দেবীদ্য় কোন রকমে 
অভিন্নদেহ গঠনে ফাক রেখেছেন । 

লক্ষণসেন ম্যায়পরায়ণ ও দানশীল ছিলেন সে কথা অস্বীকার না 
না করেও ন্বচ্চন্দে বলা যায় যে তার পিতাও এবিষয়ে পশ্চাৎপদ 
ছিলেন লা। ব্রাহ্মণদের পোষকতায় তিনি বোধ হয় পুত্রের চেয়েও বেশি 
আগ্রহবান্‌ ছিলেন । বিজ্রয়সেনের কীর্তি তো দেওপাড়া প্রশক্ডিতে আজ্ল্য- 
মান । তার পুত্র ও পৌত্ডের পক্ষে এমন সাক্ষ্য অনুপস্থিত । সুতরাং এখনও 
বুঝতে পারছি না অস্ত এবং বলবস্তর প্রমাণ ন। পাওয়। পর্যন্ত বিজ্রয়সেনকে 
ঘুরারির দেবরাজ্জ।-প্রতিষ্ঠাতা অনুমান করে এমন কি ভুল করেছি । 

ভরীস্বকুমার সেন। 


“্টাতিকাস পুৱাতন সংখ্য! 

“ষ্টতিচাস' পত্রিকার পুরাতন সংখ্যাহুলি প্রতি সংখা) এক টাক! ভারে 
পাওয়া যাইবে । প্রথম বধের চতুর্থ সংখ্যাটি ভিন্ন অন্যান্য সংখ্যা নিঃশেবিত 
হইয়াছে । দ্বিতীয় ও তৃতীয় বওস/রর সম্পূর্ণ সেট চার টাকা হিসাবে বিক্রম 
হইবে । এই সংখ্যাঞুলিতে রবীহ্রনাথের কয়েকটি অপ্রকাশিত এঁতিহাসিক 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে ৷ ইভা ভিন্্ ইতিহাস" পত্রিকায় আচার্য যন্নাথ 
সরকার, শ্রী বানেশচচ্দ্র বজ্ুরদার, রী রাধাগোবিন্দ বসাক, হা নংরম্্রকুষণ সিংহ, 
ই সুশোভন সরকার, শী জিতেচ্লাঘ বন্দ্যোপাধ্যায়, শর সুকুমার লেন প্রভৃতি 
বিশিষ্ট উিষ্গাসবিদগণে রচনা প্রকাশিত তইয়াছে । উৎসুক পাঠক বঙ্গীয় 
ইতিহাস পরিষদে“ কালালয়ে ( ৫-এ, মতিলাল নেতেরু রোড, কলিকাভ1-২৯ ) 
অস্সন্ধান করুন ৷ পত্রিকা পাঠাইবার জন্য স্বতদ্থ ডাকখরভ লাগিবে। 


* গত সংখ্যার ৩১ পান শব্দত।লিকার হধ্যে ব্রজ্জেনবাবুর গ্রন্থের ৪৭ পৃষ্ঠার ওর 
পাংক্তিতে ‘বহু’ না হয়ে ‘বত’ চৰে ; ও ৩৪ পৃষ্টান্স ২৬ পংক্িতে “অপূর্ব এক পুরী 


প্রস্বতা করছ” তবে। 
এট সংপা! পূ £ ১১৭. ১ম পংক্তি সাৰ্ণিযে-র স্থলে বাতিলের ভবে । 





‘ইতিহাস’ পুরাতন সংখ্যা 


“‘ইতিহাস' পত্রিকার পুরাতন সংখ্যা গুলি প্রতি সংখ্যা এক 
পাওয়া যাইবে । প্রথম বের চট়ুর্থ সংখ্যাটি ভিন্ন অন্যান্য সংখ্যা 
হইয়াছে ৷ দ্বিতীয় ও ভৃতীগ বৎস'রর সম্পূর্ণ সেট চার টাকা ঠিদা 
হইবে। এই সংখ্যাগুলিতে রবীহ্ছনাথের কয়েকটি অপ্রকাশিত 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে । তা ভিন্ন 'চতিহাস' পত্রিকায় আচা 
সরকাব, শ্রী রদেশচন্দ্র মন্জুরনর, স্ত্রী রাধাগোবিদ্দ বসাক, শ্রী নরজ্ছ 
শ্ৰী সুশোভন সরকার, শ্রী জিতেজ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ঘর সুকুমার ৫ 
বিশিষ্ট উতিচ্ালবিদগণের রচন৷ প্রকাশিত চইয়াচে। উৎসুক পা? 
ইতিহাস পরিষদের কাযালায়ে ( ৫-৩, মতিলাল নেহেরু রোড, কলিং 
অনুসন্ধান করুন । পত্রিকা পাঠাবার জন্য স্বতন্ন ডাকধরচ লাগি! 


* গত সংখ্যার ৩১ পৃগাস শব্বত'দিকার মধ্য ত্রজেনৰাবূর গ্রন্থের ৪৭ 
পঃজিতে ‘বন্দু’ না হয়ে ‘বত’ চৰে ; ও ৩৫ পৃষ্ঠায় ২৬ পংকিতে “অপূৰ্ব 
প্রস্বত৷ করহ্‌” ছবে। 

এই সন্ো_-পূ£ ১১৭. ১৭ পংক্তি বাৰিয়ে-র আল বান্যিয়ত জাস ও 








চতুর্থ খণ্ড] ্যান্তন__টবপাখ, ১৩৬০-৬১ [ তৃতীয় সংখ্য। 





পল্লীঞায়স্ক প্রজাদিগের দ্রৱবস্তা* 
অক্ষয় কুমার দত্ত 


পূর্বে আনর! এই পত্রিকার তুই সংখ্যায় ভূস্বামিদিগের অত্যাচারের 
বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া অবূশেমে একপ্রকার অঙ্গাকার কবিয়ািলাম, যে 
ভবিষ্যুতে কতগুলি বিদেশীয় ননুষ্যের উপভ্রবের বিষয় বিবরণ করিব। 
তদনুসারে এক্ষণে দু ত্ত নীলকরদিগের ব্যবহারের বুস্তাস্থ লিখিত হইতেছে । 
ভুস্বাঘিদিগেরই বিষম অত্যাচারের বিবরণ পাঠ করিলে বিশ্ময়াপপ্প ও 
ব্যাকুলিতচিঝ হতে হয়, কিন্তু এক্ষণে চতুর্দিক হইতে যে নালকরদিগের 
অতাঁঢার তদপেক্ষায় ভয়ানক : তাহাদের দৌরাত্ম্য প্রজাকুল নির্পুল 
হইবার উপক্রম হইয়াছে ৷ বাণ্তবিক যেমন কোনস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া 
ছুই ভিন্ন ভিন্ন সমুদ্র দৃষ্টি করিলে তাহাদের পরিমাণ নিরূপণ ও পরস্পর 
তারতম্য নিশ্চয় করা যায় না, কারণ তাহাদের উভয়কে অসীমপ্রায় 
বোধ হয়, সেইরূপ ভূন্বাসি ও নীলকরদিগের অশ্েষপ্রকার উপভ্রবের 
বিষয় পৰ্য্যালোচনা করিয়া পরস্পর তারতম্য করা ছক্ষর, কারণ উভয়ের 
অত্যাচারজ্নিত দুঃসহ দুঃখরাশির সীমা দৃষ্টিপথের বহিভূ্ত ও বাক্য- 
পথের অতীত । নীলকরদিগের কাধ্যের আন্তোপাস্ত আলোচনা করিয়া 
দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হুম যে কেবল প্রন্রাপীড়ন করিয়া স্বকাখ্য উদ্ধার 


*(তিহকোদিলি পত্ৰিক!" অগ্রহায়ণ ১৭৭২ শক থেকে সংকলিত ) 


১৪০ ইতিহাস 


করাই তাহাদের সংকম্র। দেখ, প্রজ্ঞার) আপনার অধিকারস্ত না হইলে 
তাহাদের উপর সম্পূর্ণকূপ বলপ্রকাশ ও শ্বেচ্চান্ুরূপ অত্যাচার করা 
সম্ভাবিত হয় না, অতএব তাহারা স্বীয় স্বীয় কুঠীর সন্গিছিত গামসমূহ 
ইন্রারা লইয়া থাকেন এবং তদ্ভারা তাহাদিগকে স্বকীয় লোভখপ'ে 
পতিত করিয়া মনস্কামন। সিল্ক করেন ॥ বিবেচনা করিলে, গাহারা এই 
কৌশলছার! ভূম্বামিদিগের সদৃশ প্রবল প্রতাপ ও প্রড়ূত পরাক্রুম প্রাপ্ত 
হয়েন এবং বান্ডবিকও আপনাদিগকে স্বাধিকারের সম্রাট স্দরূপ জ্ঞান 
করিয়া প্রজ্/পাড়নে কুতসংকল্প হয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করেন । অতএব 
পূর্ব পুর্র্ধ পত্রিকায় দুঃশীল ভুন্বামিদিগের যাবতীয় ছুক্তিয়ার বিষয় বর্ণনা 
করা গিয়াছে, তাহার সমুদায়ই ইছাদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত তওয়া সম্ভব । 
এইক্ষণে তাণ্ার প্রসঙ্গ না করিয়া নীলকরেরা স্বীয় ব্যবসায় মাত্র সম্পাদনার্থে 
যে সকল উপদ্রব করেন তাহারই বৃত্তান্ত প্রকাশ কর! যাইতেছে । 
নীলকরদিগের কার্যের বিবরণ লিখিতে হইলে কেবল প্রজানীড়লের 
বৃত্বাস্ত লিখিতে তয়। ঠাারা ছুই প্রকারে নীল প্রাপ্ত ভয়েন, প্রচ্থা- 
দিগকে অগ্রিম মূল্য দিয়া তাহাদের লীল ক্রয় করন, এবং আপনার! 
ভূমি কর্ষণ করিয়। নীল প্রস্তত করেন। সরল স্বভাব সাধু বাক্তিরা 
মনে করিতে পারেন, ইহাতে দোষ কি? কিন্ত লোকের কত ক্লেশ, 
কত আশা ভঙ্গ, কতদিন অনশন, কত যন্ত্ৰণা যে এই উভয়ের অন্তত্ভূর্ত 
রহিয়াছে তাত! ক্রমে ক্রমে প্রদশিত হইতেছে । এ উভয়েই প্রজা- 
নাশের ছষ্ট আমোঘ উপায় । নীল প্রস্তুত কর! প্রক্তাদিগের মানস নহে ; 
নীলকর তাহাদিগকে বলঘ্বার। তদ্বিযয়ে প্রবৃত্ত করেন ও নীলবীজ বপনার্থে 
তাহাদিগের উত্তমোত্তম ভূমি নির্দিষ্ট করিয়া দেন। দ্রব্যের উচিত পণ 
প্রদান করা তাহার রীতি নহে, অতএব তিনি প্রজ্াদিগের নীলের 
অতাল্প অনুচিত মূল্য ধাৰ্য্য করেন । নীলকর সাহেব স্বাধিকারে 
একাধিপতিশ্বরূপ, তিনি মনে করিলেই প্রজ্জাদিগের সর্ববব্ব হরণ করিতে 
পারেন, তবে অনুগ্রহ ভাবিয়া দাদনস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ যাহ প্রদান করিতে 
অন্থুমতি করেন. গোমন্ডা ও অন্যান্য আমলাদের দস্যরি ও হিসাবানাদি 
উপলক্ষে তাহারও কোন না অর্গ্ধাংশ কর্তন যায়? এ কারণ প্রজারা বে 
ভূমিতে ধাচ্য ও অন্যান্য শস্য বপন করিলে অনায়াসে সম্বৎসর পরিবার 
প্রতিপালন করিয়! কাল যাপন করিতে পারে, তাহাতে নীলকর সাহেবের 
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নীল বপন করিলে লাভভাব দূরে থাকুক তাহারদিগকে তুশ্চেন্য সণজালে 
বন্ধ হতে হয়। অতএব তাহার! কোনক্রমেই স্বেচ্চাঙ্ুসানৰে এবিষয়ে 
প্রব্ত্ত হয় =।। বিশেষতঃ কুষিকাধ্য তাহাদের উপজীব্য, সুনি তাহাদের 
একমাত্র সম্পত্তি এবং তাহার উপর তাহাদের সমুদয় আশ ভরসা, 
নির্ভর করে। কোন ব্যক্তি ইচ্চাধীন এমত সঞ্চিত ধনে জলাঞ্জলি দিয়া 
আত্মবধ করিতে চাতে ? কিন্তু তাহাদের কি উপায়াস্তর আছে ? প্রবল 
প্রতাপাশ্বিত নহাবল পরাক্রান্ত নীলকর সাহেবের অনিবাধ্য অনুমতির 
অন্যথাচরণ করা কি দানদরিদ্র শ্রুদ্র প্রন্াদিগের সাধ্য? তাহারা অশ্রপ্পর্ণ 
নয়নে সভয়ে মনের বেদনা নিবেদন করুক বা অত।ব কাতর হইয়া আহ্লাদ 
নিংসারণ পীরংসর তাহাদের পদানত হউক, কিছুতে ভাহাদের চিন্তভূমি 
কারুণ্যরসে আদ্র তয় না, কিছুতেই তাহাদের অবিচলিত পরতড্যা ভঙ্গ 
হয়না । ঠ্রান্ারা এরূপ ব্যবসার করিয়াও আপনারদিগকে নির্দ্ময়ন্যান 
করেন না; সরঞ্চ কেন প্রজ্ঞার লেত্রদ্বয়ে আশ্রু্জল বিগলিত হইতে দেখিলে 
এইরূপ হেতৃনির্দেশপৃর্থক কঠিয়া থাকেন যে “তোর ১০ বিঘা ভূমি 
আছে, তাহার ৫ বিঘ। ভৃমি কি নিমিত্তে না দিবি? ৫ট। গরু মাছে, 
নীলের কার্টে তাহারই বা ছুঈটা কেন না নিযুক্ত করিবি ?৮ চদানছুঃখি 
প্রজারা এ-প্রকার পরুষ বাকা শ্রবণ করিলে আর কি করিতে পারে? 
তাহাদিগকে স্বায় ভূমিতে অবশ্যই নীল বপন করিতে হয়: প্রত্যক্ষ 
দেখিয়াও আপনার জ্ঞাতসারে স্বহচ্ডে গরলপান করতেই হয়। এই 
ভূমির নাম খাতা প্রমি,__খাতাই জমির প্রসঙ্গমাত্রে প্রক্ষাদের শোক- 
সাগর উচ্ছসিত হইয়া উঠে। 

পুবেধঈ উল্লিখিত হইয়াছে যে নীলকরেরা ম্মেচ্ান্্রসানে প্রজাদিগের 
উত্তমোত্তম উবর্ধর ভূমি দেখিয়া তাহাতে চিহ্ন দিয়া যান : ইহাতে কখন 
কখন এপ্রকারও ঘটে যে কোন কৃষক শহ্যবপনার্থে কোন উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র 
স্চারুরূপে কধণপুবর্ক অতি পরিপাটিরূপে পরিস্কৃত করিয়া! রাখিয়াছে, 
ইতিমধ্যে নির্ধয় লীলকরের প্রেরিত নিদারুণ লোকেরা তাহার অজ্ঞাতসারে 
তথায় উপস্থিত হইয়া নীলের বীজ বপন করিয়। যায়, তাহার আশাবৃক্ষ 
সমূলে নিৰ্ম্মুল করিয়] প্রস্থান করে যদি নীলকরসাহেব কোন কৃষকের 
অনভিমতে তাহার ভূমি চিহ্নিত করিয়া যান, আর সেই দীনদশাপল্র কষাণ 
তদীয় মায়া পরিতাগে অসমর্থ হইয়া আমিন তাগাদাগিব প্রভৃতি শ্রদ্র 
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আমলাদিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উৎকোচ প্রদান জারা সন্ত রাখিয়া সেই 
ভূমিতে তিলধান্যাদি শস্য বপন করে এবং তাহা সাহেবের শ্রগর্তিগোচর 
ছয়, তবে তিনি স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া সেই শশ্মপূর্ণ ভূমিতে পুনর্কার 
হুলচালন! করিয়া নীলের বীন্ বপন করেন - তখন সেই কৃষাণের বোধ হয়, 
যেন এ হলযন্ত্র তাহার হৃদয়ক্ষেত্রেই চালিত হইল । 

দুর্ভাগ্য কৃষকদিগকে এইরূপে পুনঃ পুনঃ নিগৃহীত ও অত্যাচারিত 
হুইয়া সর্বপ্রকার ক্লেশ সহ করিয়াও সাহেবের নীল প্রস্তুত করিয়া দিতে 
হায়। যৎকালে তাহার! নীল কর্তন করিয়া কুঠিতে উপস্থিত করে, 
সেকাল তাহাদের বিষম [বপত্তির কাল । হিংঅ্র্জস্তবৎ নরশংসম্বভাব 
আমলা?! দাদন প্রদানকালে কৃষাণদিগের নিকট ধন এাহণ করে ও তৎপরে 
মধ্যে মধ্যে নানা উপলক্ষ্য করিয়া! তাহাদের অর্থাপহরণ করে, এবং অবশেষে 
নীলপরিমাণের সময়েও তাহাদিগকে যগুপরোনান্তি নিপীড়ন করে। 
পরিমাণে ন্যুন। করিব, বলিয়া তাহাদিগকে ভয়গ্রাদর্শন করে, ২৫ মণ 
পরিমাণোপযোগি নীল দেখিয়া! পাচ মন মাত্র লিখিতে চাহে । তখন 
প্রজ্ঞার সর্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া উৎকঠায় ব্যাকুল ও ভয়ে কম্পমান 
হায় এবং নিতান্ত অপাধ্যমাণে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রণামি এাঙ্গাদের পদে 
সমর্পণ করে। তাহার! প্রণামিপ্রাপ্ত হইলে নীল পরিমাণে প্রবৃত্ত তায়েন ; 
তাহাতেও সাহেবের পক্ষাবলম্বন ও আত্মলাভ সংকল্প করিয়া তাহাদের 
মুণ্ডে দণ্ডাঘাত করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয়েন ন! । একে নীলকর সাহেব 
তাহাদিগকে উচিত মূল্যের অর্দ্মাত্রও প্রদানে স্বীকৃত হ'ল না, তাহাতে 
আবার আমলারা তাহাদের উপর ছলে বলে কৌশলে নানা প্রকার 
অত্যাচার করে, ইহাতে কত শত ব্যক্তি বর্ষে বর্ষে নীলকর সাহেবদের 
সম্নিধানে নীলের দাদন গ্রহণ করিয়া ক্রমে এ প্রকার ঝণগ্যতু হইতে থাকে, 
বে তাহাদের পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র প্রভৃতিও তৎপরিশোধে সমর্থ হয় না! 
ক্লেশ, উৎকণ্ঠা আশাতঙ্গ মনস্তাপ অনশন ইত্যাদি নানাবিধ যন্ত্রণা ভোগ 
করিয়াও তাহাদের নিস্তার নাই ; ভাহাদিগের খণপাপ হইতে পরিত্রাণ 
পাওয়া একপ্রকার অসাধ্য হইয়া উঠে । 

ভূমি কর্ষণপূর্ববক নীল প্রস্তুত করা নীলকরের দ্বিতীয় কাধ্য। তিনি 
বেমন প্রথম কাধ্য সম্পাদনার্থে প্রজাদিগকে বথার্থ মূল্যদানে অস্বীকার 
পান, সেইরূপ দ্বিতীয় কাধ্য সাধনার্থে তাহাদিগকে সমুচিত বেতনে বঞ্চিত 
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করেন । তিনি এই অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম প্রবন্তিত কিয়! পাখিয়াতেন 
যে কাশাকেও উচিত বেতন প্রদান -করিবেন না । সুতরাং তাহারা পার্ধামাণে 
কোনক্রমেই ডাহার কর্শ্মন্বীকার করিতে চাহে না। কিস্য তা্গারা কি 
করিবে? নীলকর সাহেবের প্রবল প্রতাপ ভয়ঙ্কর উপদ্রব ও করাল মুদ্তি 
স্মরণ করিযা কম্পান্থিত কলেবরে তদীয় আজ্ঞা প্রাতিপালনে প্রবৃত্ত হয়) 
যখন কোন কোন স্টলে ভূম্বামিহাও তাহার নিকট পরাভব মানেন, তখন 
অধীন দীন কুষকেরা কোথায় আছে? তাহার সুশিক্ষিত হুর দূতের! বল- 
প্রকাশ পূর্বক তাহাদিগকে গৃহীত করিয়। নীলের কারো নিসত্ত, করে। 
কেবল কুধাণেরাই যে নীলকর ও ঠ্াহার অনুচরদিগের বল ও ক্রোধ 
প্রকাশের স্কল এমত নহে ; যাঙ্গারা গাড়ী, নৌকা বা নষ্ডলে করিয়া 
নীল-পত্র বহন করে ও তৎসন্বঙ্গীয় অন্যান্য কাধ্য করে তাহাদিগের 
প্রতিও এই ব্যবহার ৷ কুষকদিগের ন্যায় তাচাহাও সমচিত পেতন প্রান্ত 
হয় না এবং তণ্রিমিত্তে নীলক্রের কাধ্যে কোন নতেই আদিতে চাহে না। 
কিন্তু তাহাব। মনে মনে অসন্মত হইলে কি হনে? সাপের অনিবার্য 
অন্তমতি শুবশ্যই অবশ্য পান করিতে তয় স্বাভিমহ সংগায় কর্ম্ক্ষতি 
করিয়াও ঠাহার কাধ্য সম্পন্ন করিতে হয়। হায়? হারা কেবল দণ্ড 
ভয়ে আপনার অনভিমত কার্যে এইরূপ নিয়োঙিত থাকে, এব ক!লের 
প্রচণ্ড রৌদ্র ও বধাস্কর অজ্জস্র বারিবর্ষণ সহ্য করে, তাহাদিগের কি 
বিজাতীয় যন্ত্রণা ' তাহার! দণ্ডায়মান হয়া হলচাজুলা করুক, হন্ডতার। 
নীলভূমির তৃণ উৎপাটন করুক. নীলপত্তচ্ডেপন করুক, তৎপর্ণ নৌকাই 
বা বাহন করুক. তাহাদের অন্তঃকরণ কদাপি সেস্থানে বা সেকাষ্যে 
নিবিষ্ট থাকে লা। যখন কৃষকেরা নীলকরের নীলক্ষেত্র কষণ করে, তখন 
তাহার? আপনার ভূমি ও আপনার শস্য স্মরণ করিয়া উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল 
হুয়। স্বসস্তানবৎ স্মেহাষ্পদ শস্তবৃক্ষগুলি স্বচক্ষে দর্শন করিবার নিমিত্ত 
ব্যগ্র হয় । যে সময়ে তাহাদের স্বীয় ভূমি কধণপুর্ধক সমন্বৎসরের অন্প- 
সংস্থান করা আবশ্যক, যে সময়ে তাহার! স্বকীম কার্য সমাধা করতেই 
স্বাবকাশ পায় না, সেই সময়ে তাহাদিগকে অযথোচিত বেতন স্বীকার. 
পূর্বক অন্যের কশ্মে নিযুক্ত থাকিয়া শরীর ক্ষয় করিতে হয় 

নীলকরের নীলঘটিত কাধ্য করিয়া প্রজাদিগকে যেরূপ ব্রেশ ভোগ 
করিতে হয় ভাতা সংক্ষেপে লিখিত হইল । কিন্তু তিনি ইত।তেও তৃপ্ত 











১৪৪ ইতিহাস 


না হইয়া অন্যান্য নান"প্রকার অত্যাচার করিতে থাকেন ।  সালক্ষেত্রে 
লোকের গো সকল চরণ করে বলিয়া তাহাদিগকে রুদ্ধ করিয়! রাখেন, 
পৃহস্থের নিকট স্বেচ্ছাহ্ুরূপ ধন প্রাপ্ত না হইলে মোচন করিয়া দেন না। 
কিন্ত কেবল নীলকর সাহেবের নিকট দণ্ড দিয়া লোকের নিস্তার নাই । 
তাহার কর্শ্চারীরা স্বকীয় লোতের চরিতভার্থতা সাধনের এমন উপায় 
প্রাপ্ত হইলে কেন পরিত্যাগ করিবেন ? তাহারা তছুপলক্ষে তাহাদের 
নিকট নানাপ্রকারে ধনগ্রহণ কারন । লা দিলে তাহার! ছলে বলে কৌশলে 
তাহাদের গোগুলি আনয়ন করিয়া বন্ধ করিয়া রাখেন ; সুতরাং দীন- 
তুঃখী প্রজাদিগকে তাহাদের লোভানলে অবশ্যই আল্তুতি প্রদান করিতে 
হয়। কোন কোন স্থানের এইপ্রকার বৃত্তাস্ত শত হওয়া যায়, যে 
ঘাহাদিগের যতগুলি গরু আছে তাহার) তাহার সংখ্যাম়ুসারে নিদ্দিষ্ট 
বার্ষিক প্রদান কণিয়। থাকে। লীলকরের কর্ক্মচারিদিগের চরিত্রের বিষয় 
কি বলিব ? তাত৷ সাধারণের অবিদিত নাই । তাহারা ভদ্রলোক বলিয়া 
বিধ্যাত বটেন. কিন্তু বাবহারাস্থসারে ভদ্রাভদ্র বিবেচনা করিতে হলে 
সীহাদিগকে এ জাপ্যা প্রানান করা কোন ক্রমেই উচিত নাতে । যৎকিঞ্চিৎ 
অন্কশিক্ষ। মাত্র ভাহাদিগের বিগ্ভার সীমা । তাহারা বিদ্চারসের স্বাদঞাহণ 
করেল না, নীতিশান্ত্রেও শিক্ষিত তয়েন লা। বিদ্যা ও ধর্শমবিহীন লোকের 
যে প্রকার আচরণ হয়া সম্ভব, তাহা কাহার অগোচর আছে? 
তাহাদের সুখশ্রীতে কেবল লোভ ও নির্টয়তার নিদর্শনই স্পষ্টরূপে প্রকাশ 
পাঘ, জ্ঞান ও ধশ্রের চিহনুমাত্র দৃষ্টি করা যায় না তাহাদের সন্তানেরা 
প্রায় তদন্থুরূপ প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগেরই স্ায় বিদ্যাশিক্ষা করে, 
এবং তাহাদের নিকট শিক্ষা লিখিয়া ক্রমে ক্রমে নীলকুঠীর কোন একটা 
কাধো নিযুক্ত হইয়া পিতাপিতৃবাদির ম্যায় অহ্িতাচার আরম্ত করে। 
এইকুপে পল্লীগ্রামের স্থানে স্থানে ছরত্ত লোকদিগের এক এক সম্প্রদায় 
প্রস্তুত হইয়া লোকোপদ্রবে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। নীলকুঠী সম্পর্কীয় অনেক 
লোকেরই এক্ট প্রকার স্বভাব । 

নীলকর ও কর্মচারীরা পদে পদে প্রজাদিগের উপর যে প্রকার 
অত্যাচার করেন তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইল । তাহার দুর্ল্দয় লোভরিপুর 
উপভোগ বদি এতাবন্মাত্রেও পর্য্যাপ্ত হইত তথাপি আনেক লোকের ধন- 
প্রাণ রক্ষা পাইত। কিন্তু ভাঙার ধনলালসা অজ্ত্র উপভোগ প্রাপ্ত 


পশ্রীঞ্রাম্ত গভাদিগের ছুরনস্্া ১৪৫ 


হইয়া এ প্রকার প্রবল হইয়া উঠে যে তিনি অশ্যোল ধন হরণ করিতে 
কিছুমাত্র কু্ঠিত হায়েন লা সচ্চরিত্র ভদ্র ইংরেজেরা নীলকারের ব্যবসায় 
অবলম্বন করেন ন।। প্রায় যত নির্দয় অভড্লোকেই এ বৃত্তি গ্রহণ 
করে। কোন কোন মিষ্ঠর নীলকরের এ প্রকার কুচরিত্র শ্রুত হওকা 
গিয়াছে যে তাহারা এতন্দেশীয় কোন ব্যক্তির ভূনিতে সতেজ শ্রচারু 
নীলবৃক্ষ দৃষ্টি করিলে ক্ষণমাত্র আর লোভসম্ববণ করিতে পারেন না; 
অবিলস্বে লোক প্রেরণ করিয়া তাহা ভেদন করিয়! আনেন । কৃষ্ণনগর 
জেলার কত কত বাক্তি তত্রস্থ নীলকর সাহেবদিগের অত্যাচারে পুনঃ 
পুনঃ ক্ষতিস্থীকার করিয়া এবং অবশেনে নিতাশ্ন অন্থুপায় ভাবিয়া 
তাহাদিগের আপন আপন কুঠি ও তদীয় উপকরণ সমুদায় বিক্রয় 
করিয়াছেন । ফলত: সাতেবদিগেরও তাহাই মনঙ্গামনা ; ভাতা লিচ্ধ 
হইলেউ ঠাহারা চরিতার্থ হ'য়েন। কাহার! আপনাদিগকে স্বীয় অধিকারের 
একাধিপতি জ্ঞান করেন এবং কোন ব্যক্তির উপর কোন বিষয়ে অনুমতি 
করিলে সে যদি তৎপ্রতিপালনে কিছুমাত্র ক্রুটী করে তবে দঢ়প্রতিজ্ঞ 
ছইয়া ছলে বলে কৌশলে তাহার নিগ্রাহ করিবার চেষ্টা পান শুনিতে 
পাই কোন কোন নীলকর আপনার পরাক্রান্ত দস্তাদল দ্বারা তাতার গৃহ 
পর্যন্ত আক্রমণ কর|ন ।* 

পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, অন্যের কথা থাকুক, মহাপরাক্রাস্ত 
ছর্দাস্ত হুস্বামীরাও তাহাদিগের নিকট পরাভব মানেন । মধ্যে মধ্যে 
সুম্বামিদিগের সহিত নীলকরদিগের ঘোরতর বিবাদ বিসম্বাদ 
উপস্থিত হ’য়, এবং তাহাতে হত আহত হইয়া অলেকানেক লোক নষ্ট হয় 
ও ক্রেশ পায় ।ণ* শ্রন্ত হওয়া গিয়াছে কোন কোন নীলকর সাহেব গৃহদাহ 

* কুঝ্নগর জেলার কোন কোন অতি বিখ্যাত দুর্দান্ত লীলকরের এইক্ষণ 
কুব্যবহারের বিষয় শ্রুত তওয়া শিল্পাছে। বিশেষত: খুঁড়ি? নদীর তীবস্থ কোন গ্রামে 


এই প্রকার ঘটনা হইবার সবিশেষ স্বত্তান্ত পাওয়া গেল. অত্যাচারিত ব্যক্তির এইমাত্র 
দোষ যে নীলকর সাহেব তাহার নিকট গুপ চাঁকিলে তিনি তাহা প্রদান করেন নাই । 

+ শুনা [গিয়াছে ৭/৬ বৎসর পুর্বে কৃনণর ভ্রেলার কোন ন্রীলকর সাহেবের 
সহিত এক যে।সলমান তুশ্বাযির ঘোরতর দণ্ডাদণ্ডি হয়. তাহাতে সান্েব এক এক 
বারে শ্রজ্ঞাদের ৪০০/৫০০ গরু নদীতে নিক্ষেপ করেন. এবং হত ও আহত হইয়া 
উভয় পক্ষী অনেক ব্যক্তি নষ্ট হন্গ। ফলত: লীলকর ও হুস্বামিদিগের দভাদণ্ডিত্ 
বিষয় গাসিদ্ধই আছে: গাহারা প্রজ্জাদিগের সপ ্বাস্ত করিসাও নিসপ্ড নহেন, 
যুদ্ধবিগ্রচ উপলক্ষে তাচান্রে প্রাণনাশের হেতুও হস্ষেন । 


১৪৬ ইতিহাস 


করিয়া ভুম্বানীবিশেষের প্রজ্ঞাদিগের সব্খস্থাস্ত কগিয়াছেন। যদিও বহুতর 
বিবাদ-বিসম্বাদের সংবাদ বিচারপতিদিগের কর্ণগোচর হয় না, তথাপি ম্যাজিস্ট্রেট 
সাহেবরা এবিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারেন তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ 

পূব্বোক্ত কলহ < দণ্ডাদণ্ডি সমাধানার্থে দুঃশীল ভূম্বামদিগের ম্যায় 
নিদারুণ লীলকরেরাও যাষ্টাক লোক নিযুক্ত করিয়া রাখেন | দরিদ্র ক্ষ 
প্রজার! তাহাদিগকে কালাস্তক যমন্তর্ূপ জ্ঞান করে । তাহারা স্বেচ্ছাচারিবৎ 
ব্যবহার করিয়া লোকের উপর কি অত্যাচারই করে? তাহার! চৌর্য্য 
ও দস্স্যবৃত্তি করে, ও সুযোগ পাইলে পথিকদিগকেও আক্রমণ করিয়া 
তাহাদের যথাসকহস্ব অপশ্তরণ করে। তাহার! সস্রাটন্বরাপ নীলকরের লোক. 
সুতরাং তাহাদিগকে নিবারিত করে কাহার সাধ্য ? 

এইরূপে প্রচার! নীলকর ও তদীয় অনুচরদিগের জারা নিম্পীড়িত ও 
অত্যাচারিত টয়া দুঃখরূপ দুঃসহ দাবদাতে চিরকাল দ্ধ তষ্টততছে। 
এক্ষণে তাহাদের এ-ডঃপ প্রতীকারের সম্ভাবনাও দেখিতে পাওয়া যায় লা। 
তাহারা কাহাকে এ-মর্্ধবেদনা জ্ঞাত করিবেক ? কাহার নিকাটেই বা ক্রন্দল 
করিবেক ? কেবা তাহাদের দীনদশা ও অঞ্রপূর্ণ নেত্র দেখিয়া দয়া 
প্রকাশ করিবেক ? এদেশীঘ প্রধান পাজ্রপুরুমেরা ফসলের শান্িরক্ষক 
কর্ম্মকর্চ।দিগাকে হ্ৃজাতীয় লোকের নামে অভিযোগ শ্রবণ করিতে বারণ 
করিয়া দিয়াডেন। ঠাহাদের এই আজ্ঞ! বঙ্গবৎ আছে যে যদি. কেহ 
ইংরাক্তের নামে অভিযোগ করিতে চাহে সুপ্রীম কোর্টে আসিয়া করুক । 
বিবেচনা! করিয়া দেখিলে এমত অযৌক্তিক নিন্দনীয় নিয়ম ভার কোথাও 
নাই । যে দীনদরিদ্র প্রজ্জারা আপনাদের উদরাম্ আহরণের নিমিত্তে সর্বদা 
ব্যাকুল, তাহাদের সকল কর্মে ক্ষতি করিয়া পরিবারের অনাহার-মৃত্যু 
স্বীকার করিয়া--সমণ্ড পাথেয় ব্যয় সম্পাদন পূর্বক অভিযোগার্থে 
কলিকাতায় আগমন করা কি কখনও সম্ভব হইতে পারে? এনিমিত্ত 
তাহারা নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া নিপাস রহিয়াছে । সম্প্রতি পূর্ববকার 
নিয়ম পবিবর্তৃনপুরর্বক মফঃসলে ফৌজদারী বিচারালয় সমূদায়ে ইংরাজ দিগেরও 
দোষাদোষ বিচার হইবার কল্পনা হইতেছিল ; কিন্তু তাহা এক্ষণে স্থগিত 
হইল :-_ স্থগিত কি রহিত বলিলেও বলা যায়। ইংলগুস্থ এাজপুক্ষের! 
কতিপয় অবশ্যাপোধ্য স্বক্তাতীয় বাক্তির অভিমান রক্ষার অনুরোধবশতঃ 
কোটি কোটি দরিদ্রের ছুঃখ মোচনে অগ্রসর হটলেন না। 
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এদেশীয় লোকের মফঃসলস্থ ম্যাজিস্রেউদিগের নিকট নালকরদিগের 
নামে অভিযোগ করিবার অধিকার নাই, কিন্তু তাঁহাদের এদেশীয় লোকের 
নামে অভিযোগ করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে। ইহাতে বিচারক্থলেও 
নীলকরদিগেরই প্রতুত্ব ও পরাক্রম প্রকাশ পায়। তাহার) আপনারা 
নির্ভয়ে থাকিয়। এদেশীয় লোককে অনায়াসে অভিভব করিতে পারে । 
জজ-ম]ািষ্রেট প্রভৃতি ইউরোপীয় বিচারক ও নীলকরদিগের সব্ধদা পরস্পর 
সাক্ষাৎকার ঘটনা একত্র ভ্রমণ ও মুগয়ায় গমন, নি: স্রণ ও আমন্ত্রণাদি দ্বান্ধা 
পঃম্পণ আম্বগ তা ও প্রণব বৃদ্ধি হাতে থাকে । ইনাতে লোকে বোধ করে 
যে নীলকর সাহেব ভোঞ্জনকালে ম্যাজিট্রেট বা জ্রত সাহেবের কণ-সম্িধানে 
মৃতুশ্বরে হু'টি কথা জগ্রনা করিয়া যেরূপ ফললাত করিতে পারেন, এদেস্টয় 
ভূম্বামিরাও আপনার যথার্থ পক্ষ রক্ষার্থে ভূরি ভুরি প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াও 
তাহা পারেন ন।। অতএব ভীরুত্বভাব রজার শালকরদিগকে প্রবল 
পরাক্রাণ্ড বোধ করিয়। তাহাদিগকে অতান্ত ভয় করে, তাহাদের সহিত 
বিবাদ করিতে কুষ্টিত হয় ও তাহাদের অত্যাচার জনিত দুঃসহ তুংখানলে 
অবিরত দগ্ধ হইয়াও ততপ্রতাকার চেষ্টায় পরাম্দুখ থাকে । 

ক্রমে ক্রমে এই পত্রিকার তিন সংখ্যায় প্রজ্জাদিগের গুরবস্থার কথা 
বর্ণন। কর। গেল । এই বিষম ছুংখদায়ক বিষয় বর্ণনা করিয়া শেষ করিবার 
নহে । যেমন পৃথিবীর মধ্যে যতই খনন করা যায় তত প্রগাঢ় অগ্নিপ্রভাব 
অনুভূত হয়, সেইরূপ এদেশীয় প্রজ্গাদিগের হর্দশার বিষয় যত অনুসন্ধান 
করা যায় ততই তাহাদের ভুরি ভূরি যন্ত্রণার কারণ প্রকাশ পাইতে থাকে । 
কি প্রকারে যে তাহাদের এই অতিপ্রস্থত দুঃসহ তুঃখ নিরাকৃত হইবে 
তাহা এক্ষণে অনুমেয়ও নহে । ভুস্বামির অত্যাচার, নীপকরর অত্যাচার 
রাজ্জকর্শ্মচারীর অত্যাচার ও রাজার অশাসন ও অবিচার ; যাহারা এই 
সমুদয় অনভিভবনীয় অত্যাচার ক্রমাগত সহ! করিতেছে তাহাদের অলপ 
£কি ক্ষমতা থাকিতে পারে ? তাহার! ধনবিষয়ে দরিদ্র, জ্ঞানবিযয়ে দরিদ্র, 
ধর্ম্মবিযয়ে দরিদ্র এবং বল ও বীধ্য বিষয়েও দরিত্্র হইয়াঃছ। তাহাকে 
এই দাক্ষণ ছুরবস্থা নিরাকরণেরই বা উপায় ফি? আমাদিগের দেশীয় 
লোকের পরল্পর এক্য নাই, এবং জনসমাক্ধের অধন্ভন শ্রেণীর সহি 
উপরিতন শ্রেপীর মিলন নাই । যাহাদের স্বদেশের ছুরবস্থ' মোচনের ইচ্ছা 
আচে, তাহাদের তহুপযোগি সামর্থ্য .নাই ; 'যাহাদের সামর্থ) আছে 
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তাহাদের ইচচ। না । কোন পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিতে গেলে যাতদুর 
উদ্িত হওয়া যায় ততই গ্ৰীন্ম ছাস ও শীতাধিক্য বোধ হয়, সেইরূপ 
এদেশীয় জনসমাজরূপ গিপিশিখরের যত উ্ধভাগ প্রত্যক্ষ করা যায় ততই 
অন্মৎসাহ, অননুরাগ, অযত্ন ও ঠুঁদাস্ডেরই নিদর্শন সকল দৃষ্ট হইতে থাকে। 
কি প্রকারে যে এই সকল ছুমিবার প্রতিবন্ধক মোচন হইয়। এদেশের 
পরিত্রাণ সাধন হবে তাহা হ্রগদীশ্বরই জ্রানেন। রাজপুরুষেরা সলোযোগ 
করিলে প্রল্জাদিগের বর্তমান ছুরবন্ছার অনেক প্রভীকার করিতে পারেন 
তাহার সন্দেছ নাই । যদি তাহারা বিশিষ্টরূপে তত্বিযয়ে কারণ সমুদায় 
অনুসন্ধান করেন ও কায়মনোবাক্যে তন্সিরাকরণের চেষ্টা পায়েন তব দুঃখি 
প্রজাদিগের অবশ্য দুঃখ হাস হইতে পারে। তাহারা তাহাদিগকে 
যন্ত্রণানলে অহরহ দক্ষ হইতে দেখিয়াও যে কিছুমাত্র দয়। প্রকাশ করেন না 
সহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় । ইহাতে তাহাদের কণ্ঠব্য কার্ক্সর অন্যথা 
হইতেছে, এবং তন্রিমিত্তে তাহারা ঈশ্বর সঙ্গিধানে অপরাধী হইতেছেন 
তাহার সংশয় নাই ॥ 

[বাংলা সাহিত্যে শ্বনামধন্ ই, অক্ষয় কুমার দণ্ড ১৭৭২ শকাস্টের অর্থাৎ 
১৮৭০ খ্ুষ্টান্বের 'তত্থবোধিনী পঙ্ছিকা'তে “পলীগ্রামদ্্র শুভাদিগের দুরবন্থ।” সম্পর্কে 
তিনটি প্রবন্ধ লেখেন । বৈশাখ শ্রাবণ ও অগ্রচছ।য়ণ সংখ্যায় সেগুলি প্রকাশিত 
হ'যেছিল। “সদুগের 'তত্ববোধিনী' পত্রিকার অধিকাংশ রচনায় মত এই প্রবন্ধ 
ক'টিও পেখকের দ্বাক্ষরবিহান । কিন্তু মহেন্দ্র)ব বিস্তালিধি প্রণ্টত অক্ষ কুমারের 
জীবনী পাঠ করলে ভান) যায়, অক্ষরকুষারই প্রবন্ধত্রয়ের রচয়িত। 1১ বৈশাখ ও 
শ্রাবপ সংখ্যার প্রবন্ধে লেখক প্রধানতঃ জমিদ।রগণের অত্যাচারের ফলে তদানীন্তন 
রায়ৎদের দুরবস্থা সম্পর্কে অতি বিস্তারিত আলেো6ন| করেছেন। অগ্রহায়ণ সংখ্যার 
রচনাটির বিশেবত্ব হচ্ছে এটি বাঙলার গ্রানাঞ্চলের কুষককুলের উপর নীলকরদের 
অত্যাচারের মর্মন্ধদ কাহিনী । বস্তুত: বিদেশী নীলকরগণের শোবণ ও অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে বাড _লাদেশে জনমত গঠন করবার কাধে ‘তত্বখোধিনী সভা’ ও তার মুখপত্র 
“‘তত্ববোধিনী পত্রিকা’র পক্ষ থেকে অক্ষয় কুমার দণ্ডের কৃতিত্ব অসাধারণ। এনবিবরে 
তিনি ‘হিন্দু পেটি_রট’ সম্পাদক শ্ববিখ্যাত হরিশচক্র মুখোপাধ্যায় এবং 'নীল-দর্পণ' 
প্রশেত! দীনবন্ধু মিত্রের পুর্বগানী । হরিশচন্্র যে নীলকর বিরোধী আন্দোলনের 
কারে অক্ষয় কুমারের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, এ অনুমান মোটেই অসন্ত নয়, 
ফেলনা তক্ববোধিনী-সঙ। ও ব্ৰাহ্ম সমাজের সঙ্গে হার ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল এবং কাশী ্বর 
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মিত্র, শস্থুনাথ পণ্ডিত প্রভৃতি তক্ববোধিলী সার সতাগণের সঙ্গে একথোগে তিনি 
ভবানীপুর স্রা্ষসঘাত প্রতি করেন।২ তত্ববোধিলীন্দভ' ও ত্রাঙ্মসনাজে চিহ্ানারক 
ছিসাবে অক্ষয়কুমারের প্রনপিশ্থি তপন অসামান্ । ভবানীপুর শ্র:ক্মসনাজেও তার 
যাতারাত ছিল। স্দতরাং তার চিজ্।খারা ও দৃষ্টিভঙ্গী যে ছরিশচল্্রকে অগপ্রাধীত 
করবে, তা' কিছু আশ্চর্ নয় । ঃগের বিষয় অক্ষয়কুমারের এট রচনাগুজি প্বদদ্াত | 
তার অন্ঠান্স বচ কীতির মত এগুপিকে আমরা ভুলতে বসেছি । কিন্ত ধারা এই 
প্রবন্ধগুলি পড়বেন শুরা স্বীকার করতে নত হবেন যে লালা তালায় জঅছরূপ 
প্রসূলে এমন নুক্তিপঠী. সঙ্গনিঈ. তীক্্ রচনা বড় বেলী নেই । শাল নধো অগ্রহায়ণ 
সংখ্যার প্রবন্ধটি সংকলন করে “ইতিহাস” পত্রিকার প্রকাশ কর। গেল । ৩টি পাঠ 
করলে বাচ লাদেশে নীলকপ দিবোদী আনেলনের পথপ্রদর্শকরূপে বক্ষদকুম'র দণ্ডের 
নুতন পরিচ্গ পাওয়া যাবে । সে ছিস'বে এর শ্রতিহাসিক মস) যদ্টে। ুদিশ্যাতে 
কক্স দু'টি প্রবন্ধও সংকলন কলে প্রকাশ করবার ইচ্ছা রইল । 7 


২। রামপোপাল সান্যাল-_ছিন্দু-পেটি হট সম্পাদক শীহরিশ্চন্ত্র মুখে।পাধ্যারের 
জীবনী পঃ ০২ 


প্রাচীন উান্ডিষ? 
জ্বী দীনেশচন্দ্র সরকার 

(উ্িডিয্যাকে উড়িয়া ভাষাও ওড়িশা বল। হয়! এই নামটি গুঁড়ীয়- 
বিষয় নামের উচ্চারণবিকার হইতে উদ্ধৃত । উহার মূলে ছিল উড় বা ওক 
সংজ্ঞক উপজাতি বিশেষের লাম। কিন্তু উড়, ওড বা গঁড় উড়িষ্যা দেশের 
সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন নাম নহে ।) 

€ন্ুপ্রাচীনকা'লে আধুনিক উড়িব্য) অঞ্চলে কলিঙ্ষন৷মক একটি পারত 
রাজা অবস্থিত ছিল। খ্ৰীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে সম্রাট অশোক কলিঙ্গ 
উপজ্রাতিকে পরাজিত করিয়! কলিঙ্গদেশ মৌর্য্যসাভ্রাজ্ের অস্ুতু ত: কণ্নে। 
সে যুগে কলিঙ্গ দুই ভাগে বিতন্রু ছিল । উনার উত্তরাংশের প্রধান নগরী 
ছিল তোসলী অর্থাৎ বর্তমান পুরী জেলার অশ্ুর্গত ভুবনেশ্বরের নিকউনভী 
ধোৌলি। গঞ্জাম জেলার অগ্ঃপাতী জৌগড়ের নিকটবন্তী সমাপা তৎকালে 
দক্ষিণ কলিঙ্গের শাসন কেন্দ্র ছিল । উড়িব্যার গঞ্জাম এবং অঙ্গ_,দোশের 
প্রীকাকুলম জেলার সীমান্তস্থিত মহেত্দ্রগিরি কলি” দেশের অন্তর্গত ঢিল । 
কিন্তু এই দেশের দক্ষিণ সীমা অনেক সময়ে গোদাবরী ব। কুষ্ণানদী 
পর্য্যন্ত প্রসারিত বলিয়া মনে করা হইত, তাহাতে সন্দেহ লাই। 
কারণ পরবর্তীকালের কলিঙ্গাধিপতি উপাধিধারী রাজগণের কেহ কেছ 
বর্তমান গোদাবরী জেলার অন্তর্গত পিষ্টপ্ুর বা পিঠাপুরম হইতে রাজ্য 
শাসন করিতেন । আবার তাহাদের কেহ কেহ কুক ও মগানদীর 
মধ্যবর্তী সমা অঞ্চলের শ[সনাধিকার দাবী করিতেন। প্রকৃতপক্ষে 
কিন্ত প্রাচীন কলিঙ্গের উত্তর সীমা মহানদীরও উত্তরে অবস্থিত ছিল। 
তবে বর্তমান উড়িস্যার সব্ধাংশ ঝলিঙ্গদেশের অন্তর্গত ছিল বলিয়া 
মনে কর) যায় ন। কারণ সেকালে উড়িস্তার উত্তর-পূর্ব্বাংশে উৎকলদেশ 
অবস্থিত ছিল। আবার পাটনা-সোনপুর অঞ্চল মধ্যযুগ পর্য্যস্ত দক্ষিণ 
কোশলদেশের অস্তভূক্ত ছিল বলিয়া জানা যায়) 

(তুহাভারতের “এষ কলিঙ্গঃ কৌন্তেয় যত্র বৈতরদী নদী” বাক্যটি 
হইতে প্রানা যায়, যে, প্রাচীন কলিঙ্গদেশের উত্তর সীমা আধুনিক কটক 
জেলার পূর্ববাস্তবাহিনী বৈতরদী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আবার 


প্রাচীন উড়িয্য। ১৫১ 


কালিদাসের রথুবংশ হইতে জান! যায়, কলিঙ্গ এবং বঙ্গলেশের মধ্যস্থলে 
উৎকল নামক একটি হ্বতম্থ দেশ অবস্থিত ছিল। সে যুগে বঙ্গ নামক 
উপজ।তি দক্ষিণ বাংলায় গঞ্গানদীর বদ্বীপে বাস করিত 0) প্রাচীন 
ইউরোগীয় লেখকগণ ইঠাদিগকে গঙ্গা বা গাঙ্গেয় (05776575059 ) নামে 
উল্লেখ করিয়াছেন । ভাগীরথী এবং বঙ্গোপসাগরের সঙ্গমন্থিত গঙ্গানগরী 
ইহাদের রাজধানী ডিল । বর্তমান শঙ্গাসাগর এ প্রাচীন নগরীর সম্মতি 
বহন করিয়া আসিতেছে । রাজধানীর নামানুসারে সমএা দেশটিকেও 
কখনও কখনও গঙ্গা নামে অভিহিত করা হইত। কালিদাসের রঘুবংশ, 
উলেমীর ভূগোল এবং পেরিপ্লস্‌ সংজ্ঞক গ্রন্থ একযোগে পাঠ করিলে 
এবিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। টউদললেমী এবং কালীদাস ('ambyson 
ৰবা কপিশ৷ নদীকে বঙ্ত বা গাঙ্গেয় উপজ্ঞাতির বাসভুমির পশ্চিনে নির্দেশ 
করিয়াডেন । (মোবার জৈন, প্রচ্থাপনাতে তাআলিস্বি অর্থাত বর্ধমান 
মেদিনীরের অন্তর্গত তমলুক অঞ্চলকে বঙ্গদেশেব ত্তর্গত বল৷ তইজ়াছে। 
ইহাতে দেখা যায়, কপিশ। অর্থাৎ আধুনিক কাসাই নচী প্রাচীনকালে 
বঙ্গদেশের পশ্চিনসীমাঞ্ছে প্রবাহিত হইত । সুতরাং প্রাচীন উৎকলজাতি 
কাসাই এবং টৈতরণী নদীর মধ্যবন্তী অঞ্চলে বাস করিত বলিয়। মনে 
করা যাইতে পারে । মোটামুটি বলা যায় যে, বালেশ্বর জেলা এবং কটক ও 
মেদিনীপুরের কিয়দংশ সেকালে উৎকল দেশের অন্তর্গত ছিল । কটক জেলার 
অধিকাংশ এবং পরী ও গঞ্জাম তখন কলিঙ্গদেশের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত ডিল 1) 

কিছুকাল পূর্বের গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত খল্লীকোটের নিকটবন্তী 
স্মণ্ডল গ্রামে একখানি তাত্রশাসন আবিষ্কৃত চষয়াছিল। চা হটতে জানা 
যায় যে, ৫৬৯ খ্রীষ্টান্দে গুপ্তসস্রাটগণের অর্জস্থাধীন সামহরূপে পুথিবীবিগ্রান্থ 
নামক নরপতি কলিঙ্গরাষ্ট্র শাসন করিভেছিলেন। এই সময়ের পূর্বেই 
প্রাচীন গুপ্তসাস্রাজ্য ধ্বংসমূখে পতিত হইয়াছিল । স্থতরাং পৃথিবীৰিগ্রহ 
লম্ভবতঃ কোন নামাবশেষ গুপ্তসম্রাটের বাচনিক অধীনতা মাত্র স্বীকার করিয়। 
প্রায় স্বাধীনভাবেই উডিষ্যার গঞ্জামপুরী অঞ্চল শাসন করিতেছিলেন ॥ 
যাহাহৃউক(স্ুমণ্ডল তাত্রশাসন হইতে স্পষ্ট বুকা হায় যে, ্টীয় ষ্ঠ শতান্দীষ্ন 
দ্বিতীল্মাক্ষেও দক্ষিণ উড়িস্যার ভোতক প্রাচীন কলিঙ্গ নামের ব্যবহার বিলুপ্ত 
হয় নাই । কিন্ত শীত্রই বিএহবংশ্ৰীয় নরপতিগশণের রাজ্যের নৃতন নামকরণ 
ছইয়াচিল। > 


১৫২ ইতিহাস 


জিম্প্রতি পরীজেলার একটি গ্রাম হইতে লোকনিগহ নামক স্দাধীন 
নরপতির অপর একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে । তিনি যে পৃথিবী 
বিগ্রহের জনৈক উত্তরাধিকারী ছিলেন, তাহাতে সন্দেশ নাই । এই 
তাত্রশাসনে লোকবিগ্রাতকর্তক ৫৯৯ খ্রীষ্টান দক্ষিণ তে!সলীর অন্তর্গত একটি 
আমদানের উল্লেখ দেখা যায় । আবার উহাতে লোকবিগ্রাতের রাজ্যের নাম 
দেওয়া হষ্টয়াডে তোসলী । সুতরাং এই সময়ে লিগ্বংশ্ীয় রাজগণ তোসলী 
নামক দেশের দক্ষিণ এবং উত্তরাঞ্চলের অনীশ্বরত দাবী করিতেন. তাহাতে 
সন্দেহ নাই । পরবর্তীকালীন ভৌমকরবংশীয় সম্াটগণেদ তাঅশাসনাদি 
হতে জানা যায় বে, মোটামুটি প্রাচীন উৎকলদেশ্ই এই সমে উত্তর 
তোসলী নামে পরিচিত হয় এবং কটক-পুরী-গঞ্জাম অঞ্চলের নাম হয় দক্ষিণ 
তোসলী | খ্ৰীষ্টীয় যষ্ঠশতান্টীতে কি কারণে উত্তর কহিঙ্গের কঙ্গিজনাম 
ঘৃচায়া তোসলী নামকরণের প্রযোক্তন উপস্থিত শহট্টয়'ডছিল. তাহা 
বিবেচ্য ) আমাদের মনে তয়, এই কারণটি সহজে নির্দারণ করা যাইতে 
পাকে । 

(৫*০ স্রীষ্টান্দের গনতিকাল পূৰ্ব্বে আধুনিক শ্রীকাকুলম, অঞ্চলে গঙ্গবংশীয় 
নরপতিগণের রাজা সংস্থাপিত হয়। শ্রীকাকুলমের নিকটবর্তী কলিঙ্গনগরে 
তাহাদের রাজধানী ডিল এবং ঠাহারা কলিঙ্গাধিপতি উপাধি ধারণ 
করিয়াছিলেন । বিগ্রতবংশীয়েরা কলিঙ্গনগরের কল্ঙ্গাধিপতি গঙ্গদিগের 
রাজ্ঞোর উত্তর সীমাহ্ববস্তী গঞ্জাম-প্রী-কটক অঞ্চলে রাক্তত্ব করিতেন। 
পাশাপাশি সবস্তিত ছ্টটি স্বতস্ন রাজ্যের এক কলিঙ্গলাম হাভাদের 
বাদ্ধনীয় মনে তয় লাই । তাই তাহার! স্বরাজোর নুন নামকরণ করিতে 
বাধ্য তন । সম্ভবতঃ তোসলী অর্থাৎ আধুনিক ধৌলি তাহাদের রাজধানী 
ছিল; তাই রাজধানীর নামানুসারে কিগ্রহদিগের রাজ্যের নামও তোসলী 
হইয়া যায় । ক্রমে বিগ্রহেরা প্রাচীন উৎকল দেশ অর্থাৎ বর্তমান 
বালেম্বর জেলা এবং কটক ও মেদিনীপুরের কিয়দংশ অধিকার করেন। 
ফলে এই অঞ্চলের প্রতিও তোসলী নাম প্রযুক্ত হতে থাকে। 
উড়িষ্যার সমুদ্রতীরবর্ধী শঞ্চলের উত্তরাংশের নাম উত্তর তোসলী 
এবং দক্ষিণাংশের লাম দক্ষিণ তোসলী হইবার প্রকৃত কারণ সম্ভবতঃ 
ইহাই । তৌমকরবংশীয়দিগেন রাজত্বকালে ( খ্রষ্টীয় নবম হঃতে 
একাদশতাব্দী ) উত্তর ও দক্ষিণ তোস্লী লাম দুটি স্ুপ্রচলিত ছিল। 


প্রাচান উড়িস্তা। ১৫৩ 


কিন্তু কালে তোসলী নামের জনপ্রিষতা হাস পায় এবং ক্রমে সন 
উড়িষ্যা অর্থে উৎকল এবং উড, বা উডরনামহযের ব্যবহার প্রচলিত ত৭. 19 
(আমরা দেখিয়াছি, প্রাচীন উৎকল জাতি আধুনিক বাণেশ্রর জেলা ও 
তদ্িকটবন্তা অঞ্চলে বাস করিত | উড্ভজাতি কোথায় বাল করিত, তাহা 
জ্ঞান৷ যায না) সুপ্রাচান ভারতীয় সাহিত্যে এই জাতির নামোল্লেখ 
নাই । মন্স্থতির | শ্রাষ্ঠীয় তৃতীয় শতান্নী) কতকগুলি পুথিতে এক- 
স্থানে উড় নামের ব্যবহার দেখা যায়) কিন্তু অগাস্ট পুধিতে এঁস্থানে 
চোড পাঠ আছে এবং ইঠাই বোধ হয় মৌলিক পাঠ । ৮ভরতমুনীর 
নাট্য শাস্ত্রে উড় দেশ বা জাতীর উল্লেখ আছে; কিন্তু এই এন্ছথানি 
বর্তমানে যে আকারে প্রচলিত আছে, উচ! খ্রদ্তীয় য্টশতান্টাশ পৃর্ববব্ত্া 
মনে কর! কঠিন ॥ /যাহাহউক, গ্রষ্টীয় যষ্ঠ-সপ্তম শতাক্চী হইতে সম! উড়িস্য। 
অর্থে অনেক সময় উঠ নামের ব্যবহার দেখা যায় ,/ সম্ভবত: উড়েরা 
প্রাচীন উৎকলের উত্তব সীমাস্তবত্তী দেশে বাস করিত ৷ “এই অঞ্চলের 
কোন নরপতি উৎকল দেশে আধিপত্য বিশ্ডার করার ফলে উড় এবং 
উৎকল সমার্থক হইয়া দাড়ায় । “পরে একট উড়-উৎকলের অধীশ্বর কর্তৃক 
কটক-পুরী গঞ্জাম অঞ্চল অধিকৃত হইলে সমএ্ উড়িব্যা থে উড় বা উৎক্কল 
নামের ব্যবহার প্রচলিত তয় ও প্রাচীন উড়িয্যার ইতিহাস ফতটুকু জান! 
গিয়াছে, তাহাতে এই অনুমানের সমর্থক কিছু প্রনাণ আছে বলিয়া 
বোধ হয়। 
কর্ধালেস্বর জেলার অন্তর্গত সোরোগ্রামে আবিক্তত একখানি তাশাসন 
হইতে জাল। গিয়াছে যে, ৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরতোসলী অর্থাৎ প্রাচীন উৎকল 
দেশ মুদগপগোত্রীয় শল্গুযশা নামক জনৈক মহারাজের শাসনাধীন ছিল । 
মনেকদিন পৃবেধ পরমভট্টারক শস্তুযশার অপর একখানি তাঅশাসন কটক 
জেলার অন্তর্গত পটিয়াকেল্লা গ্রামে পাওয়া গিয়াছিল ।/ইহা হইতে জ্ঞান৷ 
বায় যে, ৬০২ আীষ্টাব্দে শিিবরাত্রনামক শঙ্তুযশার অধীন জ্রনৈক সামন্ত 
মছারাজ দক্ষিণ তোসলীতে রাত্রত্ব করিতেছিলেন । এই লিপিতে দেখা 
যায়, সমঞ তোসলী অর্থাৎ উড়িয্যার অধীশ্বর শস্ভুযশা সানবংশে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন । প্রাচীন উৎকলের উত্তর দিকে অবস্থিত আধুনিক মানভুম 
এই মানবংশীয় রাজগণের স্মৃতি বহন করিতেছে বলিয়া মনে ক‘! যাইতে 
পারে! 
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আমরা দেখিয়াছি যে, (৫৬৯ ্রাষ্টান্দে পৃথিবাবিএ্রচ প্রাচান কলিজের 
উত্তরাঞ্চল ( অর্থাৎ দক্ষিণ তোসলী ) শাসন করিতেছিলেন এবং ৫৯৯ গ্রষ্টাঞ্জে 
তদ্বংশীয় লোকবিএাহ সমগ্রা তোসলী দেশের অধীশ্বরত্ব দাবী করিয়! দক্ষিণ 
তোসলীতে ভুমিদান করিয়াছিলেন | এখন দেখিলাম যে, মানবংশীক 
মুদগলগোত্রীয় পরমভট্রারক শস্তুযশ। ৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর তোসলীতে একক 
৬০২ খ্রাষ্টান্দে দক্ষিণ তে!সলীতে রাজত্ব করিতেছিলেন । * ইহাতে স্পষ্ট 
বুৰা যায় যে, স্ৰা্টায় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে বিত্রহ এবং মালবংজীল্ 
নরপতিগণের মধ্যে উড়িস্যার অধিকার ৮ইয়া সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল । 
আরও জালা যায় যে, বিএাহবংশীয়েরা প্রথমে দক্ষিণ ও উত্তর তোসলীর 
অধীশ্বর ছিলেন : কিন্তু পরে ঠাহার। মানবংশীয়দিগের ভার! এ উভয় অঞ্চল 
হইতেই উৎখাত হন এবং প্রথমে উত্তর তোসলীতে অর্থাৎ প্রা্চা- উৎকল 
দেশে এবং পরে দক্ষিণ তোসলীতে মান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় । “বদি এই 
মানবংশীয় রাজগণকে উদ্রজাতীয় বলিয়া মনে কৰা যায়, তাহা হইলে ঝ্ঠ 
শতান্দী হইতে উড়িয্য। অর্থে উড় নামের জনপ্রিয়তার হেতু অন্ুধাধ্ধন 
করিতে অন্ুবিধা হয় ন! ।' /ভাহার। প্রথমে উৎকলে অধিকার স্থাপন 
করিয়াছিলেন বলিয়া সম্ভবতঃ এই সময় হইতে উড্ভ এবং উৎকল সমার্থক 
নামরূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে ৷} 
ক সপ্তমশৃতান্দীর প্রথমপাদে গৌড়রাজ শশাঙ্ক পূর্ববভারতের সব্বাপেক্ষা 
পরাক্রমশালী সম্রাট ছিলেন। বর্ধমান মুর্শীদাবাদের নিকটবত্তী কর্ণ-স্ববর্শ 
নগরে তাহার রাজধানী ছিল। তিনি উড়িস্তা হইতে মানবংশের অধিকার 
বিলুপ্ত করিয়া দক্ষিণ তোসলীর অন্তর্গত কোঙ্গোদমণ্ডল পরান অধিকার 
বিল্তার করেন । সপ্তম শতাব্দীর দ্বিভীয়পাদে কনৌজরাজ হধবর্ল শ্রথং 
কামরূপরাজ ভাস্করবন্দ্ী একযোগে আক্রমণ করিয়া গৌঁড়রাজকে পরাজিহ্ত 
করেন । ইহার ফলে কোঙ্গোদের শৈলোন্তববংশীয় সামস্তরাজগণ স্যাধীনক্ড 
ঘোষণা করেন এবং উত্তর উড়িব্যাতে দত্তবংশীয় সামস্তরাজগণ আর্ড- 
স্বাধীনভাবে রাজ্য করিতে থাকেন । এই দত্তবংশীয় সোমদত্ত অহং 
পাঙ্ুদত্তের কয়েকখানি তাত্রপাসন পাওয়া গিয়াছে । সম্ভবতঃ এই 
জন্তবংলীরদিগোর রাজ্যই চীনপরিব্রাজক হিউএন-চাং-কর্তৃক উড় নামে অভিহিত 
হইয়াছে “পিরিত্রাজকের বিবরণ হইতে মনে হয় যে, তিনি বালেশ্বর-কটক্ষ- 
পুরী অঞ্চলকে উড় বলিয়াছেন । সম্ভবতঃ এই সময়ে গৌড়রাদ্র কনৌজ্রপততি 
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হুধবদ্লের আশ্রিত নিত্র দব্যে পরিগণিত হইতেল এবং তাহার স।হায্যার্থই 
৬৪৩ খ্রীষ্টান্দে হধনদ্ধন £শলোস্তবদিগকে দমন করিবার ভম্/য কোঙ্গোদ 
কক্রসণ করিয়াছিলেন টাই 

ও্ীয় অষ্টম শতান্দীতে কোঙ্গোদ দেশে অর্থাৎ আধুনিক গঞ্জামপুরী 
অঞ্চলে শেলোচছববংশের স্বান্বান অধিকার অক্ষুপ্ন ছিল। কিন্তু এই সময়ে 
উড়িষ্যার অশ্যাম্য অঞ্চলের ইতিহাস স্পষ্ট জানা যায় লা।) চীন দেশের 
উতিহাস হইতে জানিতে পারি যে, ৭৯৫ খ্রীষ্টান্দে শুভদ্ছর সিংহ নামক 
জনৈক নরপতি উড় দেশের রাজা ছিলেন । ৮৩১ আষ্টান্দে প্রাচীন 
বিরল্প৷ অর্থাৎ আধুনিক যাজপুরে ভৌমকর বংশীয় রাজগণের বাজধানী 
প্রতিষ্ঠিত হয় । বাজপুরেরত একাংশ তাহারা গুহেলরপাটক নানক 
নবনিশ্মিত নগরে রাজধানী স্থাপন করেন | খ্রাষ্টীয় একাদশ শত্ানলী পথ্যন্ত 
ভৌমকরবংশী:.য়র' উত্তর ও দক্ষিণ তোসল)র অর্থাৎ সমা উড়িষ্যার 
অবিসংবাদী অধীশ্বর ছিলেন: সম্ভবতঃ ভাহারাই কোঙ্গোদ হইতে (শেলোন্তব 
দিগকে উৎখাত করিয়াছিলেন ৷} 

শম শঙাকনতে বর্তমান পাটনা-সোনপুর অঞ্চলে অর্থাৎ প্রাচীন দক্ষিণ 
কোশল দেশের পৃববভাগে সোমবংশীয় নরপতিগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত 
হয়। এই বংশের প্রথম মহাভবত্প্ত জলমেজয় ( আনুমানিক ৯৩৫-৭০ 
খ্রীষ্টাব্দ ) স্ুবর্ণশূর অর্থাৎ “সানপুর হইতে তাহার অধিকাংশ তাঅশাসন 
দান করিয়াছিংলন। তাহার পুত্র প্রথম মহাশিবগ্চপ্ত যযাতি ( আহ্- 
মানিক ৯৭*-১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ যযাতিনগর ( আধুনিক বিহ্কা নামক নৃতন 
নগর নিশ্াণ করিয়া এ স্থানে রাজধানী স্থানাস্তরিত করেন । একাদশ 
শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে সোমবংশীয় তৃতীয় মহাশিবগুপ্ত ঘযাতি ( আম্ু- 
মানিক ১০২৫-৬* খ্রীষ্টাব্য ) সমুভ্রতীরাঞ্চলবর্তী উড়িস্যায় সোমবংশের 
অধিকার প্রসারিত করেন । কি ভাবে এ অঞ্চল হইতে ভৌমকরবংশের 
আবিপতা বিলুপ্ত হইয়া সোমবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহ! স্পষ্ট 
জনা যায় না। কিন্তু দোমবংশীয় তৃতীয় সহাশিবগুপ্ত যযাতি যে এ 
অঞ্চলে যযাতিনগর নামক একটি শহর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। কারণ (আাদঙ্গাপাঞ্জীতে উড়িষ্যার সমুদ্রোপকৃলবন্তাী অঞ্চলে 
অবন্থিত এই “অভিনব যযাতিনগরের” উল্লেখ আছে এবং এই য্যাতি 
নগরের লামানসারেই ত্রয়োদশ চতুদ্দিন শতাব্দীর মুসলমান লেখকগণ 


৩ 
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গবংশায় সম্রাট গণের অধীন উড়িস্যু। রাজ্যটিকে যাজ। 
নামে অভিহিত করিয়াছেন 12 

€শ্রীীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারন্তে কলিঙ্গ নগরের গঙ্গবংশীয় অনন্তব্্মা 
চোড়গঞঙ্গ ( ১৭৮-১১৪৭ খ্রাষ্টান্দ ) সোমবংশীয় রাত্রগণের হত্ড হইতে 
পুরী-কটক অঞ্চল অধিকার করন । তাহার উৎ্ডরাধিকারীর! পরবর্তীকালে 
কটকে রাজধানী স্থানাশ্ুত্রিত করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। 
চোড়গঙ্গের প্রপোত্র তৃতায় অনঙ্গভীমের ( ১২১১--৩৮ ব্রাষ্টা্ড ) সং 
প্রকাশিত নগরীতাত্রশাসন হইতে জ্ঞান৷ যায় যে, তিনি অভিনব 
বারাণসাকটক অর্থাৎ আধুনিক কটকের বারবাঢি অঞ্চলে বাস করিতেন 
মাদলাপাঞ্জীর কাহিনী হইতে মনে হয়, তৃতীয় অনঙ্গভাম প্রথমে চৌদ্ধার 
কটকে রাজ্রত্ব করিতেন ; পরে তিনি মহানদীর পরপারবর্ততা বারবাটি গ্রামে 
নব প্রতিষ্ঠিত বারাণসীকটক নগরে রাজধানী প্থানাম্বরিত করেন । মাদল৷ 
পাঞ্জীতে এই নরপতির বর্ণনাতেই অভিনব যযাতিনগরের উল্লেখ দেখ! 
যায়। ইহ৷ হইতে মনে হইতে পারে যে, বর্তমান কটক্ই হাদলাপাজীতে 
উল্লিখিত অভিনব যযাতিনগর এবং মুসলমান শেখকদিগের ব্যবহৃত গঙ্গ- 
রাজ্যবোধক যাজনগর নানের মূল। কিন্তু আনাদের মনে হয়, এই 
যযাতিনগর বা যাজনগর বর্তমান যাজপুর ব/তীত অপর কিছু নতে। 
কারণ যাজপুর নামটি যযাতিপুর নামের অপজ্রংশ বলিয়) বোধ হয়। 
আবার যযাতিনগর এবং যযাতিপুর এই দুইটি নামের মধ্যে অর্থগ'ত কোনই 
পার্থক্য নাই ।ু 

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, ভৌমকরবংশীয় সম্্রাটগণের রাজধানী 
ছিল প্রাচীন বিরজ্পানগরী অর্থাৎ আধুনিক যাঞ্খপুর । যাঞ্জপুরের একাংশে 
তাহার! গুহেম্বরপাটক নামক নূতন নগর নির্শ্মাণ করিয়াছিলেন এবং 
শর স্থান হইতে তাহাদের তাত্মশাসনসমূহ প্রদত্ত হইয়াছিল । এই ভৌমকর- 
দিগের পরেই উড়িস্যার সমুদ্রতীরাঞ্চলবর্তী অংশে লোমবংশীয় তৃতীয় 
মহাশিবগুপ্ত যযাতির "অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় । তাঁহার পক্ষে নবলগদ্ধ 
দেশের পুর্ব রাজধানীতে উহার শাসনকেন্দ্র স্থির রাখাই স্বাভাবিক 
বলিয়া মলে হয়। সুতরাং তিনি গুহেম্থরপাটকের যযাতিনগর ন!মকরণ 
করিয়াছিলেন বলিয়া! অনুমান করা যাইতে পারে। অন্তঃ আধুনিক 
যাজপুরের নাম হইতে এই ধারণা সমধিত হয় । সম্ভবতঃ গল বংশীয় 








প্রাচীন উড়ি্যা ১৫৭ 


রাজ্সগণ কর্তৃক পুরীকটক অঞ্চল অধিকৃত হইবার পরেও কিছুকাল পর্য্যন্ত 
এী নগরেই দেশের শাসনকেন্দ্র অবস্থিত ছিল। অর্থাৎ কেটকে গঙ্গ- 
রাজধানী স্থানান্তরিত হইবার পূর্বের কিয়ৎকাল শাহার। যাজপুর হইতে 
উড়িস্যা রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাহা ন। হইলে, 
ত্রয়োদশ চত্তদ্দিশ শতান্দীর মুসলমান লেখকেরা গঙ্গরাজ্যঠকে কেন যাজনগর 
( যযাতিনগর ) বলিতেন, তাহার কারণ বুঝা যায় না ) 

ক্গরাজ্র তৃতীয় ভাসুর ( ১৩৫২-৭৮ খ্রীষ্টাব্দ ) রাজত্বকালে ১৩৬০ 
খ্রীষ্টান্দে দিল্লীর তুঘলুক বংশীয় সুলতান ফিরূজ্জ শাহ গঙ্গরাজধানী আক্রমণ 
করিয়াছিলেন | শনস্‌-ই-সিরাজের তারীখ-ই-ফিরূজশাহী নানক গএস্থে 
ইহার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । এই গন্থে গঙ্গরাজোর নান দেওয়া 
হইয়াছে যাঞ্জনগর ; কিন্ত গগ্রাজধানীর নাম বল৷ চইয়!তে বারাণসী 
অর্থাৎ বারাণসীকটক ব। আধুনিক কটকের অন্তর্গত বারবাটি। যদি 
কটকের পুধবনাম যযাতিনগর থাকিত এবং যদি তদমুসাবে গঙ্গরাজ্যের 
যাজনগর নামকরণ হত, তাহা হইলে বোধ হয় শন্দ্‌ই-সিরাজ তৃতীয় 
তানুর আমলের গঞ্রাজাকে যাজ্জনগর বলিতেন না। কারণ তাহার 
পক্ষে গঙ্গরা্তধানীর তৎকালীন নাম উল্লেখ করিয়া গঙ্গরাজ্য বৃঝাইতে 
এ নগরের প্রাচীন নাম ব্যবহারের কোন কারণ বুঝা যায় ন।। এই 
লেখকের বর্ণনা হইতে মনে হয়, গঙ্গরাজেোর যাজনগর নামকরণের সহিত 
তৎকালীন গঙ্রাক্তধানী বারাণসী অর্থাৎ কটকের কোন সম্বন্গ ছিল লা। 
ত্রয়োদশ শতানদীর প্রার:স্ত বাংলাদেশের পশ্চিম ও উত্তর অঞ্চলে মুসলমান 
অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন হইতে বাংলার মুসলমান রাজ্রগণ বার 
বার উড়িষ্যা আত্রমণ করিতেডিলেন। সম্ভবতঃ ইহার কলেই গঙ্গ রাজধানী 
মুসলমান রাজ্যের সীমান্ত তউতৈ অল্প দুরবন্তী যাজনগর ব। যাজপুর 
হইতে অধিক দুরবর্তী কটকে স্থানান্তরিত হইয়াছিল । কিন্ত ইহার পরেও 
কিছুকাল পথ্যস্ত মুসলমান লেখকেরা পুর্ব প্রথানুসারে গঙ্গরাজ্যটিকে 
যাজনগর নামে অভিহিত করিতেন। শর্কটক নাম হইতে বুঝা যায় 
যে, মূলতঃ ইহা শঙ্গরাজের ক্ষন্ধাবার বা সেনাবাস মাত্র ছিল। ইহার 
অন্তরালে গঙ্গরাঞ্জ কর্তৃক মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধার্থ ব্যবস্থা অবলম্বনের 
ইঙ্গিত লুকায়িত আছে কিনা, তাহা বিবেচ্য 1৯ 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী ভাৱতে 
ফৌজদাৱী দাবা 
শ্রীরমেশচন্দ্র মিত্র 


অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করিতে গেলে 
শুদ্ধমাত্র রাজনৈতিক আখ্যান ও সামরিক বিবরণীর উপর একাসুভাবে 
নির্ভর না করিয়! ধিভিন্র আদালতের দলিল দস্তাবেজ ও কালেক্টরার বিবিধ 
কাগজপত্র অনুসন্ধান করিয়া দেখার প্রয়োজন আজ্ঞ সববাদিক্রমে স্বীকৃত 
হইয়াছে । বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ এই সকল সুত্রে প্রাপ্ত প্রমাণের গুরুত্ব 
উপলন্দি করিয়া বিভিন্ন জেলা কাছারী ও দণ্তরথানায় ধুলি-নলিন বিবশ 
কাগন্জপত্র চলি সযত্রে নাড়িয়! চাড়িয়া তাহাদের মধ্য হইতে লুপ্ত ইতিহাসের 
একটা সামগ্রাক চিত্র পুনর্গঠন করিবার উপযোগী মালমসলা অপ্রেষণে 
উদ্যোগী হইয়াছেন । ইহা সুখের কথা সন্দেত নাই । পন্দিচেরা দপ্তরের 
কাগজ্পাত্রের মধ্যে ১৭০৫ হইতে ১৮১১ খ্বঃ অবধি উচ্চ হাদাপতের দায়িত্ব 
সম্পন্ন কসেঁই ন্থপেরিয়র নামক সমিতির এবং সামরিক আদালতের নিকট 
বিচারের জন্য আনীত ২৫৫টী ফৌন্দদারী মামলার নথিপত্র সংরক্ষিত আছে 
ও তাহাদের একটা সংক্ষিপ্তসার ইতিমধ্যে প্রকাশিত হইয়়াছে। এই সকল 
মামলার নীরস বিবরণ ধৈর্য্য ধরিয়া অনুধাবন করিলে শুধু যে মাঝে মাঝে 
ছপ্লেক্স, লালী, স্থরকু প্রভৃতি সুবিদিত ব্যক্তিগণের কীত্তি ও প্রতিপন্ভির 
উপর আকস্মিক আলোকসম্পাতে পাঠকের চিত্ত সচকিত হইয়া উঠে তাহা 
নহে। অষ্টাদশ শতান্দীতে ফরাসী অধিকৃত ভারতীয় উপনিবেশগুলিতে 
দেশী ও স্বেতাঙ্গপমাজের অপরাধ ও দণ্ডবিধি সম্বন্ধে যে সকল কৌতুকপ্রদ 
তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় তাহাও ইতিহাস পাঠকের নিকট উপেক্ষণীয় 
শহে। 

আলোচ্য মামলা গুলির মধ্যে চুরির মামলাই সংখ্যায় সব্বাপেক্ষা অধিক । 
এই অপরাধে দেস্টয় আইনে ও তৎকালে প্রচলিত ফুরোলীয় দণ্ডবিধি 
অনুসারে কঠোয় শান্তির বিধান ছিল। ইহাতে বিশ্ময়বোধ কহিবার 
পূর্বে ১৮২৯--১৮১৭ খুঃ সার রবার্ট পীল কর্তৃক ইংলগ্ডের ফৌজদারী 


অষ্টাদশ শতাপনীতে ফরাসী ভারতে ফৌজদারী লগুবিপি ১৫৯ 


দণ্ডবিধির আমল সংস্কারের জাগে সেই ধারাগুলির লিশ্দুমতার কথাও স্মরণীয় । 
১৭১০ শ্বুঃ পশ্দিভেরীতে এক চুরির বিবরণে জানা যাহা হে মাত্র ১১ বৎসর 
বয়স্ক এক তাপরিণতবৃদ্ধি ক্রীতদাস বালকের প্ররোচনায় ১৭ বৎসর বয়স্ক 
অপর এক ভৃত্য তাহাদের প্রভুর বাক্স ভাঙ্গিয়া ১৪৭ পা?গাদ চুরি করিয়া 
পলায়ন করে। পপিমধো একটী বালিকার সহিত সাক্ষাৎ চটকে বালিকার 
মধ্যস্থতায় এবং তাছার ভ্রাতা “মতি'র সঙায়তায় তাহারা এক জঙ্গলে 
আত্মগোপনের চেষ্ট। করে ও পরিশেষে মতি কর্তৃক চোরের উপর বাটপাড়ি 
করিয়া সমস্ত অর্ণ হস্তগত হয়॥ বিচারে ভৃত্যটিকে অঙো বাজারে 
যথাবিতিতভাবে চাবুক মারিয়া পরে তাহার স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া 
তাহাকে তাহার সলিয়োগকাকী প্রভুর ক্রীতদাসে পনিণত করিবার 
আদেশ হয়। ১১ ব্ংসর বয়স্ক ক্রীতদাসটার উপর শুধু চাবুকের 
বিধান হয়। সাহাব্যকারিণী বালিকাটীকে আগ্রে চাবুক মারিয়া পরে 
তাহার মাথা নেড়া করিয়। ফরাসী অধিকৃত এলাকা তইতে লিক্গাসিত 
করা তয়। এ বালিকাটার যে ভ্রাতা পরিশেষে অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছিল 
তাহাকে প্রথনে চাব্ক মারিয়া পরে তাহার একটী কান কাটিয়া লওয়া 
হয়। উপরস্ত তাহার সমস্ত সম্পন্থি করাসী কোস্পানী কুক বাদ্জয়াপ্ত 
করিধা লয়! তাহাকে আজীবন কোম্পানীর ক্রীতদাস রূপে বরধ দ্বীপে 
নির্বাসিত করা তয়। এ বুরবন্ধীপ ও নিকটবত্তী ইল্‌ ছা ফ্রাস্‌ দীপ ছিল 
ফরাসী কোম্পানার আন্দামান এবং দাসদিগের দ্বারা সেখানে কোম্পানীর 
আবাদের শ্ত্রীরঙ্গি তইতেছিল। ১৭২১ প্রঃ বাক্স ভাঙ্গিয় টাকা চুরির 
অপরাধে এক হতভাগা পারিয়া পৃষ্টানকে যে ব্যক্তির বাড়ীতে সে চুরি 
করিয়াছিল তাহার বাড়ীর সম্মুখে একটী ফাসীকাষ্ঠ স্থাপন করিয়া তাহাতে 
কুলাইয়! প্রাণদণ্ডের আদেশ হয় এবং কালবিলম্ব লা করিয়া দেই দিলই এ 
আদেশ কাধ্যে পরিণত করা হয়। এই দণ্ডবিধানে যে বর্ণ বৈষম্য ছিল সা 
এবং শ্বেতাঙ্গ দিগেরও যে এ অপরাধে অনুরূপ শাস্তি ঘটিত তাহার প্রমাণ 
রকিরাছে । ১৭২৭ খুঃ মাহে নগরীতে সামান্ট টাকা চুরির অপরাধে পিয়ের 
ছুপুই নামক এক করাসীর ফাসি হয় এবং অপরাধে সঙ্কায়কতার অন্য 
লার্দেনোয়া নামক অপর এক ফরাসীকে প্রথমে গলায় দড়ি বাহিয়া তাহার 
সহচরের উদ্বন্ধনদণ্ডের দর্শকরূপে উপস্থিত থাকিতে বাধ্য করা হয় এবং 
পরে লৌহখগুজারা তাহার দক্ষিণস্কন্ধে “লিলি” চিহ্ন অঙ্গিত করিয়া দিয়া 


১৬০ ইতিহাস 


তাহাকে ফরাসীভারত হঈতৈ নির্বাসিত করা হয়। ১৭০০ খ্ুঃ পন্দিচেগ্রীর 
রাজপথে উপযুণপরি কয়েকটা চুরি ও রাহাজানির পর ধৃত তিনজন বক্তি 
নিজ্ঞ অপরাধ স্বীকার করিলে তাহাদের ফাসীর আদেশ ত হইলই উপরস্ত 
কাসীর পর তাহাদের মৃতদেহ নগরের উপকণ্ঠে বড় রাস্তার উপর ফেলিয়া 
রাখিবার আদেশ হইয়াছিল । ১৭৪৫ খ্বঃ চন্দননগরে এক শ্বেতাঙ্গের বাড়ীতে 
গহনার বাক্স চুরির অপরাধে ১৪ বৎসর বয়স্কা এক ক্রীতদাসীর উপর এক 
অভিনব দণ্ডের আদেশ হয়। প্রভুর গৃতের সন্ধে এক খুটী পু'তিয়া 
তাহাতে এঁ বালিকাকে বগলের তলায় দড়ি দিয়া এক ঘণ্টাকাল টাঙ্গাইয়া 
রাপা হয় এবং পরে তাহাকে ল্‌ গ্য সালে চির নির্কাসন দেওয়া হয়। 
১৭৪৩ খৃঃ এক তত্তবায় যুবকের চৌর্য্য অপরাধে ফালীর দণ্ড তয় । ১৭৪৭ খৃঃ 
বাড়ীর দাসীগণের সহায়তায় বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া বান্দর ভাঙ্গিয়া চুরি 
করিবার অপরাধে তিনজন ফরাসী সৈনিকের এবং তাহাদের সাহায্য কারিণী 
একটা দাসীর ফাসী হ্য়াছিল। ইহার পর চুরির দায়ে হহুরূপ দাণ্ডের 
আর প্রসাণ পাওয়া যায় লা। কিন্ত তখনও দণ্ডবিধি হইতে এট দণ্ড 
রহিত হয় নাই । ১৭৭৪ ও ১৭৭৬ খৃঃ চুরির মামলায় সরকারী মামলা" 
পরিচালকের পক্ষ হইতে আসামীদের প্রাণদণ্ডের দাবী করা হইয়াছিল তাহা 
জান! যায় । ১৭৮৭ খৃঃ একটা কাপড়ের দোকানের ছাদের টালি সরাটয়া 
দোকানে প্রবেশ করিয়া দোকান হতে বিবিধ মুল/বান বস্ত্র চুরি করার 
অপরাধে চোরের উপর অপেক্দাকৃত লঘুদণ্ডের আদেশ হয়। তাহাকে 
গলায় বড়ী দিয়। কয়েকঘণ্টা রাজ্রপথে বাধিয়া রাখিয়া পরে চাবুক মারিয়া 
এবং কপালে ও পিঠে লাগিয়া দিয়! অব্যাহতি দেওয়। হয়) ১৭৯০ স্বা 
এক শিশুর গল। হতে হার চুরির অপরাধে চোরের নাত্র ১ বৎসর কারাদণ্ড 
হয়। ১৮১০ খুঃ অনুরূপ অপরাধে আসামীর বেতুদণ্ড ও ৫ বৎসর সশ্রম 
কারাবাস ঘটিয়াছিল । এ বৎসরই প্রভুর গৃহ হইতে ভৃত্য কর্তৃক মূল্যবান 
দ্রব্যাদিপূর্ণ একটী বাক্স চুরির মানলায় সরকারী মামলাপরিচালক দেশীয় 
প্রথান্থুনারে অপরাধীর কাণ কাটিয়া লওয়ার বিধান আছে বলিয়া উল্লেখ 
করেন এবং ফরাসী উচ্চ আদালতের ১৭৮৬ খৃঃ বিধান অনুসারেও যে এঁ দণ্ড 
বহাল রহিয়াছে তাহা আদালতকে স্মরণ করাইয়! দেন। তিনি এক্ষোত্রেও 
এর দণ্ড প্রয়োগের সমর্থনকল্লে জানান যে অধুনা পন্দিচেরীতে চাকরবাকরের 
দ্বার! অঙ্গুষ্ঠিত চুরির পরিমাণ যে ভাবে বৃদ্ধি পাউতেছে তাহাতে দণ্ডবিধির 


অষ্টাদশ শতান্দাতে ফরাসা ভারতে ফৌজদারা দণ্ডবিধি ১৬১ 


বিশেষ কঠোরতার শুতন করিয়া প্রয়োজন হহয়াছে। কিন্ত তৎসত্তবেও 
বিচারে এ ব্যক্তির বেত্রদণ্ড ও ৫ ব২সরের জন্য কোম্পানার দাসত্ব করিবার 
আদেশই জারী হয়। 

দণ্ড বিধানের এহ প্রকার কঠোরতার ফলে যে অপরাধীর মনে 
আতঙ্কের সঞ্চার হহইয়। তাহার অপরাধ প্রবণতা প্রশমিত হইত এরূপ 
অনুমানের হেতু নাই । ১৭৩৫ খ্বৃঃ মাত্র ২০ বৎসর বয়স্ক এক চেষ্টি 
জাতীয় ভাগ্যহত যুবক উপযুগপরি চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া প্রাণ 
দণ্ডে দণ্ডিত হয়। যুবক সমস্ত অভিযোগ স্বীকার করিয়। যে আত্মকথ। 
বর্ণনা করে তাহা সর্বকালের ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবন্থার অস্তনিহিত 
অব্যবস্থাকে রূঢ়ভাবে প্রকট করে । স্বজন পরিত্যক্ত এ যুবক বালে 
নিরন্স অবস্থায় প্রথন চুরি করে ও তজ্জম্ক তাহাকে ৫০ ঘা চাবুক 
মারিয়া তাহার কান কাটিয়া লওয়া হয়। একবার এইরূপে চোর 
বলিয়া চিহ্নিত হইয়া যাওয়ায় তাহার পক্ষে কোথাও চাকুরী পাওয়া 
ছর্ঘট হইপ এবং সে বাধ্য হইয়! দ্বিতীয় বার চুরি করিল । ফলে 
তাহার অপর কানট। আংশিকভাবে কাটিয়া লওয়৷ হয়। ইহার উপর 
চাবুকের ব্যবস্থ। তো ছিলই । তৃতীয়বার চুরির জন্য তাহার কানের 
অবশিষ্ট অংশ মুখ পর্যন্ত কাটিয়া লইয়া দুই কাধে দাগিয়া দেওয়া 
হয়। চতুর্থবারের অপরাধে তাহার দুই হাতের তালু পুড়াইয়া৷ দেওয়া 
হইলে তাহাকে ফলাফল নিণ্চিত জানিয়াও আবার চুরি করিতে হইল 
এবং এইবার বিচারে তাহার কাসীর হুকুম হওয়ায় তাহার অনাদৃত 
অভাবলাছ্িত জীবনের সকল সমস্যার সমাধান হইল । 

গিষ্দ। এবং তৎসংলগ্ন ধর্শ্মায়তনের মধ্যে চুরি করিলে যে শাত্ডির 
কঠোরতা আরও বৃদ্ধি হইবে ইহা সহঞ্জেই অন্রমেয় । মেরীর মৃদ্তি হইতে 
কয়েকটা অলঙ্কার সরানর অপরাধে ১৬ বৎসর বয়স্ক এক ফিরিঙ্গি 
বালককে প্রায়শ্চিত্ত স্বরপ প্রথমে খালিগায়ে ও খালি মাথায় গলায় দড়ি 
বাধিয়। একটী জলভ্ত মোমবাতি দুইহাতে ধরিয়া উক্ত গির্জার দ্বারে 
দাড়াইয়। উচ্চৈঃস্বরে বারংবার নিজ অপরাধ ঘোষণা করিয়া ভগবান ও 
রাঞ্জার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবার আদেশ হয়। পরে তাহার সমগ্র 
সম্পত্তি বাঞ্জেয়াপ্ত করিয়া তাহাকে দাসরূপে বুরব দ্বীপে পাঠাইয়া 
দেওয়া হয় । ১৭৪৬ধুঃ এক ফুরোলীয় নাবিকের ফাশী হয়। ১৭৭২স্বং 


১৬২ ইতিহাস 
মেরিমৃত্ডির কয়েকটা গঠলা চুরির অপরাধে অভিযুক্ত এক সুচির দোষ 
প্রমাণিত হইলে সরকার পক্ষ হইতে প্রার্থনা করা হয় যে অপরাধীকে 
প্রথমে ক্রশবিদ্ধ করিয়া পরে তাহার স্বতদেহকে ভগবানের করুণা 
ভিক্ষার উদ্দেশ্যে উদ্ধযুখে একটা চাকায় বাধিয়া ফেলিয়া রাখা হউক । 
কিন্তু প্রতু)ত্তরে অপরাধী স্বীয় পাপমোচনের জন্য খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিতে 
স্বীকার করিল । ছুঃখের বিষয়, ইহার ফলে বিচারকগণ শেষ অবধি 
তাহার প্রতি কি আদেশ বহাল রাখিলেন তাহা লিখিত নাই । তবে 
ধ্্মাশডর গ্রহণের দ্বারা তাহার মুক্তির কোনও সম্ভব না থাকিলে 
এই প্রকার আবেদনের কোনও সদর্থ খুঁজিয়। পাওয়া যায় লা। 
১৭৮৮ শ্বঃ একই অপরাধে ছুইঞ্জন ফরাসী সৈনিককে যাবজ্ঠীবন রাজ্ঞকীয় 
নৌবহরে দাসত্ব করিবার জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হয়। অথচ পুবেধই 
উল্লিখিত হইয়াচে যে ১৭৮৫ খৃ: দোকান হইতে কাপড় চুরির অন্য 
লঘুতর দণ্ড হইয়াছিল এবং পরবর্তী কালেও চুরির জর ২ হতে ৫ 
বৎসরের সশরন দণ্ডের নজির রহিয়াছে । সুতরাং ধর্স্থাংন অসুষ্ঠিত 
অপরাধের গুরুববশতঃ যে দণ্ডের তারতম্য হইয়াছে এই সিদ্ধান্ত কষ্ট- 
কল্লিত নহে। 

সন্দেহভাজন ব্যক্তির মুখ হইতে স্বীকারোক্তি আদায় করিবার অন্য 
নিখ্যাভনের প্রথ। এখনকারমত তখনও অবিদিত ছিলনা । কিন্ত আ*চধ্যের 
বিষয় এইরূপ নিধ্যাতনের বহুল প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয় না। অত্যাচারের 
কঠোরতায় অভিন্থৃত হইয়। নির্য্যাতিত ব্যক্তি আত্মরক্ষার জন্য যে অনেক 
সময় মিথ্যা উক্তি করিত এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ১৭২৮ খ্বঃ চম্দন- 
নগরে এক চুরির মামলায় এক ফরাসী ভদ্রলোক সন্দেহ বশে তোপ্তার 
হন এবং পরে বিচারে তাহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণিত হয়। অথচ 
তাহার গ্রেপ্তারের কারণ এই যে এর ভদ্রলোকের চাকর প্রথম দফায় 
নায়েবের ও পরে জেলের রক্ষাগণের নির্ধ্যাতনের চোটে স্বীকার করিয়াছিল 
যে সেই তাহার প্রভুর নিদ্দেশক্রমে চুরি করিয়াছে এবং এঁরূপে 
এক মালীও এজাহার দেয় যে সে রাত্রে ১২টার সময় এ সাহেবকে 
অকুস্থলের সংলগ্ন বাগানে দেখিয়াছে | সুখের বিষয় অযথা নিপীড়নের 
দায়ে এ নায়েবের বিরুদ্ধে পন্দিচেরীতে পরে আপীল করা হইলে 
তাস্থার যথাযথ বিচার হয়॥ ১৭৩৪ শ্বঃ নিধ্যাতনের যে দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত 
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দেখা যায় তাহাতে লিহ্যাতিত ব্যক্তি মিথ্যা জানার + বলিয়! 
পরে প্রমাণিত হয়। ১৭৪৭ শ্বঃ চুরির অভিযোগে সাক্ষ্য প্রনাণের 
বলে ৩ জল ফরাসী হসনিকের অপরাধ সাব্যস্ত হইলে তাহাদের প্রাণ 
দণ্ডের আদেশ হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে. বিচারকের নির্দেশ অনুসারে 
তাহাদের নিজমুখে অপবাণ কার করাইবার জছ/ “অতিরিক্ত সওয়াল 
জবাবের ব্যবস্থা কর! হয় । তদনুসারে প্রথমে আলামী দিগাকে বিবস্ত্র 
করিয়া হাত পা পিছমোড' করিয়া একটা চেণ্ডারে বাধিয়। প্রত্যেক প্রন্থ 
ধ্রিন্তাসার পৃবেব তাহাদিগকে একবার করিয়া চাবকান হয়া এই 
নিপীড়নের ফলে তাহারা যে সমুদয় দোষ স্বীকার করিয়াছিল ইহাতে 
বিস্ময়ের কিছু নাই। এই প্রসঙ্গে উহা মনে রাশিতে হবে যে প্রমাণ 
প্রয়োগে কোনও বাক্তির ভাপরাধ স্িবীকুত না হলেও সে তৎক্ষণাৎ আইনের 
কবল হইতে মুক্রিলাভ করিত না। শুদ্ধনাত্র সন্দেহের বশে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে 
এক বৎসর বা তপধিক কাল আটক রাধিবার ক্ষমতা আদালতের ছিল। 
এই সময়ের মধ্যে তাহার বিরুদ্ধে নূতন কোনও প্রমাণ পাওয়া গেলে তাহার 
লাবার বিদার হইত। ইত্তাবসরে অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজকলঙ্ক মেচনের 
জন্ উচ্চ আদালতে আপীল করিতে পারিত । 

সন্দেহজনক "থলে দোহা নিরাকরণের জন্য সময় সময় আদালত হইতেই 
দৈবজেঠর শরণ ল€য়। তত | ১৭২৭ খুঃ চন্দননগরে জ্যাকাঞ্ সাহেবের 
বাড়ীতে চুরির ব্যাপ'রে গাকরবাকর ও বাগানের মালাকে জিডুাসাবাদ 
করিয়া কোনও হদিশ না পাইয়া! কাচারীর কর্্মচারীর অন্ুজ্ঞাক্রমে এক 
দৈবজ্ঞ ডাকান হয়। দৈবজ্ঞও মন্ততস্ত্রের আড়ম্থর করিয়া এক প্রতিবেক্ী 
সাহেবের স্ৃতাকে চোর ও নালীকে তাহার সাহায্যকারী বলিয়া ঘোষণা 
করিলে উভয়কেই স্বীকারোক্তির অন্য বে নির্ধযাতন কর! হয় তাহা পৃবের্বই 
বদিত হইয়াছে । এ মামলার শুনানীতে প্রকাশ হয় যে উক্ত দৈবজ্ঞই 
ইতিপৃবেধ দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণের বাড়ীতে চুরির ব্যাপারে অপরাধী 
আবিষ্কারে সহায়তা করিয়াছিল । অগ্ঠাবধি পল্লীঅঞ্চলে এই সকল ব্যাপারে 
নলচাল, বাটীচালা প্রভৃতি প্রথার প্রাতর্ভাব হইতে তৎকালে মন্্রতত্্ের 
সাহাযে চোর ধরার চেষ্টা যে বহুধা বিস্তৃত ছিল তাহা অনুমান কর! যাইতে 
পারে। ১৭৯২ স্বঃ পন্দিচেরীতে বিপ্লবী জাতীয় পতাকা অপহরণের এক 
চাঞ্চল্যকর মামলার বিচারে প্রসঙ্গত: একজ্ঞন পুলিশ স্বীকার করে যে সে 
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ইতিপূর্বে এক গহন! চুরির চোর ধরিবার জন্য সন্ত্রতন্থের সাহায্য লইয়াছিল। 
মন্ত্রত্ত্রের প্রভাবে অলৌকিক উপায়ে শুধু অপরাধী নির্জারণ নতে, রোগ 
নিরাময়েরও চেষ্টা চলত এবং ইহার কাধ্যকারিতা সম্বন্ধে এদেশীয় সাহেব 
ও মুসলমানগণ কম আস্থাবান ছিলেন না। ১৭৬৯ খ্বঃ চন্দননগরে মত্রিয়'। 
নামক এক ফরাসী রোগীর মন্্রধে ইহার একটি কৌতুকপ্রাদ উদাহরণ 
দেখা যায়। এ ব্যক্তি দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর যুবোপীঝ চিকিৎসায় 
কোনও ফল ন। হওয়ায় অবশেষে ছুগলী হইতে সেখ বাহান্ন নামক এক 
হুকিমাকে ডাকিয়া পাঠায়। হকিম নাড়ী টিপিয়াই সিদ্ধান্ত করিলেন যে 
রোগীকে কিছু দিল যাবৎ বিষ খাওয়ান হইতেছে । তিনি একটি উষধ 
নিজের হাতে রাখিয়া, কে গোপনে এই বিষ প্রয়োগ করিতেছে ত'হ! 
নিদ্ধারণ করিবার জ্তম্য রোগীর পত্রীকে সম্ভাবা অপরাধীগণের নাম উল্লেখ 
করিতে বলিলেন। তাহার উধধের এমনই অলৌকিক মাহাত্ম্য যে যথার্থ 
অপরাধীর নাম উল্লেখমাত্রেই গুষধটি আপনা হইতেই লাফাইয়া উঠিবে। 
সবশেষে রোজালদা নাকী বাড়ীর এক ক্রীতদাসীর নাম তইলেই তকিম বলিলেন 
যে তাহার কাধ্যসিদ্ধ হইয়াছে ; আর অধিক অনুসন্ধানের প্রয়োজন নাই! 
তৎক্ষণাৎ রোক্ঞালদাকে ডাকিয়া জের! করা হল । সেও শ্বীকার করিল 
যেসে রঘুমালী মারফৎ ওষধিবিশেষ সংগ্রহ করিয়া মনিব ও বিশেষ 
করিয়। মনিব গৃহিণার বিরূপ চিত্তকে তাহার প্রতি প্রসন্ন করিবার আশায় 
উহা! তাহার মনিবকে খাওয়াইতেছিল। এই চিকিৎসাপবেহর উপসংহারটি 
আরও মক্রার । বিষঞ্জয়োগ বিষয়ে নিশ্চিত হইয়। হকিম সাহেব রোগীকে 
একটি কড়। বড়ি খাওয়াইলেন এবং উহার ফলাফল লক্ষ্য করিবার জগ 
২ ঘন্টা বসিয়া রহিলেন। শীঅ্রই রোগীর শৌচের সহিত একটি আপেলের 
আকার মাংসপিওবৎ দ্রব্য নিন্ধাশিত হুইল । এ মাংসপিওটি কোম্পানীর 
অন্ত্রচিকিৎসক কর্তৃক পরীক্ষিত হয় এবং তিনি নাকি উহার মধ্যে বেগুনী 
সোণালী, সাদা প্রভৃতি নান! রংয়ের খেলা দেখতে পান। ইতিমধ্যে 
রোজালদা তাহার পূর্ব এজাহার প্রত্যাহার করে এবং মালীও প্রথম হইতেই 
অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। কিন্তু তাহা সত্বেও চন্দননগরের 
আদালতের বিচারে তাহাদের ফাসী হয়। পরে এ মামলার পন্দিচেরীতে 
আপীল হইল । ইতিমধ্যে সভফলপ্রদ হুকিমী চিকিৎসাসত্েও রোগীর মৃত্যু 
ঘটিয়াছিল এবং তাহার ' শব ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থাও হইয়াছিল । আপীলের 


ৰথ 
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ক্তনানাতে পন্দিভেরীর ৩ জন সরকারী চিকিৎসক একযোগে মন্তব্য 
করিলেন যে রোগী যে দার্বকাল বস্ত্রারোগে ভুগিতেডিল তাহ! শবপরীক্ষায় 
নিশ্চিতরূপে নদ্ধারিত হইয়াছে । তাহারা আরও বলিলেন যে কোনও 
প্রকার বিবক্রিয়ায় পৃর্বববর্ণিত তথাকথিত মাংসপিগুটিব উদ্ভব সম্ভব নহে 
এবং যদিব। পাকপ্থলীতে এ প্রকার মাংসপিণ্ড বৃদ্ধি পাইয়া থাকে তবে 
শরীরতত্ব অনুসারে তাহা স্বাভাবিকভাবে মলদ্বার দিয়া লিছাশিত হইবার 
কোনও সম্ভাবনা লাই । কিন্তু আশ্চয্যের বিষয় যে চিকিৎসকগণ একবাক্যে 
এরপ সুদৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করিপেও রঘু মালীর ফাসীর দণ্ড বহাল রহিল 
এবং রোজ!লদাকে কান কাটিয়! ইল্‌ স্ত ক্রাসে নির্বাসিত কর) হইল । 

অপরাধ সংক্রান্ত বিবরণ সাধারণ হইতে সরকারের গোচর করিবার 
জন্য কখনও কপন৪ও রবিবারের উপাসনা অস্তে বেদী হইতে শ্রাতুবর্গের উপর 
কঠোর অহ্থচ্ঞ। ঘোষিত হষ্টত এবং স্ঞানতঃ তথ্য গোপন করিলে ধৰ্শ্মচ্যুত 
করিবার ভয় দেখান হইত । ১৭৩প খ্বুঃ এক ছুয়েল্‌ বা দন্বযুচ্ছে লিপ্ত পলাতক 
আসামীর সংবাদ সংগ্রতেঃ জন্য, এবং ১৭৯২ খ্বঃ পন্দিচেরীতে জাতীয় 
পতাকা লরানর ব্যাপারে অপরাধী ধরিয়া দিবার জন্য বিচারপতি কর্তৃক 
গিজ্দ। হইতে এ প্রকার ঘোষণা! করিবার আদেশ দেওয়। হয় । কোন 
ক্ষেত্রেই অবশ্য আবেদনে বিশেষ ফল হয় নাই। কখনও কখনও সামরিক 
আদালতের বিচারে একই অপরাধে একাধিক ব্যক্তির প্রাণদণ্ড বিহিত 
হইলে লটারীপ্রথার প্রয়োগ কর! হইত এবং লট।রীতে নির্দিষ্ট এক ব।ক্তিকে 
মাত্র প্রাণদণ্ড দিয়া অপর আসামীদিগকে রাজকীয় ৈবতারে ক্রীতদাস 
করিয়া রাখার নসত্রির পাওয়া যায়॥ 

তৎকালীন দণ্ডবিধির কঠোরতা সত্বেও ব্রাহ্মণ ও ত্রাহ্মণেতর উচ্চ- 
বগের হিন্দুগণ চরমদণ্ড হইতে কার্য্যতঃ অব্যাহতি লাত করিতেন ইহার 
প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রমাণ রহিয়াছে । ১৭৭৩ খুঃ পন্দিচেরীতে এক 
ফরাসী “সাহেবের বাড়ীতে চুরি হয় । আশ্চর্ষে)র বিষয় নিকিতা গৃহস্বামিনী 
নাকি শ্বপ্রাবেশে চুরি হইতেছে এইরূপ দেখিতে পাইয়। জাগিয়া উঠেন 
এবং তাহার চীৎকারে আকৃষ্ট হুইয়া সম্ভ গ্রহপ্রত্যাগত তাহার স্বামী ও 
ভূত্যগণ চোরের সন্ধানে চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করে । অবশেষে বাড়ীর 
কাছেই পথের উপর একজনকে আহত অবস্থায় দেখিতে পাইয়া তাহারা 
ধরিয়! আনিল। গৃছস্বামিনীও অবৃষ্টপূর্ব লোকটাকে দেখিয়াই সনাক্ত 


১৬৩ ইতিহাস 


করিলেন যে তাহার শ্বপ্রে দুষ্ট চোর ও ধৃত আসামী একই ব্যক্তি। 
যাহা হউক তদন্তে জ্ঞানা গেল যে ধৃত বাক্তি একজন দাগা চোর ও 
বর্তমানেও তাহার দোষ প্রমানিত হইল ৷ কিন্ত সে ছিল হভল্লজ নামক 
উচ্চ বর্ণের হিন্দু । এ ব্যাপারে প্রচলিত আইন অনুসারে তাহার ফাসীর 
সম্ভাবনায় স্থানীয় হিন্দু সমাক্রে গভীর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পরিশেষে 
ইমাম সাহেবের অন্থুরোধে চোরকে ছাড়িয়া দিবার আদেশ হইলে চোরও 
মুক্তি পাইল এবং পন্দিচেরী সরকারও এক অশান্তিজনক পরিস্থিতি হইতে 
নিষ্কৃতি লান করিলেন । ইহার কিছুদিন পুকেন ১৭২৯ থঃ ভেঙ্গায়েণ 
( বিনায়কম্‌ ? ) নামে এক ত্ৰাহ্মণ হুণ্ডী জাল করার অপরাধে ধৃত হয়। 
অনুসন্ধানে জান; যায় যে এ ঝাক্তি পূর্বেও কয়েকবার এরূপ জালিয়াতী 
করিয়াছে । ফরাসী আইনে তাহার বৃত্যুদণ্ডের সুনিশ্চিত সম্ভাবনায় 
পন্দিচেরীতে এবারেও প্রবল আন্দোলন শষ্টয়াছিল। বিভিন্ন বণের মুখ্য 
ব্যক্তিগণ অপরাধীকে তিন্দু আইনে হিন্দুদিগের দ্বারা শান্তি দিবার জন্য 
গভর্ণর লেনোয়ার সাহেবের নিকট আবেদন করিলেন । গভর্ণর তছুতরে 
জানান যে যেহেতৃ অভিযুক্ত ত্রাহ্মণ কোম্পানীর কোনও প্রকার কর্শ্মে 
নিযুক্ত নহে সেহেতৃ সনঠা ফরাসী আইনের ধারাগুণলও তাহার উপর 
প্রয়োগের আবশ্যকতা নাউ ! হিন্দু প্রজার প্রীতিলাভ করিবার জন্থ/ 
তিনি ওঁ ত্রাহ্মণের বিরুদ্ধে মামলা উঠাইয়া লইতে সম্মতি জ্ঞাপন 
করিলেন এবং (বিচারের শ্রন্য তাহাকে তাহার স্বধন্থীদের হত্ডে অর্পণ 
করিলেন । বর্ণমুখ্যগণ পরে গভণরকে জানাইলেন যে তাহার! হিন্দু 
আইন অনুসারে বিচার করিয়া এ ত্রাহ্মমকে চিরতরে জ।তিচত ও 
পন্দিচেরী হইতে নির্বাসিত করিয়াছেন, কোনও প্রকারে আবার 
যাহাতে সে জাতে উঠিতে লা পারে তাহার জ্রহ্যও কঠোর ব্যবস্থা 
করিয়াছেন এবং তাহার সমগ্র সম্পত্তি ক্রোক করিয়৷ তাহা কোস্পানীকে 
দিবার বিধান তাহারা দিয়াছেন । এই ঘটনায় ১৭৭৫ শ্বঃ সমগ্র হিন্দু 
সমাজের সনির্ব্বন্ধ আবেদন উপেক্ষা করিয়া হেষ্টিংস কর্তৃক মহারাজ 
নন্দকুমারের ফাসীর কথা স্বতঃই পাঠকের মনে উদিত হুয়। সেদিনও 
মহারাজ নন্দকুমারের অপরাধে বিচার করিবার কৈধ অধিকার যে কলিকাতার 
স্থৃত্রিম কোটের ছিল না একথা স্মরণ করাইয়া দিবার লোকের অভাব 
ঘটে নাই । ১৭৪৩ খ্ুঃ কোম্পানীর তহবিল তচরুপের দায়ে সুবা 


অষ্টাদশ শতাস্দীতে ফরাসী ভারতে ফৌজদালী দগুলিি ১৬৭ 


নামক এক ব্রাক্ষণকে পন্দিচেরা বাজারে চাবুক মারিয়া দাগিয়। দিয়া 
কোম্পানীর এলাকা হইতে বহিক্ধরণের আদেশ হয়। কিন্ত এক্ষেত্রেও 
উক্ত আদেশ গ্াতিপালিত হইয়াছিল বলিয়। নধিপত্রে কোনও উল্লেখ 
নাই । সম্ভবত: ত্রাক্ষণ বলিয়াই ইহাকেও অব্যাহতি দেওয়। হইয়াছিল। 
হিন্দু ধৰ্ম্ম ও সমাজ বিষয়ক সমস্ত ব্যাপারেই বিভিন্ন বর্ণের প্রধান ব্যক্তিদের 
দ্বারা গঠিত ‘মহনতর’ বা বর্ণনুখ্যগণের বক্তব্য বিবেচন। করিয়! বিচারক সেই 
মামলার নিষ্পত্তি ঝরিতেল। এমন কি ১৭৯১ বং দেলার দায়ে এক নৃত 
হিন্দু ব্যবসায়ীর বাস্র ভিট। ক্রোকের উপক্রম হইলে সেই পরোয়ানা 
স্থগিত রাখিব।র জহন) মহলতুরগণ আবেদন করেল । এ আ/বদন উপক্ষিত 
হইলে উত্তেভিত জনতা কর্তৃক ক্রোকের পক্ষেই যে দাঙ্গার স্ষ্টি হয় 
তাহাতে ক্রোককারী আহত হয়। সে পরে ক্ষতিপূরণ বাবদ নূতন এক 
মামলায় উক্ত মহনতরগণকে যৌথভাবে ১০,০০০ পাগোদ প্রদানের জন্য 
দায়ী করে। কিন্তু ঈহাতে বিচানক যে নির্দেশ দিয়াছিলেন তাচাব 
কাগজ পত্র খুজিয়া পাওয়) যায় না। 

রাজনৈতিক কারণেও কখন কখন অপরাধীর দণ্ড লাঘব ফর! বা 
স্থগিত রাখা হইত । ১৭৪০ খৃঃ এক ফকিরকে হত্যার আভিযোগে 
মহম্মদ ভামিদ্‌ সেখ, নামক অপর এক ফকিবেন প্রাণদণ্ড হয়। কিন্ত 
পাছে তাহার প্রাণদণ্ডে মুসলমান শাসন কর্তার বিরক্তি ক্রম্মে এই 
আশঙ্কায় তাহাকে পরে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় । ১৭০৪ 
খুঃ হায়দর আলি খান এক সেনানায়ক পন্দিচেরীততে কাবস্থানকাচলে 
তাহার তুই জন ক্রীতদ।সের চক্রান্তে বিষপ্রায়োগে নিহত হন । বিচারে 
উভন্মকে জ্রীবস্ত পুড়াইয়! তাহাদের ভক্ম বায়ুতে উড়া্টয়া দিবার আদেশ 
হয়। কিন্তু ফরাসী গভর্ণর ল যতদিন না এ বিষয়ে হায়দর আলির 
নিকট হইতে সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া হায় ততদিন অবধি এই দণ্ডাজ্ঞা 
স্থগিত রাখিবার জরুরী আদেশ দেল । 


ধন্মপদ ও অশোক-লিপি 
শ্রী দিলীপ কুমার বিশ্বাস 


পালি বৌদ্ধ-সাহিত্যে ধশ্মপদের মতো! জনপ্রিয় ও বছল সমাত্রিত গ্রন্থ 
আর একখানিও আছে কিনা সন্দেহ । বস্ততঃ এই এস্থকে বৌদ্ধ জগতের 
ভগবদ্গীতা বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় লা। ন্ুপ্রাচীনকাল থেকে 
ভারতবর্ষ এবং সিংহল, শুদ্দদেশ, শ্যাম, তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃত্তি 
এসিয়ার অন্যান্য দেশের অসংখ্য বৌদ্ধধর্ম/বলঙ্্ী ধর্মজীবন গঠনে এর 
উপদেশাবলী থেকে প্রেরণা লাভ করেছেন। আধুনিককালে শ্রস্থখনি 
কয়েকটি পাশ্চাত্য ভাষায় অনুদিত হবার পরে ইউরোপের চিন্তাশীল 
সমাজও এর প্রতি আকুই না হয়ে পারেন নি। দেশে বিদেশে বৌদ্ধ ও 
বৌদ্ষেতর সমাজে ধা্মপদ্দের এতট। সনাদরের কারণ সম্ভবতঃ এট গ্রন্থে 
ব্যাখ্যাত ধননীতির উদারতা! ও বিশ্বজ্নীনতা । দবীক্ষধর্মের মূল তত্গুলির 
সুস্পষ্ট উল্লেখ এতে থাকলেও তৎসহ নীতির যে উচ্চ আদর্শ ঘোষিত 
হয়েছে, তার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ নেই, বৌদ্ধ অবৌদ্ধ সকলেই 
নিবিচারে তার অস্সরণ করতে পারেন । খবষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মৌর্ধ-সম্রাট 
অশোক তার অনুশাসন সমূহের মাধ্যমে সমণ্জা ভারতব্যাপী যে ধর্ম প্রচার 
করেছিলেন, সে ধর্মের শিক্ষার সঙ্গে, স্থানে স্থানে ধম্মপদের উপদেশ সমূহের 
আশ্চর্য ভাবসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। সমগ্রদৃ্িতে দেখলে একথা মানতেই 
হবে যে যদি বৌদ্ধশান্ত্রের কোনও একখানি গ্রাস্থের বিষয়বস্তুর সঙ্গে, অশোক- 
প্রচারিত ধর্মনীতির সর্ধাধিক মিল থাকে, তবে তা ধম্মপদ ॥ অশোকের 
ধর্মনীতির আলোচনা প্রসঙ্গে আজ পর্যন্ত বহু এঁতিহাসিক বিভিগ্র 
বৌদ্ধ-শাত্ম-গ্রস্থের শিক্ষার সঙ্গে তার তুলনা করেছেন এবং তৎস্ছ 
সাধারপভাবে ধম্মপদের নামও উল্লিখিত হয়েছে ; কিন্ত বিশেষ করে 
ধন্মপদের সঙ্গে এর স্ম্রেশ্যের কথা দু'এক. জন ভিন্ন কেউ বলেছেন বলে 
জানিনা। 

এই বিষয়ে সর্বপ্রথম 'মামাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ফরাসী পণ্ডিত 
এমিল সেনার । করাসী ভাষায় চিত তার সুবিখ্যাত গ্রন্থ [১০3 
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Inscriptione~ dos 177581ফ র আলেকাংশ [জি <৩. শায়াসন কর্তৃক 
Indian Antiyuurs নানক অবুনালুপ্ত পত্রিকার পৃষ্ঠায় ইংরাজীতে 
অনুদিত হয়েছিল । ধা?!বাহিক ভাবে প্রকাশিত এই উংরাভ। প্রবন্ধগুলির 
একটিতে ধন্মপদ ও অশোক-লেখসমূহের বিস্তারিত তুলনামূলক আলোচনা স্থান 
পেয়েছে ॥» এই প্রসঙ্গে সেনার্‌ বলেন “---the literature accepted 
8s orthodox offers ux a work recognized as uno of the 
most anucicont, instructive parallels and I am surprised 
that writers have uot before this thought of comparing 
our inscriptions with the language of the Pali 
Dhammapacda.” পরবর্তীকালে এ বিবয়ে সেনারের পদান্ক অঙুসরণ 
করেছেন জামান্‌ ততহবিদ ভহুল্‌ট্‌শ_। অশোকের লেখনালার যে 
প্রামাণ্য সংস্করণ তিনি প্রকাশ করেন তার ভূমিকায় এই প্রশ্নটির সুদীর্ঘ 
বিচার আছে | উত্ত আলোচন:র সুখবঙ্গদ্বন্ূপ তিলি যে মন্তব্য করেছেন 
অঃ উল্লেখযোগ। 2:10 we tarn to an examination of what he 
tells us about the nature of his Dharma, it appears that 
the latter is in thorouyh agreement with the picture of 
Buddhist morality which ia preserved in the Dbunutitul 
anthology cutitled Dianmapada, ic ‘words of morality, 
সেনার্‌ ও ভুল্‌ট্‌শের পর এ জাতীয় উদ্ভম আর কেউ বিশেষ কনেন নি। 
বরং এর! অশোক লিপির আলোচন। প্রসঙ্গে ধম্মপদের উপর যে গুরুত্ব 
আরোপ করেছেন কারও কারও তা মনঃপূত হয় নি। সগাঁয় দেবদত্ত 
্বামকুষণ তাণ্ডারকর মহাশয় মনে করতেন সেনার্‌ প্রদশিত অশোক লিপি 
ও ধন্মপদের মধো ভাব সাদৃশ্যের অনেকখানিই কল্পিত ও ভিত্তিহীন* £ 
“The resemblances noticed by the French savant du not 
however sppear to be uf much importance except two. 
Besides the Buddhist Dhammeapade possesses many texts 
in common with such Brahmanical works as the 
Mahabharata and it is doubtful whether the former can 











>! Indian Antiquary 1891 np.229-66. পি 

২1 Corpus Inacriptionum Indicarum Vol I ( Inscriptions 
of Anoka ) Introduction pp. xlix-liv. 

৩। D.R. Bhandarkar-Asoka ( Socond. ed. ) pp 121-22. 


১৭০ ইতিহাস 
be regurdled as an exeluxively Buddhist work.” দেখা যাচ্ছে 
ভাণগ্ডারকর কেবলমাত সেমারের মতের প্রতিবাদ করেই সহ তন নি, 
“ধন্মপদ'কে সম্পূর্ণভাবে বৌদ্ধতান্থ বলা যেতে পারে কিনা এ বিষয়েও তিনি 
সন্দিহান । পণ্ডিত সমাজ্ছে এই জ্ষাতীহ পরস্পরবিপ্োধী মত প্রচলিত 
থাকার দরুণ সমক্রা প্রসঙ্গটি পুনরালোচনার যোগ্য । ভূমিকান্বরূপ প্রথমে 
ধন্মপদ’ প্রান্তের রচনাকাল € বৌদ্ধ সাহিতে; এর গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু বলা 
প্রয়োজন । 

পালি ভ্রিপিটকের অন্ঃতম স্বত্তপিটক পাচচি স্বতন্রভাগে এ) “লিকায়ে” 
বিভক্ত যথা, দা, এজ কিম, সংযুত্ত, অগ্ুত্তর এবং খুন্দক । খুদ্দক লিকার 
পনেরোখানি তত্র হস্থের সমি । ধশ্মপদ একই তালিকার অঞ্ভূক্তি এবং 
সংখ্যান্থসারে এর স্থান ছিতার। পালি সাহিতো লিপিবদ্ধ কিংবদন্তী 
অন্থ্য।য়ী বুদ্ধের নৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ( খৃষ্টপূৰ পঞ্চম শতকের পর্বাধে) 
রাজগ্রত নগরে হাতত থম বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতিতে বৌগ্গশান্্র সংগ্রহের 
গোড়াপণডন হয় । ত্ৰিপিটক সংকলন কার্য সমাপ্ত হালি মৌর্যসস্রাট আশোকের 
রাত্রত্বকালে পাটলিপন্রে আহত তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতির অধিবেশনে । 
অশোকের পুত্র (মহাস্তরে ভ্রাতা ) মহেন্দ্র পালিভাষায় লিখিত সেই 
সুত্ত, বিনয় ও অভিধয পিটকত্রয় সিংহণে নিয়ে যান এবং সেখানে বৌদ্ধধর্ম 
প্রচার কারেন। উত্ত পালি বৌদ্গশান্্র সিংহলেই রক্ষিত হয় এবং উত্তরকালে 
সিংহলরাজ বট্টগামিনীর রাজত্বকাল-_খষ্টপূর্ব প্রথম শতক ) নির্দেশে তা 
লিপিবদ্ধ হয়েছিল। এই কিংবদন্তী সত্য বলে বিশ্বাস করলে স্বীকার 
করতে হয় যে আদি বৌদ্দশান্্রের ভাষা পালি এবং বুদ্ধের সবুর সময় থেকে 
অশোকের সময় পর্যন্ত এই তিনশত বৎসরই তার রচনাকাল ৷ বিশেধজ্ঞগণের 
মধ্যে কেউ কেউ একথা মেনে নিতে রাজী হুননি। তাদের মতে পালি 
ভাষায় লিখিত সমগ্রা বৌদ্ধশান্ত্রের অগ্য এতটা! গ্রাচীলত্বের দাবী করা চলে ল1। 
বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করে এখানে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হ'বে যে 
পালি ভ্রিপিটকের মধ্যে রচনার বিভিন্ন কাঙানুক্রমিক শুর আবিষ্কার করা 
বার। এর কোনও কোনও অংশ সুপ্রাচীন আবার অঙ্তাম্য ভাগ অরাচীন। 
পণ্ডিতেরা অনুমান করেন প্রায় অশোকের কাছাকাছি সময়ে বোদ্ধশাস্ত্রের 
মূল কাঠামো নিহিত তায়ে গিয়েছিল এবং শান্ররের সেই আদি স্তর এবং 
বর্তমানে প্রচলিত পালি ধর্মসাহিত্য ভব এক না৷ হ'লেও, উভয়ের মধ্যে 
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অনেকখানি মিল রয়েছে ।* সম্রাট অশোক বৌদ্ধ এঁতিত্যে অত্যন্ত 
স্থপরিচিত হওয়া সত্বেও পালিভাষায় রচিত বৌদ্ধশান্তরে কুত্রাপি তার বা 
তার রাজত্বকালে পাটলিপুত্রে অনুষ্টিত তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গতির উল্লেখ 
নেই; অথচ অশোকের পূর্ববর্তী কালে অনুষ্ঠিত রাজপুত ও বৈশালীর 
বৌদ্ধ সন্মেলনদয়ের সঙ্গে এই শাস্ত্রের পরিচয় আছে । এর থেকেও 
অনুমান কর! যায়, যে পালি ধর্মসাহিত্যের মূল ভিত্তি সম্ভবতঃ অশোকের 
পূর্বেই স্থাপিত হয়েছিল ।* খ্ৃষ্টপৃর্ব দ্বিতীয় শতকে এই সাহিত্যের অস্তিত্বের 

81 Winternitz-History of Indian Literature Vol IT p. 18. 

€। বিনয়পিটক ( ওলডেনবেও সম্পাদিত সংস্করণ ) তপন খণ্ড, স্ুমিকা। পৃঃ 
২৫-৩৯ ৷ অঙ্গুশ্ুর শিকাছের সন্থকনিপা,তর অব্যাকত বগ (গে জবণণডের এক চক্রব্তী 
রাজার উল্লেখ আছে খিনি অসগু ও অস্ত্রের স্বার৷ পুলিপী ফস কলে সেখানে 
ধর্খরাজা স্থাপিন করেছিলেন ( অনন্তর নিক'সন্ন-পালি টেক্স্ট সোসাইটি সংসকরপ 
চতুর্থ খণ্ড পৃঃ ৯০) । সেখানে আলো১; নরপতির ন:মোলেপ না হ'ক। সম্বেও 
কেউ কেউ নিঃংসংশয়ে মেনে নিশ্রেছেন যে হঁনি ধবিজ্দ্া ঘৌর্যসম্রট অশোক 
ছড়। আর কেউ নন । যথা-প্রবোধচল্্র সেন-ধন্মপদ পরে5য় পৃঃ ১৪ )। কিন্ত এই 
বিশ্বাসের প্বপক্ষে কেন প্রমাণ নেই । বৌদ্ধ সাহিত্যে এই জাতীঘ ধর্মবিভয়ী 
চক্বতী ব'আগণের প্রথাসম্মত মযুলী (€:০:১৮5719)51) বপন শ্রনেক পাওয়া 
যার। এগুলি কাজলিক গচ ছ'ড: আর কিছুই লয়! দা যর অন্তর্গত 
চক্কৃকবত্তি লীহনাদ স্বগত ছুডনেমি নামক একজন চক্রবতী ধাহিক ধর্মবাজের 
পরিচয় পাওয়া যায় খিনি ধর্তের থর পৃথিবী জয় করেচিলেন। এই প্রসঙ্গে 
উক্ত ছুত্রে চক্রবর্তী রাজার যে কর্তব্য নিদিষ্ট হয়েছে তার সঙ্গে শুক্ুত্তর নিকায়ের 
পূর্বোক্ত বর্ণনার মিল আছে ( দীধ নিকায় ২৬৷২-৮)। লদাঁঘসিক্কাযরের লক্খন 
স্ত্তন্ততেত্ত বলা হয়েছে যে এই চক্রবর্তী রাজ্গণ অশস্্র অণ্ড ও ধর্মের দ্বারা 
সসাগর! পৃথিবী জয় করে পাকেল ( দীঘনিকায ৩০১৫) | অন্তর লিকায়ের 
বর্ণনার ভাবার সঙ্গে অবধি এই উক্তি আশ্চধরকম বষিলে যায । অঙ্গুবরে বর্ণিত 
চক্রবর্তী রাজের অঞ্চতম বিশেষণ "মূত্র? ডিবিক্ত ক্ষতির’ | এই প্রসঙ্গে এরও কোনও 
শুকুত্ব নেই । বোদ্ধৰ্াহিতেয পরাক্রমশালী রাজার বর্পনাতে অধিকাংশ স্থান এই 
বিশেষণটির প্রঘ্রোগ প্রচলিত ছিল। ডরবা-চকৃকবর্ত্তী সীহনাদ স্থত্তত্ত ( দীঘনিকায় 
২৬৯); মহাহ্ুদস্সন সুত্ত ( দীঘনিকার ১৭1১/৩) ইত্যাদি । বৌদ্ধশাস্্রে বণিত 
ধর্ষবিভ্রয়ী চক্রবর্তা রাদ্রগণের কাহিনী এবং আদর্শই পরবর্তী কালে অশোককে 
শ্বীয় ধর্মহবিজয়ের আদর্শ ও নীতি গঠন ও অনুসরণ করতে প্রপোদিত করেছিল, এই 
বিশ্বাসই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত । 


৫ 
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আরও প্রমাণ পাওয়া যায়, ভারত ও সাচার স্ভপ ওভার লিপির সাক্ষ্য 
থেকে। এগুলি সম্ভবতঃ খ্বষ্টপূৰ দ্বিতীয় শতকে উৎকার্ণ হয়েছিল। 
উক্ত লেখসমূহে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে “ভাণক” । আবৃত্তিকার ), 
পম্বতংতিক” (স্বত্র আবুত্তিকার ) “পচনেকায়িক” ( পঞ্চ-নিকায়জ ), 
৭পেটকী” ( পিটক বিশেষজ্ঞ ) প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করা৷ হয়েছে। 
স্থৃতরাং ত্রিপিটকের অস্তিত্ব তখন ছিল, এ” সিদ্ধান্ত কর! যেতে পারে । 

ধন্মপদের রচনাকাল সম্পর্কে কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের 
সন্মুখে নেই ৷ পণ্ডিতগণ কিন্তু এ বিষয়ে প্রায় একমত যে পালি বৌদ্ধ 
শাস্ত্রে যে কয়খানি সত্যকার প্রাচীন গ্রন্থ আছে ধম্মপদ সেগুলির 
মধ্যে অন্যতম । এই গ্রন্থে সর্সষেত চারশ তেইশটি শ্লোক আছে। 
বৌদ্ধ বিশ্বাস অনুসারে এগুলি স্বয়ং বুদ্ধের মুখনিঃস্্ত বাণী এবং বুদ্ধের 
ভিরোভাবের পর রাজ্জগৃহনগরে আহৃত বৌদ্ধাচার্থগণের প্রথম সম্মেলনে 
উক্ত সুভাধিতাবলী সংকলিত হায়েডিল।  স্ততরাং এই মত হহ্থযায়ী এর 
রচনাকাল খষ্টপৃর্ব পঞ্চম শতকের পূর্বাধণ। কিন্ত সমত! ধন্মপদ গ্রন্থখানিকে 
নানা কারণে এত প্রাচীন বলে মনে হয় না। এর সবগুলি শ্লোক বন্ধবচন 
বলে স্বীকার করাও যায় না, যদিও তার মধ্যে অনেকগুলি যে বুদ্ধের প্রকৃত 
উক্তিকে ভিত্তি করে বুদ্ধনির্বাণের অনতিকালপরেই রচিত হ'য়েছিল 
এ'কথা আমরা মেনে নিতে পারি। সমগ্র গ্রন্থের বেশীর ভাগ শ্লোকই 
পালি ধর্মলাহিত্যের অন্যান্য প্রাচীন গ্রস্থেও দৃষ্ট হয়। পরবর্তীকালে 
গ্রন্থাকারে সংকলিত হ'লেও, মূলতঃ এগুলি যে অতি প্রাচীন রচলা এ'বিবয়ে 
সন্দেহ নেই । অশোক তার ভাবরু লিপিতে ভিক্ষু ভিক্ষুণী, উপাসক এবং 
উপাসিকাগণের আলোচিতব্য যে সাতখানি ধর্মপর্ায়ের তালিক। দিয়েছেন 
তার মধ্যে ধম্মপদের নাম নেই । এই অনুল্লেখ থেকে এ'কথ! অবশ্যই 
প্রমাণিত হয় না যে অশোকের সময়ে ধন্মপদ গ্রন্থ রচিত হয়নি বা অশোকের 
সঙ্গে এই এস্ছের পরিচয় ছিলন! ৷ খৃষ্টীয় প্রথম শতকের বেশ কিছুকাল 
পূর্বেই যে 'ধশ্মপদ' গ্রন্থ একখ|নি সুপরিচিত বৌদ্ধঞ্রুতির্তে পরিণত হয়েছিল 
এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই ॥ প্রথম খৃষ্টীয় শতাব্দীর পূর্বভাগে রচিত 
(রচনাকাল আরও কিছু প্রাচীন হওয়াও অসম্ভব নয়) পালিগ্রন্ভ ‘মিলিন্দ 
পঞ্চ ৬ু'তে ধন্মপদের স্পষ্ট উল্লেখ ও তার থেকে উদ্ধৃতি দেখা যা হা? 








৬ মিলিন্দপঞ্হ ( টেক্ষনার কৃত সংস্করণ ) পৃঃ ৩+৮- ৭৯ 


সম্মপন ও আশোক-লিপি ১৭৩ 





“ভাসিতং পেহন নহারাজ্ঞ ভগবত! দেবাতিদেবেন ধন্মপদে 
‘অপপমাদ্বত! হোথ সচিত্তম অনুরক্খত 
দুগগ! উক্মরথত্তানং পঙ্গে সম্োব কুঞ্জরে।' তি ।” 
উক্ত শল্লোক্‌টি ধণ্মপদের নাগবগ্‌গের অষ্টম শ্লোক । ভারতের উত্তর পশ্চিম 
সীমান্তে সোয়াট অঞ্চলে প্রাপ্ত থুষ্টপূর্ব প্রথম শতকের অন্তিমভাগ ও খৃষ্টীয় 
প্রথম শতকের পূরর্বভাগের মধ্যে কোনও সময়ে উৎকীণ দুখানি বৌদ্ধ 
ক্ষোদিত লেখ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । লিপি দুখানি ধন্মপদের ছুটি 
শ্লোকের কিঞ্চিৎ অশুদ্ধ সংস্কৃত অহ্থবাদ+$ 
প্রথন লিপি - -“সর্নপাপস্যাকরণং কুশল স্যোপসংপদা 
সচিত্তব্যবদানং চ এতঙ,দ্কানশাসনন্‌” 
এর সঙ্গে তুলনীয় সবৃব পাপস্স অকরণং কুসলস্স উপসন্পদ1 
সচিন্ুপরিয়োদপনং এতং বৃদ্ধান সাসনং 
ধম্মপদ বক্ষবগ গো ৫ 
দ্বিতীয় লিপি-_“'নাচাস্কুরক্ষমী মনসা স্বস' 
কায়েন চৈবাকৃশলক্গকুর্বন । 
এতান্ত্রয়িন্কর্মপতাস্থিশোধ্য 
আরাধয়েন্তার্গন্ৃষিপ্রবেদিতন্‌ ॥” 





এর সঙ্গে ভুললীয় 

“বাচানুরকৃথী মনসা সুসংবুতো 

কায়েন চ অকুসলং ন কয়ির! 

এতে তয়ো কম্মপথে বিসোধয়ে 

আরাধয়ে মগ_গমিসিপ পবেদিতং” । 

ধন্মপদ, মগ গবগূগো ৯ 

বৌদ্ধ কিংবদন্তী অনুসারে কুষাণসত্রাট প্রথম কণিছ্ধের রাজ্রত্বকালে ধর্মত্রাত 
নামক এক বৌদ্ধ পণ্ডিত এই গ্রন্থ সংস্কৃতে অশ্রবাদ করেন। খৃষ্টীয় 
মঠ শতকে রচিত সিংহলের পালি মহাকাব্য মহাবংসে দেখা যায় ভিক্ষু 
ন্যগ্রোধ অশোককে ধন্মপদের “অপপমাদবগগ” নামক অধ্যায়টি আবৃত্তি 
করে শুনিয়েছিলেন” ২ 


41 Epigrepbia Indica Vol. IV P. 135 
৮। মহানংস ৪1৬৮ { গাটগের হৃত সংস্করণ-পৃঃ ৩৫ ) 





১৭৪ ইতিহাস 


“'তস্সপ _পনাদবগ গং সে! সামপেবে! অভ।সথ 
তং সুত্বা ভূমিপালো স পসম্পো জিনসাস:নে ৷" 
মহাবংসের এতিহাসিক মূল্য অবশ্য কম । কিন্তু অন্যান্য পরোক্ষ প্রনাণ- 
গুলিকে একত্র করলে, সেই সমষ্টিগত পটডভূমিকায৷ উক্ত তথ্যকে একেবারে 
ভিত্তিহীন মনে হয় লা। কাজেই দেখা যাচ্ছে, যদিও ধম্মপদের রচন৷- 
কাল নির্ণয় করবার কোনও সহজ উপায় নেউ, পরোক্ষভাবে আমরা 
অন্থমান করতে পারি যে পালি বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রাচীনতম শ্তরে এই 
শ্রন্থেহ স্থান এবং সম্ভবতঃ বৌদ্ধ শাস্ত্রের সেই প্রাচীন ভর অশোকের 
অর্থাৎ খৃষ্টপূৰ্ব ভূভায় শতকের পূর্ববর্তী । পরবর্তীকালে হয়তো কিছু 
ল্লোক মূলগ্রান্থে যোঙ্গিত হয়ে থাকতে পারে কিন্তু এই প্রক্ষিপ্ত ল্লোক- 
সমূহের সংখ্যা খুব বেশী নয় এবং এগুলি সমগ্র এস্থের অর্ধাটীনত্ব 
প্রমাণ করে না। ধন্মপদের কতগুলি বচনের সঙ্গে মহাভারত, মন্ুসংহিতা, 
পঞ্চতন্ব, হিতোপদেশ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ সাহিত্যের গসিজ গ্রন্থসমূহের 
এবং জৈন স"হিতোর কোনও কোনও এন্বের অংশবিশেষের বিস্ময়কর 
সাদৃশ্য আছে । কিন্ত তার থেকেও এ এস্থের অর্ধাচীলত্ব প্রতিপন্ন হয় 
লা, এবং এর র5লাকালের কোনও নির্দেশ পাওয়া যায় লা। প্রাচীন 
ভারতবর্ষে আবহমান কাল থেকে ধর্ম ও নীতি বিষয়ক অসংখ্য প্রথচন 
প্রচলিত আছে, যেগুলি কোনও বিশেষ ধর্মশান্্রের বা ধর্মসম্প্রদানের 
সম্পত্তি নয়। অবস্থ। বিশেষে প্রত্যেক ধর্মশুরুই এই সাধারণ ভ্ঞানভাণ্ডার 
থেকে সত্য আহরণ করে স্হানকালপাত্রাস্থায়ী তাকে নুতন রূপ দান 
করে এসেছেন । বৌদ্ধ, ত্রাহ্মণ্য ও জেন শাস্ত্রকারগণ এইভাবে একই 
স্থান থেকে স্বীয় শ্বীয় ধর্মমত ব্যাখ্যার মানসে গল্প, প্রবচন ও নীতিবাক্য 
সংগ্রহ করেছিলেন বলেই তাদের রচনার স্থানে স্থানে এমন আশ্চর্য 
মিল দেখা যায়। জাৰ্মান পণ্ডিত ভিনটেরনিৎস্‌ ধশ্মপদপ্রসঙ্গে এই কথা 
খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন*: ‘However the collection has 
come to include some sayings which were originally 
not Buddhist at sll, but were drawn from that in- 


ezxbaustible source of Indian gnomic wisdom,” from 
which they also found their way into Manu’a law-book, 
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ধন্মপদ ও অশোক-লিপি ১৭৫ 


into the Mahliabharatn and tho texts of the 


and into narrative works such as the 
9৮০. 


Jainas, 
Panchatuntra 
Jt ia in general impossible to decide whore such 
sayings first 0177757015৮ এই প্রসঙ্গে আব একজন জার্মান ভারত- 
তত্ববিদের উক্তিও শ্মরণীয়>* : “T'he compiler of the Dhamma- 
Pada however vertaiuly did not depend solely on these 
Canonical texts but nlsu made use of the yreat mass 
of pithy sayings which formed a vast floating literature 
in India.” সুতরাং 'ত্রাহ্মণ্য এস্থাদির সঙ্গে সাদৃশ্য থাকার কারণে 
‘ধন্মপদ’কে সম্পূর্ণভাবে বৌদ্ধ শান্্রগ্রস্থ বলা যেতে পারে কিনা সংল্দহ'-- 
ভাণ্ডারকরের এই পৃ্ণেদ্ধূত মত আমরা স্বচ্চন্দে উপেক্ষ। করতে পারি ॥ 
প্রসঙ্গত: এখানে উল্লেখযোগা, থেরবাদী বৌদ্ছগণের ভিতর শা ঠাট হিসাবে 
ধন্মপদের সম্মান এত অধিক যে আনণগণ উপসশ্পদ। গ্রহণ করবার 
সময়ে এখনও এই গ্রন্থ আ’প্যাপাষ্টড আবৃত্তি করে থাকেন । 

ধম্মপদের উপদে*'সবহ এবং অশ্োক-লিপিতে গাচাবিত ধর্মনাতি, এই 
উভয়ের দৃষ্টিভগ্গীতে এক বিষয়ে মৌলিক পার্থক্য আডে। তুলনামূলক 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার সময়ে আমাদের ত সবদ। স্মরণে রাখ) উচিত ॥ 
বৌদ্ধর্মে প্রথম থেকে সাধনার দুটি অক্ষ নিদিষ্ট হয়েছিল ॥ তার মধ্যে 
একটি মার্গ হাল সংসার-ত্যাগী সন্যাসী ও সন্যাসিনীদের ( বৌদ্ধধর্মের 
পরিভাষায় ভিক্ষু এবং ভিচ্ষুণী ) জন্য । এদের গাহস্থাশ্রম ত্যাগ 
করে সংঘ কঠোর নিম শৃঙ্ঘলার মধ্যে ঝাস করতে ভাত, এবং সেখানে 
ভারা যে ধমসাধনায় নিজেদের নিযুক্ত রাখতেন তার চরম লক্ষ্য ছিল 
নির্বাপলাভ । কিন্তু এই হূর্গম পথের পথিক হওয়। সকলের সাধ্যে 
কুলাতো না। তা সংসারী গৃহম্থগপের জন) অন্য এক সাধন-পন্থা 
ছিল। যে সকল নরনলারী এই পচ্ছা অবলম্বন করতেন তাদের সংসার 
ত্যাগ করবার প্রয়োজন হত লা, গৃহীরূপেই তারা বৌদ্ধধর্মের নির্দেশ 
যতদূর সম্ভব পালন করবার অধিকার লাভ করতেন। এদের বল! 
হাত উপালক এবং উপাসিকা। এদের সীমাবদ্ধ সাধন! স্বভাবতঃই 
নির্বাণ পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারতো না, তার চরম লক্ষ্য ছিল দেহান্তে 
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স্বর্গ বা কোনও উন্নততর লোকপ্রান্তি। ভিক্ষ-ভিক্ষুণী বা উপাসক- 
উপাসিকাগণের জন্য কোনও স্বতন্ত্র শান্তর গড়ে ওঠেনি ॥ একট শাস্ত্রের 
বিভিন্ন অংশে এদের ভ্রগ্ত বিশেষ বিশেষ উপদেশ ও নির্দেশ দেখা 
যায়। উদাহরণস্বরূপ দীঘনিকায়ের অন্তর্গত 'ণসিগালোবাদ" সুস্তের নাম 
করা যেতে পারে। উপাসক ও উপালিকাগণের পক্ষে এর উপদেশ 
সমূহ এতই গুরুত্বপূর্ণ যে সমগ্র স্থস্তটির অপর লাম হয়েছে “গিহি- 
বিনয়” । গৃহস্থগণের জন্য বিধানাবলী )। অথচ নুত্তপিটকে ( দীঘনিকায় 
যার অন্তর্গত ) অন্যত্র ভিক্ষু ও তিক্ষুণীগণের উপযোগী নিবাণমুখী ধর্মের 
ব্যাখ্যা এবং উপদেশও ভূরি ভুরি পাওয়া যায়। অশোক তার লেখ- 
মালায় যে ধর্ম প্রচার করেছেন তার সঙ্গে বৌদ্ধ শান্ত্রোন্ত উপাসক ও 
উপাসিকাগণের উপযোগী ধর্মমতের নানা দিক দিয়ে গভীর এক্য দৃষ্ট 
হয়। উভয় মতেই ধর্মজীঝলের চরম লক্ষ্য শবর্গলাভ, নির্বাণ নয় । নির্ধাণ- 
মুখী ভিক্ষু-ধর্মের উপর যে সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপনা করা চলে 
ন, এটুকু বান্তববোধ অশোকের ছিল। অনুমান কর। যেতে পারে, এই 
কারণে তিনি বৌন্ধধর্ণের অপর রূপটির প্রতি সমধিক আকুষ্ট হয়েছিলেন ॥ 
অন্যপক্ষে “পন্মপন" গ্রন্থে যে ধর্মনত ব্যাখ্যাত হয়েচে সমঠাতাবে দেখলে 
তাকে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণের পালনীয় নির্ধাণ সাধনার ধর্ম আখ্যা দেওয়া 
ভিন্ন উপায় নেই । জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য সম্পর্কে এর নির্দেশ 
কিছুমাত্র অস্পষ্ট নয়?» । 
“খস্ডী পরমং তপো তিতিকৃথা 
নিব _বাণং পরমং বদন্তি বুদ্ধ!” 
বুদ্জবগ-গো! ৬ 

“ক্ষান্ডি নামক তিতিক্ষাট পরম তপস্যা! $ বুদ্ধগণ বালেন নির্বাণই পরম 
অর্থাৎ সর্বভোষ্ঠ পদ ।" সমগ্র গ্রন্থের এইটিই মূল সুর বললে অত্যুক্তি 
হবেনা । “অবহগ্ভবগ গো”, “ভিকৃখুবগংগে”,  “ব্রাঙ্গণবগ গে”, প্রভৃতি 
অধ্যায়গুলি পাঠ করলেও এ বিষয়ে কোল সন্দেহ থাকে না। তা” ছাড়া 
এই গ্রন্থের আরও বহু স্থানে নির্বাপকামী সাধকগণের অধ্যাত্মমার্গের 
নির্দেশক উপদেশসমৃহ বর্তমান । সুতরাং ধম্মপদে বিবৃত আদর্শের সঙ্গে 
অশোক প্রচারিত ধর্মনীতির মূলগত প্রভেদ অতি সুস্পষ্ট । কিন্তু নির্বাশ- 
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ধর্মের উপদেশগুলিকে বাদ দিলেও, ধ্মপদ হস্তে এনন অসংখা নৈতিক ও 
পারমাঘিক নিেশ পাওয়া যাবে, য! সংসারিগণের পক্ষে সহজ স্বস্থ অথচ 
গভীর ধর্মজীবন গঠনের একাস্ত সহায়ক । সুখ)তঃ প্রান্তের উক্ত অংশের 
সঙ্গেই অশো কলিপিতে ব্যাখ্যাত ধর্মনীতির সুসাদৃল্য 'আছে । 

কলিঙ্গ যুদ্ধের বীভৎস রক্তপাত অশোকের মনে যে প্রতিক্রিয়। জাগায় 
তার ফলে মগধের রা্রনীতিতে এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটেছিল। 
বিশ্বিসারের যুগ থেকে সাম্য সম্প্রসারণের “যে পঙ্ছা মগধরাজগণ 
অনুসরণ করে আসছিলেন, অশোককর্তৃক তা সম্পূর্ণ বজিত হ'ল। এর 
পরিবর্তে তিনি যে নুতন শালননীতি গ্রহণ করলেন তার নাম তিনি দিলেন 
“ধ্মবিজয়” বা ধর্মবিজ্য়? | এ সম্পর্কে তার স্পষ্ট উক্তি পাওয়া যায়ঃ 

এএষে চ মুখনুতে বিজ্ঞয়ে দেবনং প্রিয়স যো গ্রমবিজ্ঞয়ে। ৷" 

অয়োদশ পর্বতলিপি ( শাহ রাজগন্ডি ) 

“দেবগণের প্রিয় ( অশোক ) ধর্মবিজয়কে্ সর্বপ্রধান বলে মনে 
করেন।” এই ধর্মবিদ্রয়ের যে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা অশোকলেখমালায় পাওয়া 
যায় তার থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ধর্মবিজয় ঠিংসাযক সশস্ত্র 
সংগ্রামের দ্বার! শক্রজয়ের অবিকল বিপরীত । দেশে বিদেশে অশোক যে 
আক্রান্তভাবে তার শাস্তি ও প্রেমনূলক ধর্ম প্রচার করেছিলেন এ কথা 
সর্বসুবিদিত । রাষ্ট্রনীতির পরিভাষায় এই প্রচেষ্টাকে তিনি বলেছেন 
ধর্মবিজয় । রাষ্ট্রশাসনের ক্ষেত্রে ( তার অস্তরের পরিবর্তন সংঘটিত হ'বার 
পর ) তার উদ্দেশ্য ছিল রক্তপাতের দ্বারা শক্রদলন এবং সাআজ্যবৃদ্ধির 
পরিবর্তে আনসাধারণের সঙ্গে অহিংস! ও প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন, তাদের 
ধর্মনীতি পালনে উদ্ধুন্ধ করা এবং তাদের সর্ববিধ ইহলৌকিক ও 
পারলৌকিক, কল্যাণসাধন । এই ধর্মবিজ্ঞয়ের নীতি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা 
করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, তার নির্দেশ ছিল প্রলয়কাল পর্যন্ত তার বংশে 
এই নীতি অমুস্থত হ'বে £ 

শপুত্রা চ পোত্রা চ প্রপোত্রা চ দেবানং পিয়স প্রিয়দসিনে! রাঞে| 
(প্রি)বধয়িসংতি ইদং ধংমচরণং আব সংবটকপা...”” 

চতুর্থ পর্তলিপি ( গিরনার ) 

“দেবগণের প্রিয়দর্শী রাজার পুত্রগণ পৌত্রগণ- প্রপৌত্রগণ প্রলয়কাল 

পর্যন্ত এই ধর্মাচরণ যাতে বধিত হয় তার চেষ্টা করবেন। ধনম্মপ্দ গ্রন্থের 
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নিম্নোক্ত শ্লোকটি যেন এই বিষয়ে অশোকের মনোভাবের অবিকল 
প্রতিধ্বনি £ 
*-ন ঠি বেরেন বেরালি সমন্তীধ কুদাচনং 
অবেরেন চ সন্মন্তি এস ধশ্মো সনস্তনো ৷” 
যমকবগ গো ৫ 

“ইহ জগতে বৈরভাবের জার। বৈরভাব কখনও দমন করা যায় লা । অবৈর 
( শক্রতা-শৃগ্ঠতা ) দাৱাহ তাকে দমন করা যায়। এই সনাতন ধর্ম ।” এই 
সনাতন ধমই অশোক তার লিপিনালায় প্রচার করেছিলেন এবং পরবর্তী 
জীবনে এই ধন-উ ছিল হাব সৰবিধ কর্ম-প্রচেষ্টার মূল প্রেরণ) ৷ কলিঙ্গ জয়ের 
পরে সম্রন্ত্র সংগ্রামের দ্বারা রাজা বিস্তারের চেষ্ট। আর তিনি করেন নি। 
এই প্রসঙ্গে ধন্মপদের আরও একটি শ্লোকের সঙ্গে ধর্মবিজায়ের আদ 
তুলনীয় £ 

“আকৃকোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে 
জ্রিনে কদরিয়ং দানেন সচ্চেল ভাজিকবাদিলং ৷ 
কোধবগ গো ৩ 

এতক্রোধের দাবা ক্রোধাকে জয় করা কর্তবা ; সাধুত! ছ্ার। অসাধুকে 
ক্রয় করা কর্তব্য ; কৃপণ দান দ্বারা জয় করা কর্তব্য ; মিথ্যাবা দিকে 
সত্যোর দারা ভ্তয় কর! কর্তব্য" ত্রয়োদশ পর্বতলিপিতে অশোক বলেছেন, 
দেশে বিদেশে ধর্ণ প্রচার কর এবং জনসাধারণকে ধর্মপালনে উৎসাহ দিয়ে 
যে জয়লাভ কর। যায় শ। প্রাতিরলে সিক্ত £ 

“যে! চ লধে এতকেন ভোত্তি সবত্র বিঞ্জয়ো, সবত্র পুন বিজয়ে! প্রিতিরসো 
সো। লধ ভোতি প্রিতি প্রমবিজয়স্পি |” 

ত্রয়োদশ পর্বতলিপি ( শাহ ঝাজগড়ি ) 

“এবং এইকপে সর্বত্র যে জয়লাভ ঘটে, সে বিজয় প্রীতিরসে সিঞ্চিত ৷ 
ধর্ম-বিজ্ঞয়ের দ্বার সেই প্রীতি ( আমা-কর্তৃক ) লব্ধ হয়েছে ।” অন্ত 
এক-প্রসঙ্গে, ধন্মপদে এই “প্রীতিরস” শব্দটি ধর্ম-শব্দের সঙ্গে একত্র ব্যবহৃত 
হ'তে দেখ! যায় £ 

“পরিবেকরসং সীত্বা রসং উপসমস্স চ 
নিদ্দরো ভোতি নিপপাপো ধম্মলীতিরসং পিবং ॥” 
সুখবগ.গো ৯ 
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“বিবেক এবং উপশমের রস পান করে, (পায় ) ধমশ্রীতিরস পান পূর্বক 
নিভাঁক এবং নিস্পাপ হান) অবশ্য এক্ষেত্রে তুলনায় ভাবসাদৃশ্য অপেক্ষা 
শন্দসাদৃশ্যই অধিকতর লক্ষ্যণীয় । 

অশোক তার অহ্ু*াসনগুলিতে তার ধমমসম্পর্কে যে আলোচন!। করেছেন, 
তা'তে দেখ মায়, এ দমপ্চালনে বিশেষ কতগুলি হুদয়বুত্তির চর্চা আবশ্যক 
ছিল। লেখনালার বিধুতি অনুযায়ী সেগুলি এই : (১) সাধবে ( সপ্তম 
ভ্ন্তলিপি ) বা বহু কয়ানে দিতায় স্তম্ভলিপি ) অর্থাৎ প্রভূত কল্যাণ 
সাধন ; (২) অপাসিনবধে ( দ্বিতায় স্তন্তলিপি ) অর্থাৎ পাপের স্বল্ত।; 
(৩) দয়া (দ্বিতায় ও সপ্তম স্তস্তলিপি ; (৪) দানে (দ্বিতীয় ও সপ্তম 
ভন্ডলিপি ) বা দান, সচে ( দিতায় ও সপ্তম শন্তলেপি এবং ডিতীয় ক্র 
পর্ষতলিপি ) ধা সত্য ; (৬) সোচয়ে (দ্বিতীয় ও সপ্তন শুস্তলিপি ) বা 
শুচিতা ; এবং (৭) মাদবে (সপ্তম স্তম্তলিপি ) ব1 ন্ৃহুত! । যাতে 
লোকহৃদয়ে এই গুণাবন্লা যথাযথভাবে বিকাশ লাভ করে সেই উদ্দেক্তে 
অশোক জনসাধারণের পানীয় কতগুলি কর্তব্যেরও লিদেশ দিয়েছিলেন, 
যথা (১) প্রাণানং অলারংভো ( তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বতলিপি এবং সপ্তম 
স্তস্তলিপি ) ঝা প্রাণ্হিত্য। থেকে বিরতি ; (২) অবিহিসা ভুতানং ( চতুর্থ 
পর্বভলিপি এবং সপ্তম স্তস্তলিপি ) বা জীবগণের ক্ষতিসাধন থেকে বিরতি ; 
(৩) মাতরি পিতার স্তক্রলা ( তৃতীয় চতুথ ও ত্রয়োদশ পর্বতলিপি, সপ্তম 
স্তম্তলিপি এবং দিতায় ক্ষুত্র পর্তলিপি ) বা মাতা-পিতার প্রতি বাধ্যত; 
(৪) থৈর স্ুক্রস। বা বয়োমহালকানং অঙ্ুপটীপতিয়া! (চতুর্থ ও ত্রয়োদশ 
পর্বতলিপি এবং সপ্তম সশুম্তলিপি ) অর্থাৎ বয়োবৃদ্ধগণের প্রতি বাধ্যত! » 
৫) গুরূনং অপচিতি বা গুলুন্থ সুসুস। (নবম ও ত্রয়োদশ পর্বতলিপি এবং 
সপ্তম ভৃস্তলিপি ) শিক্ষকগণের প্রতি অ্রক্ধা ও বাধ্যতা ; (৬) মিশসংস্তত- 
নাতিকানং বস্হণসমনানং দানং সংপটিপতি ( তৃতীয়, চতুৰ্থ, নবম এবং 
ত্ৰয়োদশ পর্বতলিপি এবং সপ্তম স্তম্তলিপি ) অর্থাৎ আস্ত্ীয়-বন্ধু-পরি/চিতবর্গকে 
এবং ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণকে দান ও এদের সকলের প্রতি সম্ধ্যবহার ; (৮) 
অপব্যয়তা। (তৃতীয় পৰতলিপি ) অৰ্থাৎ অল্পব্যয় ; এবং (৯) অপভাণ্ডতা 
{ তৃতীয় পর্বতলিপি ) অর্থাৎ অল্প সঞ্চয় । অনুসন্ধান করলে দেখ! যাবে 
উপরি উক্ত গুণাবলী ও কত্তব্যসমূহের অনেক্গুলি ধস্মপদে উল্লিখিত ও 
অনুমোদিত হয়েছে ৷ ‘পাপৰগঁ’ নামক অধ্যায়ের আরস্তেই বল৷ হয়েছে £ 





৬ 


১৮% হতিহাস 
“অভিথরেখ কল্যাণে পাপা চিত্তং নিবারয়ে ॥' 
পাপবগবগো ১ 
“কল্যাণ সাধনে তৎপর হও, পাপ থেকে চিত্তকে নিবৃত্ত কর” এ যেন 
অশোক-লেখোক্ত “বহুকয়ানে” ( বহু কল্যাণ ) এবং “অপাসিনবে” ( আসিনব 
বা পাপের হ্রাস) কথা ছুটির প্রতিধ্বনি । অশোক-কথিত অন্যান্য 
খুণগুলির মধ্যে “সচে” ( সত্য ) “দানে” ( দান ) এবং “সোচয়ে” ( শুচিতা ) 
র সুস্পষ্ট উল্লেখ ধন্মপদেও পাওয়া যায় ॥। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত শ্লোক 
ও ল্লোকাংশগুলি স্মরণীয় £ 
“সচ্চং ভণে ন কুক্ষেষ্য দজ্জাগ্সস্মিম্পি যাচিতে। ৷ 
এতেহি তীহি ঠানেহি গচ্ছে দেবান সম্কিকে ॥ 
কোধবগ গো ৪ 
“সত্য কথা বলা কতবা ক্রোধ করা অনুচিত ; কেউ প্রার্থন। করলে 
অমর বস্তুও দান করা উচিত। এই তিনটি উপায়ের ছার! লোক দেবতাগণের 
নিকট গমন করচুব ৷" 
“ন বে) কদরিয়া দেবলোকং বজন্ভি, 
বালা হবে ন গ্পসংসম্তি দানং, 
ধীরো চ দানং অন্থুমোদমালে 
তেনেব স হোতি সুধী পরখ ৷” 
লোকবগ.গো ১১ 
“কৃপণ ব্যক্তির দেবলোকে গমন করে না। মূর্খগণ দানের প্রশংসা 
করে না। বীরব্যক্তিগণ দানের প্রশংসা করেন এবং তার দ্বারা পরলোকে 
সুখী হন ৷” 
“যমিহ সচ্চঞ্চ ধম্মো চ সো সুচী সো চ ব্ৰাহ্মণো” 
ত্রাঙ্গাবগ,গো ১১ 


“যে ব্যক্তির ( জীবনে ) সত্য ও ধর্ম প্রতিষ্ঠিত তিনি শুচি এবং ( সেই 
কারণে ) তিনি ব্রাহ্মণ ৷” অশোক-প্রচারিত ধর্মের অপর দু'টি লক্ষ্যণীয় গুণ 
শনয়া” এবং “মাদবে” ( মৃতৃত! ) এত স্পষ্ট ভাষায় ধম্মপদে উল্লিখিত না 
হ'লেও এ এান্থে সেগুলির ইঙ্গিত আছে। ভিক্ষুবর্গে আদর্শ ভিক্ষুর লক্ষণ- 
প্রসঙ্গে বলা হ'য়েছে £ 


ধস্থপদ ও অশোক-লিপি ১৮১ 


কয়া মুখসঞ ঞতো ভিকুখু অস্তভামী শহুক্ষতেো 
জব! বন্মং দীপেতি মধুরং তস্স ভাসিতং 0 
ভিক্খুবগ্‌গো ৪ 
“যে ভিক্ষুর বাকা সংযত, ধার ভাষণ প্রন্ঞাসংযুক্ত, যিনি অনুচ্ছত, বার 
বর্ণশার দার! ধর্ম ও তার অর্থ উজ্জল হয়, তার বাক্য সধূর !” এখানে 
“অন্ুদ্ধত” বিশেষণটি যে চরিত্রের মৃত্তাস্থচক এবিবয়ে কোনও সন্দেহ নেট । 
ভ্রাহ্মণবর্গেও অনুরূপভাবে প্রকৃত ত্রাহ্মণের লক্ষণ নির্দেশ প্রসঙ্গে 
পরোক্ষভাবে দয়াগুণের উল্লেখ করা ছ'যেছে (দ্রষ্টব্য ত্রাহ্মণবগ গো ২৩ )। 
উপরি উক্ত উদাহরণগুলি ছাড়াও ধণ্মপদে আরও বহুস্থানে “সত্য” 
“পাপের স্বাস” “কলাণ লাধন” ইত্যাদি গুণাবলীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ 
উল্লেখ আছে (ড্টব্য ধম্মট্ঠসগগো। ৬; পিয়বগ.গে। ৯; পাপবগ. গো ৭; 
অরচত্তবগ.গে। ৪ ইত্যাদি )। ন্বল্লপরিসর প্রঝচ্ছে এই নিদর্শন গুলি সমস্ত 
উদ্ধৃত কর! সম্ভব নয় । অশ্লোক-নির্দিষ্ট ধর্মলাধানের অঙ্স্বরূপ কর্তব্যগুলিরও 
অধিকাংশ ধম্মপদ গ্রান্থে দেখতে পাওয়া যায়। “প্রাণানং অলারংভো” 
(প্রাণিহত্যা থেকে বিরতি) এবং “অভিহীসা ভৃতালং" ( জীবগণের 
ক্ষতিসাধন থেকে বিরতি ) বিষয়ক উপদেশ দু'টির অনুরূপ বাণী আমর! 
লক্ষ্য করি নিন্লিখিত শ্লোক ও ল্লোকাংশগুলিতে : 
“ন তেন অরিয়ো হোতি যেন পাণানি তিংসতি 
অহিংস! সকবপাণানং অরিয়ো। তি পবৃচ্চভি ৷” 
ধন্মট্ঠবগ গো ১৫ 
প্প্রাণিহিংসাকারি আর্যরূপে পরিচিত হ'তে পারে না; যার সর্বস্কুতে 
অহিংসা তাঁকেই আৰ্য বল! হয়।” 
“অকানং উপমং কত্বা ন হনেযা খ।তয়ে ৷” 
দত্তবগূগো ১, ২ 
“নিজের সঙ্গে (সকলকে ) তুলনা করে কাউকে হত্যা করবে না ৰা 
বআঘাভ করবে ল।” 
“সবৃবেষু ভুতেন্থ নিধায় দত্তং 
“সো তাহ্মণো সে। সমণে। স ভিকৃখু ৷” 
7... দত্তবগ গো ১৪ 


১৮২ ইতিহাস 


“সৰপ্রানীর উপর দগুদানে যিনি বিরত থাকেন, ভিনিহ পাকি তিলিউ 
আমণ, তিনিই ভিক্ষু ৷” 
পন্ধায় দণ্ডঃ ভূতেম্ত তসেন্ত থাবরেস্ চ 
যোন তম্ভি ন থাতেতি তমহং ব্রমি ত্রাহ্মণং ৷" 
ত্ৰাহ্মণবগ্‌গো ২৩ 
“যিনি ( প্রাণভয়ে ) ভীত সর্ব প্রানীর প্রতি ( দয়াপূর্ষক ) দণ্ড পরিহার 
করে নিজে হত্যা করেন না, অন্যকেও হত্যায় প্ররোচিত করেন না তাকেই 
আমি ব্রাহ্মণ ঝলি।”" তা’ ভিন্ন এই এান্থের অন্য যে সকল প্যানে অতিংসার 
মহিমা কীতিত হয়েছে, সে সব অংশেও অশোক-কধিত উপরিউক্ত 
নীতিবাক্য দু'টির সমর্থন আছে ( জরটব্য, দণবগ-গো ৩; কোধবগূগো ৫; 
ধশ্মট্ঠবগ গো ৬; পকিণ লকবগগো। ১১ ইত্যাদি | "মারি পিতরি 
সুক্রস!” বা ‘মাত৷ পিতার প্রতি বাধাতা সম্পর্কে হাশোক যে উপদেশ 
দিয়েছিলেন ধৰ্মপদগন্টে তা'ও কিঞ্চিৎ পরিবন্তিত আক পাওয়া যায়। 
এই প্রসঙ্গে নিয়োক্কৃত শ্লোকটি গুরুত্বপূর্ণ £ 
“সুখ মত্তেয্যতা লোকে অথো পেণ্ডযৃত৷ সখা 
সথা সামঞঞত! লোকে অথে! শ্রঙ্মঞ ঞত। সখা) 
নাগবগ গো ১৩ 
তার ধম্মপদের ইংরাজী অন্তবাদে ন্যাক্সমূলার এটিকে এইভাবে 
ভাষাস্তরিত করেছেন১৭ £ Plensant in tio worlhl ix the 805৮৪ 
of a mother, pleasant the state of a Sramana, pleasant 
the state of a Bralhmnna.’” সম্প্রতি ডাঃ সৰ্বপল্লী র৷ধাকৃষ্ণন ইংরাজী 
অন্ুবাদসমেত ধ্ম্মপদের যে সংস্করণটি প্রকাশিত করেছেন তা'তে তিনি 
ল্লোকটির নিয়লিখিত অন্বাদ দিয়েছেন? £ ‘]'০0 have n mot! er 
is happiness, in the world ; to haven father is happiness 
in the world ; tou have a recluse is lappincss in the world, 
to have a sage is happiness in the world.” এই সব অনুবাদে 
মূলের অর্থ-সঙ্গতি যথাযথ রক্ষিত হয়েছে বলে মনে হয় লা। “মত্তেয্যতা” 





১২ Sacred Booka of the Eart. Vol. X. Pt. T. P. 79. 


2৩ Dhammapadn ( edited with an Engliah translation 
by S. Radha Krishnan ) pr. 163. 


ধল্দপদ ও অলশোক-লিপি ১৮৩ 


“পেত্তেযাত।” সানঞ ঞতা"" এ্িক্ষঞ্ তা? শন্দ ক'টির আর্থ নাক্স্যলার 
যথাক্রমে করেছেন “'মাতৃত্বাবস্থা' পিতৃত্বাবস্থা” “ত্রাহ্মণ'ত্বর অবস্থা” 
ও “'আমণত্বের অবন্থা” । শেষ দু'টি অবস্থা! ধম্মপদের শ্যায় প্রান্তে উচ্চ ও 
স্ুখকররূপে বিত হওয়া একান্ত স্বাভাবিক হ'লেও, প্রথম ছ'টির মূল্য ও 
মর্ঘাদা মোটেই এদের সমান বিবেচিত হ'তে পারে লা। সুতরাং “মাতৃত্ব” 
ও “‘পিতৃত্ব" জবস্থাছ্বয়কে এই প্রসঙ্গে “সুখকর” বলার কোনও স্বাভাবিক 
স্থসঙ্গত অর্থ-৯ খুঁজে পাওয়া যায় না) গ্রস্থে অন্যত্র “মাতৃত্ব” “পিতৃত্ব” 
“পত্বীত্ব’” এপুত্রত্ব” প্রভৃতি সংসারের আব্তীয়তাবন্ধন গুলিকে অসার বলে 
স্পষ্ট ভাষায় নিন্দ! করা হয়েছে ছুষ্টব্য, চিত্তবগ গো ১১ ২ মগ গ্রবগ গো ১৬ ২ 
তণত। বগ্‌গে। ১১)। এন্ত মধো কোথাও এইঞগুলিকে বভ প্রশংসিত 
ব্রাহ্মণ ও শ্রমণেব পবিত্রাবস্থার সঙ্গে সমপর্ধায়ের মনে করা ত’বেতা 
একেবারে অসম্ভব বলেই মনে হয়। এট ভাবে বিচার করলে রাধাকুষ্ণনের 
অনুবাদ নির্দোষ নয়। গ্রীষ্টায় পঞ্চম শতকে বৃদ্ধ ঘোষ সম্মপদের যে 
স্ববিথ্যাত টীকা র€ন। করেন, তাতে উপরিউক্ত শ্লোকটি অন্যভাবে ব্যাখ্যাত 
হ'য়েডে ।  আলোচনা-প্রসঙ্গে বুদ্ধঘোষ বলছেন১* 2 “মত্তেয্যতা তি 
মাতরি সম্মাপটিপত্তি, পেত্তেয্যতা তি পিতরি সম্মাপটিপত্তি, উভয়েন 
পি মাতাপিত্বন্নং উপট ঠানং এব কথিতং--..-. সামঞ্ে ঞাত! তি পববজিতেন্ু 
সম্মাপটিপত্তি, ব্হ্মঞ্ঞত। তি বাহিত পাপেষু বৃদ্ধপচ্চেকবদ্ধ সাবকেন্্ 
সম্মাপটিপন্তি এব উভয়েন পি তেসং চতুহী পচ্চয়েছি পটিজগ.গনভাবো 
কথিতো, ইদম্পি লোকে স্ুখং নাম কথিতং ।” বুদ্ধঘোমের ব্যাথ্যাতে 
শ্লোকটির একটি স্বাভাবিক ও সুসঙ্গত অর্থ পাওয়া যায় ॥ উক্ত টীকানুযায়ী 
এর অনুবাদ হবে 2 “জগতে মাতৃ পরিচর্যা সুখকর ; পিতৃ পরিচর্যা সুখকর । 
জগতে শ্রমণগণের পরিচর্যা সুথকর এবং ত্রাচ্ষণগণের পরিচর্ধী সুখকর 1” 
এই যদি পঙংক্তি দু'টির প্রকৃত অর্থ হয়, তবে অশোক নির্দিষ্ট মাতাপিতার 
প্রতি বাধ্যতা” এবং 'তব্রাহ্্মণ ও অমণগণের প্রতি সদ্ধাবহার’ এই ছু’টি 


১৪ । বন্মপদখখকথা ( পালিটেকৃস্ট সোসাইটি সংঙ্গরপ ) চতুর্থখণ্ড পৃঃ ৩৪-৩৫ » 
এখানে 'ব্রাহ্মণ’ শব্বটিকে বুদ্ধঘো বে অর্থে প্রহণ করেছেন তা'তে বিশ্থিত হবার 
কিছু নেই। ধক্মপদের 'ব্রাহ্মপবগপ্প' নামক অধ্যায়ে প্ররুত ব্রাহ্মণের লক্ষণ বর্ন 
প্রসঙ্গে অনুক্ত! অর্থে ব্রাহ্মণ শব্ব মাঝে মাঝে ব্যাবত হ’তে দেখ! যা (দ্রষ্টব্য 
ব্রাহ্মণৰগ গে) ১৬, ৩৭. ৪০ ইত্যাদি )। 


১৮৪ ইতিহাস 


কর্তবোরই উল্লেখ বহ্মপছে পাওয়া যাচ্ছে! অশোকের পরবর্তী উপদেশ 
ণথৈর স্বন্তসা” বা 'বিয়োরুক্ষগণের প্রতি বাধাতা’ ধম্মপদ এাগ্যেও স্মপরিচিত ৷ 
“সহস্সবগগ নামক অধ্যায়ে আমরা নিয়্লিখিত শ্লোকটি পাই £ 
এঅভিবাদনসীলিস্স নিচ্চং বন্ধাপচায়িনো 
চত্তাকে ধম্মা বড ঢস্ডি আয়ু বো স্বখং বলং |” 
সহস্সবগ.গো ১০ 
যিনি সর্বদা বদ্ধ বাক্তিকে অভিবাদন ও সম্মান করেন, তার জায়, 
বর্ণ সুখ এবং বল এই চারটি ধর্ম বৃদ্ধি পায় ॥”১* এখানে স্পষ্ট ভাবায় 
বৃদ্ধগণের প্রতি শ্রদ্াশীল হ'তে উপদেশ দেওয়া হয়েছে । অপরাপর 
যে সকল কর্ভবা অশোক উপদেশ করেছেন সর্বদা তার শ্ৰতস্ত্ৰ এবং 
স্পষ্ট উল্লেধ পন্মপদে পাওয। না গেলেও মাঝে মঝে সে সাবের ইঙ্গিত 
প্রান্তের বিভিন্ন অংশে দেখা যায়। 'গুরূনং অপচিতি” ( বা গুরুর প্রতি 
অঙ্গ লীর্ক উপদেশের কতকাংশে অনুরূপ শিক্ষা! দেওয়া হয়েছে 
নিয়োচ্ষত শ্লোকটিতে 
“লিধীনং ব পবস্তারং যং পস্সে বজ্জদিস্সনং 
নিগ_গয তবাদিং মেধাবিং ভাদিসং পণ্ডিতং ভজে 
তাছিসং তজ্জমানস্স সেধ্ো হোতি ন পাপিয়ে। ॥” 
পণ্ডিতবগ গো ১ 
এগ্প্তধনপ্রাদর্শকের শয্যায় যিনি বর্জনীয় বিষয় সমূহ নির্দেশ করেন, 
যিনি দোষ দেখলে তিরস্কার করেন, যিনি মেধাবী, এগবূপ পণ্ডিত 
ব্যক্তিকে ভঙ্ঞনা করা কত্তব্য। এরূপ আচার্ধকে ভজন! করলে (শিস্যের) 
শ্রেয়োলাত হয়, পাপ হায়ন!। ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণগণের প্রতি পালনীয় 
কতব্য সম্পর্কে মে অশোক-লেখমালা ও ধম্মপদ গ্রন্থ সম্পূপ একমত 
ত! পূর্বেই দেখানো হয়েছে এ? সম্পর্কে সাধারণ-ভাবে আরও বলা 
যেতে পারে, ব্রাহ্মণ এবং শ্রম সম্প্রদায় দ্বয়ের প্রতি অশোকের যে 
১। প্রসঙ্গত: এখানে উল্লেখ করা যেতে পানে উক্ত লোকটি ছৰৎ, পরিষ্ডিত 
আকারে মস্থসংছিতাতেও পাওয়া বায়, বন্ধ! £ 
"অভিবাদনশীলপ্ত দিতং যন্ধোপসেবিলঃ 
চকারি তন্ত বগলে আয়ূবিষ্ঠাফশে বলম্‌ ৷” 
মঞ্জু ২১২১ 





দ্রায়্পদ ৪ অশোক লিপি ১৮৫ 


বিপুল শ্রদ্ধা তার লিপিসমূতে প্রকাশ পেয়েছে, ধাপুল 
প্রন্ধাদৃষ্টির অভাব নেই । ভিক্খুবগগ এবং ভহ্মণবগ গ নানক অধ্যায় 
ছুটি পর পর পাঠ করলেই এর প্রনাণ পাওয়া যাবে । শেযোক্র অধ্যায়ে 
ব্রাহ্মণের প্রতি অসদ্ধযবহারের স্পষ্টভাবায় নিন্দা করা হয়েছে ২ 
“ন ত্রাহ্মণস্স পহরেয্য নাহস্স মুঞ্চেথ ত্রাহ্মাণে। ৷" 
ত্রাক্মণবগগে! ৭ 

ব্রাহ্মণ ত্রান্থণকে প্রহার করবেন।। ( নিপীড়িত ) ত্রাহ্মণ ( পীড়ন 
কারী ) ত্রাহ্মণের প্রতি ক্রুদ্ধ হ’বেনা।” অবশ্য এ কথা সত্য যে এই 
শ্লোকের উপদেশ সর্বসাধারণের অন্য নয়, কেবলমাত্র ত্রাহ্মণদেরই জন্য । 
তবে সর্বসাধারণের জন্যও যে ব্রাহ্মণ শ্রমণগণের প্রতি শ্রচ্গা। ও সদ্যবার 
ধন্মপদগ্রন্থের অচ্ঠতন শিক্ষা, তা আমরা! পুরে নাগবগংগের শ্লোক 
আলোচনা কালে দেখেছি । প্রকৃত ত্রাক্ষণের সংভ্ানির্গেশ প্রসঙ্গে “তাহ্ষ্মণ 
বগ.গে” বলা হয়েছে তিমি ‘‘অপিচ্ছ” বা “অল ইচ্ভক” (দ্রষ্টবা তাহ্ষণ 
বগ্‌গো ২২)। অশোক-প্রচারিত ধর্মের অন্যতম নির্দেশ “মপভাংডতা” 
(অল্প সঞ্চয় )র সঙ্গে সম্ভবত: এর কিছু সাদৃশ্য আছে ( এই প্রসঙ্গে 
আরও দ্রব্য, “অঞলাভে!” বা ‘অল্রলাভ’ ভিকৃখুবগ গো ৭ 7 

অশোক ভার লেখমালায় যেমন সার ধর্মের ভিত্তিস্থরুূপ কত লি বিশেষ 
গুণ এবং সাধনার অঙ্গ হিস/বে কয়েকটি কর্তব্য নির্দিষ্ট করেছিলেন, তেমনি 
ধর্মসাধকগণের পক্ষে বর্জনীয় কতগুলি দোষের ভালিক। দিতেও ভোলেন নি ॥ 
তার মতে এই সবের দ্বারাই মানুষ পাপকার্ধে প্রণোদিত হয় এবং দেই 
জন্ফই আমাদের উচিত এইগুলির স্পর্শ বাচিয়ে চলা। সর্বসমেত অশোক 
পাঁচটি এই জাতীয় দোষের উল্লেখ করেছেন, যথা। (১) চংভিয়ে (উগ্রাতা) ; 
(২) নিঠুলিয়ে (নিষ্ঠরতা) ; (৩) কোবে (ক্রোধ) ; (৪) মানে ( মান বা 
অহঙ্কার); এবং ইন্তা (ঈধ্যা) (“হেবং চু খো এস দেখিয়ে £ ইমানি 
আসিনবগামিনি নাম অথ চংভিয়ে নিঠুলিয়ে কোধে ইহা ; কালনেন ব হকং 
মা পলিভসয়িসং”__তৃতীয় ভ্তক্ভলিপি £ দিল্লী-তোপড়। ) 1 ধস্মপদ গ্রন্থে 
বর্জনীয় দোষের তালিকায় “ক্রোধ” এবং “মান” স্পষ্ট ভাষায় উল্লিখিত 
হয়েছে: 


পান্তেও সেঈ 





“কোধং জনে বিপ্লগ্রহেষ্য মানং” 
কোবধবগ গো ১ 


১৮৬ ইতিহাস 


“ক্রোধ পরিত্যাগ কর! কর্তব্য ; মান পরিত্যাগ করা কতবা। ক্রোধ 
দমন সম্পর্কে গ্রশ্থের অম্যত্রও উপদেশ বাণী পাওয়া যায় (দ্রষ্টব্য দণ্ডবগ গা ৫; 
কোধবগ গো ২-৩; ইত্যাদি )}। ত্রাহ্মণবর্গে দেখি, প্রকৃত ব্রাহ্মণের 
অপরাপর লক্ষণের মধ্যে একটি হ'চ্ছে এই যে তিনি “মান” বা অহঙ্কার 
থেকে মুক্ত : দ্রষ্টব্য ত্রাহ্মণবগগে! ২৫)। “ইহ্যা” বা “ঈধ্যা” দোষেরও 
স্বতন্ত্র এবং সুস্পষ্ট উল্লেখ ধম্মপদ গ্রস্থে বর্তমান । এই প্রসঙ্গে “ধম্মট্ঠবগ.গে 
বল। হায়েছে £ 

“ন বাঝরণমত্তেন বগপোক্খরতায় বা 
সাধুরূপো নর হোতি ইস্মৃকী মচ্ছরী সঠো )" 
ধন্মট্ঠবগগো। ৭ 

*ঈধ্যাপরায়ণ এবং মাৎসর্ষের বশীভূত এবং শঠ ব্যক্তি কেবলমাত্র 
নিষ্টবাক্য কথনের দ্বারা এবং দৈহিক সৌন্দর্য থাকলেই সাধু হয় না।” 
ঈধ্য।র কতকট। অনুরূপ অন্য যে বর্জনীয় দোষের উল্লেখ ধন্মপদে দেখ! যায় 
তা হ'ল “দোস” বা "“‘দেষ" ( দ্রউব্য, যমকবগ গো ২০ ; ভিকৃখুবগ গো ১০, 
১৮; শ্রাহ্মণবগ গো ২৫ )। 'মিচ্ছের” বা "মাৎসধ দোষের উল্লেখও 
অন্যত্র আছে (দ্রষ্টব্য, লবগ.গে। ৮) । চিংডিয়ে' উিএতা) ও "নিঠুলিয়ে”র 
( নিষ্ঠ,রতা ) স্পষ্ট উল্লেখ গ্রন্থমধ্যে পাওয়। বায় না বটে, কিন্তু বিভিন্ন স্থানে 
অন্য ভাষায় অনুরূপ মনোভাবের নিন্দা স্থান পেয়েছে ( দ্রষ্টব্য, দত্তবগ গে ৩, 
৯-১২ ; ত্রাহ্মণবগূগে। ৭, ইত্যাদি )। 

ধর্মজাবনে উপরিউক্ত গুণও কর্তব্যসমূহের গুরুত্ব স্বীকার করে নেওয়া 
সত্বেও হৃদয়বৃত্তির মধ্যে অশোক অপর ছু'টিকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছিলেন । 
এটি হাল “সয়ম” ( সংযম ) এবং “ভাবস্থুধি” (ভাবশুদ্ধি বা চিত্তের 
পবিত্রতা )। ধর্ম সাধনায় উক্ত গুপদ্ধগকে তিনি এত প্রয়ে।জনীয় মনে 
করতেন যে এগুলির অভাবে প্রচুর দান ও স্বধর্মে গভীর অনুরাগ, সব কিছুই 
ব্যর্থ হ'য়ে যায় একথা বলতেও দ্বিধা করেননি । ( “বিপুলে তুপি দানে বস 
নাস্তি সয়মে, ভাবসুধিতা ব কতংঞ্তা! ব দড়ভতিতা। চ নিচ! বাঢ়ং” সপ্তম 
পর্তলিপি, গিরনার )। অনুসন্ধান করলে দেখা যায় “সংযম এবং- 
ভাবশুদ্ধি'র মাহাস্ম্য ধন্মপদগ্রন্থেও স্পষ্ট স্বীকৃতি পেয়েছে । ধন্মটুঠবগ গে 
আমরা পাই আদর্শ স্থবিরের অন্যতম গুণ ‘সংযম’ ( “'যমিচ সচ্চঞ্চ ধশ্মে! চ 
অহিংসা, সঞ ঞমো। দমে?” ধন্মচূঠবগূগো ৬) । সহস্সবগ গে আমর পাই ২ 


ধন্মপ্দ ও অশোক লিপি ১৬৭ 


অস্ত হবে জিতং সেয্যো যা চায়ং ইরা পা 

অশ্ুদস্তস্স পোসস্স নিচ্ং সঞঞত চারিলে] হ 

নেহব দেবে! ন গল্পবেবা ন মারো সহ ত্রহুন। 

জ্রিতং অপজিতং কয়িরা তথারূপস্স জস্তনে। ৷” 

সহস্সবগ গো ৫-৬ 
“অপরাপর লোককে জয় কর। অপেক্ষা নিজেকে জয় কর! শ্রেয়। 

যিনি আসত্মজয়ী ও সর্বদা সংযতচারী সেই পুরুষকে পরাজিত করতে 
দেব, গন্ধর্ব, ব্রহ্মা ও মার পর্যন্ত অক্ষম ৷” সংযমের মহিমা স্চক আরও 
অনেকগুলি শ্লোক এন্ছমধ্যে প1ওয়া যায় (দ্রষ্টব্য, অপ পমাদবগূগো 
৪-৫; চিত্তবগ,গে! ৫; কোধগ গো ১৪; মলবগ গো১২-১৪ নগগাবগ গো 
৯; নাগবগ গো ৩; ভিকখুবগ গে!১-৪ ; ত্রাহ্মণবগ (গ১,৯ ইত্যাদি )। 
ভাবশুদ্ধি প্রসঙ্গে মগ গবগ গের পূর্বোদ্ধ,ত শ্লোকটি পুনরালোচনার যোগ্য £ 

“বাঢানুরক্খী মনস। সুসংবুতো 

কায়েন চ অকুসলং ন কয়ির। 

এতে তয়ো। কম্মপথে বিসোধয়ে 

আরাধয়ে মগ গমিসিঞ্সবেদিতং ৷" 

মগ গবগ গো ৯ 
“**বাক্য ও মনে স্থসংযত থাকা কর্তব্য । শরীরের দ্বার। কোনও 

অপবিত্র কাধ করা অঞ্চচিত। (কায়মনোবাক্য ) এই তিন কর্মপথকে 
বিশুদ্ধ রাধা কর্তব্য এবং খষিগণপ্রদশিত মার্গ অশ্সরণ করা কর্তব্য ।” 
অশোক প্রদত্ত “সংযম” ও “ভাবশুদ্ধি”র উপদেশ উক্ত শ্লোকের শরীর 
মন ও বাক্যকে বিশুদ্ধ রাখবার শিক্ষার সঙ্গে সম্পুর্ণ মিলে যায় । গ্রন্থমথ্যে 
আরও কয়েকটি স্থানে ভাবশুদ্ধির আদর্শের উল্লেখ আছে (দ্রষ্টব্য 
কোধবগ গো ১৪; মলবগ গো ১১ ৮ নাগবগ গে! ১৪ ১ ভিক্খুবগ গো ২,১৬ 
ব্ৰাহ্মণ বগ.গো ৯) ইত্যাদি ) সাধারণভাবে সংযমের কথা বলার সঙ্গে 
সঙ্গে অশোক বিশেষ জোর দিয়েছিলেন “ব্চগুতি” ব। বাকৃসংযমের 
উপর। ডভার মতে প্রধানতঃ এর ত্বারাই জনমানসে ধর্মের সারবস্তর 
প্রতি আকর্ষণ এবং তার উপর অধিকার জগ্মায় ( “সলবটি তু বহব্ধি' 
তস তু ইয়ো মুল যং বচগ্চতি” দ্বাদশ পর্বতলিপি, শাহ .বাজগড়ি )। 
ধন্মপদের নানা স্থানে আমর! “বচগুতি” ( বচোগুস্তি ) ব। বাক্যসংবমের 


৭ 


১৮৮ ইতিহাস 


প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক উপদেশ পাই । ভিকৃখুবগগে আদশ ভিক্ষুর 
সংজ্ঞানিণয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, তিনি হস্ত, পদ এবং বাক্যকে সংযত 
করেছেন ( “হভসঞ্ এতো” “পাদসঞ তো” “বাচায় সঞঞ্তো ৩)। 
পরবর্তী শ্লোকে আদর্শ ভিক্ষুকে পুনরায় বলা হ'চ্ছে “মুখসএ এতো” অথাৎ 
সংযতবাক্‌ (দ্রষ্টব্য ভিকৃখুবগ,গো ৪ )। দণুডবগ.গে কাউকে কর্কশ বাক্য 
বলতে নিষেধ কর! হয়েছে ( “মা বো চ ফরুসং কঞ্চি” দণ্ডবগ,গো ৫ )1 
ধন্মট্ঠবগগেও এবিধয়ে স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় : 
*ন তেন পণ্ডিতো হোতি যাবত। বভুভাসতি 
খেমী অবেরী অভয়ো পণ্ডিতো তি পবুচ্চতি।” 
ধন্মট্ঠবগ গো ৩ 
অধিক বাক্য কথনের দ্বারা কেউ পণ্ডিত বলে গণ্য হয়না । যে 
ব্যক্তি শুভকার্ধষের সাধক, শক্রহীন এবং ভয়হীন তাকেই পণ্ডিত বলা 
হয়৷" অনুরূপভাবে গ্োতক আরও কয়েকটি শ্লোক ধম্মপদে আছে 
(দ্রষ্টব্য, মগ্বগগো ৯: কোধবগ,গেো। ১৪; ভিকুখুবগঞ্গা ১-২; 
ইত্যাদি )। 
ধর্মবিষয়ে অশোকের উদার দৃষ্টিভঙ্গী এতিহাসিকগণের নিকট সুপরিচিত । 
স্বয়ং বৌদ্ধ হয়েও তিনি তার বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী প্রজাবর্গকে পরমতসহিষ্ু 
হ'তে উপদেশ দিয়েছিলেন । তার মতে সকল ধর্মসম্প্রদায়েরই ধর্মের 
সারবস্তুর চর্চা ও বধ্ধনের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য, বাহা দান বা 
পুজা অপেক্ষা তা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ( “ন তু তথা দানং ব পৃঙজ্জাব দেবানং 
পিয়ে। মংঞতে যথা কিতি? সারব্টী অস অস সবপাসংডানং” দ্বাদশ 
পর্বতলিপি, গিরনার )। এই বাণীর সঙ্গে ধন্মপদের দু'টি শ্লোক তুলনীয় £ 
“অসারে সারমতিনো সারে চাসারদল্সিনো 
তে সারং লাধিগচ্ছ্তি মিচ্ছাসন্বঞপ্গোচর । 
সারঞ সারতো একতা অসারঞ্চ অসারতো 
তে সারং অধিগচ্ছন্তি সম্মাসন্ষপ্লগোচর) । 
যমকবগ.গো। ১১-১২ 
“যারা অসার বস্তুকে সার মনে করেন এবং সারবন্তকে অসার রূপে 
দেগ্রেন, মিথ্যাসঙ্কল্লের বশীভূত সেই ব্যক্তিবর্গ সারবন্ত্ব লাভ করতে 
পারেন না। বারা সারকে সার এবং অসারকে অসার বলে জানেন, 


ধাদ্মপদ ও অশোক-লিপি ১৮৯ 


সম্যব্দুঠিসস্পয় সেই সকল ব্যক্তি সার পদাথকে প্রান্ত হান” এই 
উপলক্ষো অশোক অকারণে পরধর্মনিন্দা ও স্বধর্ম প্রশংসার অভ্যাসের 
কঠোর সমালোচনা করেছেন । তিনি মনে করতেন এর দ্বার। নিজধম 
ও পরধর্ম দু’এরই ক্ষতি কর! হয় ( “আতপপ।সংডপুক্ঞা ব পরপাসংভগারহা 
ব ন ভবে অপকরণং হি---পুজেতয়! তু এব পরপাসংডা তেন তেন প্রকরণেন 
৮৮৮০০ 'তদংঞতা করোতা আত.পপাসংডং চ ছনতি পরূপাসংডস চ পি 
অপকরোতি” ছাদশ পর্তলিপি, গিরলার )) এত বিশদ ভাবে না হ’লেও 
ধশ্মপদ গ্রন্থে অনুরূপ ভাবে তীব্রভাষায় পরছিদ্রান্গেধীর নিন্দা করা 
হয়েছে £ be 

“পরবজ্চান্বপস্সিস্স নিচ্চং উদ্মানসঞ আনে 

আসব! তস্স বড ড়স্তি আরা সো আসবক্খয়। ৷" 

মলবগ [গে ১৯ 
“যে সর্বদা অন্যের ভিদ্র অন্বেষণ করে এবং অন্যকে তিরস্কার করে 

তার পাপ বুদ্ধি পায় এবং সহঙ্তে ক্ষয় ায় না)” কেবলমাত্র পরধর্ম 
নিন্দার বিরুদ্ধে প্রচার করে অশোক ক্ষান্ত হ'ননি, তিনি একথাও জোর 
করেই বলেছেন যে একত্র সম্মিলিত হ'য়ে জনসাধারণের পরম্পরের 
ধর্মমত আলোচনা করা উচিত, কেননা তার দ্বারা ধর্নসম্প্রদায় গুলি 
এবছুশ্রুত” (বলত বিভিন্ন ধর্মতত্খে অধিকার সম্পন্ন , এবং তাদের 
দৃষ্টিভঙ্গী উদার ও কল্যাণপ্রস্থ হ'তে পারে ( “এবং হি দেবাং পিয়ল 
ইচ্ছাঃ কিংতি ? সবপাসঃডা বলুস্তুতা চ অস্থু কলাণাগমা চ অনু দ্বাদশ 
পর্বতলিপি, গিরনার )। দন্মপদেও দেখতে পাই প্পষ্টভ৷মায় “'বহুক্ষত” 
বা “বহুতত্বড১” বাক্তির প্রশংস! কর! হায়েছে হ 

“‘তশ্ম। হি ধীরঞ্চ পঞ্চ কচ বহুসুস্তঞ্চ 

ধোরযহসীলং বতবস্তমরিয়ং 

তং তাদিসং সপপ্ররিসং সুমেধং 

ভজেথ নকৃথণ্ড পথং ব চন্দিমা 1” 

স্থখবগ গো ১২ 
“সুতরাং চচ্ছ্রের নক্ষত্রপথ অনুসরণের স্যায় ধীর প্রাজ্ঞ বহুশ্রুত, 

সহিষ্ণু ত্রতপালবকারী, মেধাবী ও আর সংপুরুষকে ভজ্ধনা করা কতব্য।* 
প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা যেতে পারে, গস্থমধ্যে অপর এক স্থানে '“অঞ্পস্সূত’ 


১৯০ ইতিহাস 


( অলুশ্ষত ) বা অলঙ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের তাঁত ন) করা হয়েছে 
(দ্ৰষ্টব্য জরাবগগে! ৭ )। 
অশোকের লেখমালা মনোযোগপূর্বক পাঠ করলে দেখ! যায় তিনি 
ধর্মজীবনে উদ্যম, তৎপরত! এবং নিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা বার বার শ্ৰীকার 
করেছেন। জীবনে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে হ’লে তার মতে সর্থ প্রথঙে 
উদ্যমশীল হতে হ'বে। বিভিন্ন প্রসঙ্গে এই অর্থে তিনি বিভিন্ন শব্দ 
ব্যবহার করেছেন যথা 'পরাকম" বা 'পরাক্রম” ( যষ্ঠ ও দশম পর্বত- 
লিপি ), “পকন" ব! প্রক্রম (ক্ষুদ্র পৰ্বত লিপি) “উসাত” বা উৎসাহ 
(প্রথম শুণুলিপি ), “উস্টান”" বা উত্থান (ষ্ঠ পর্বতলিপি ) ইত্যাদি 
তার আীবনের সকল লোকহিতকর প্রচেষ্টার মুলে যে এই প্রেরণা 
কার্যকরী ছিল, এ'কথ। তিনি নিজেই বলেছেন (“কতব্যমতে হি সর্বলোকহিতং । 
তস চ পুন এস ফুলে উস্টানম্‌ চ অথসংতীরণা চ”, মষ্ঠ পর্বতলিপি 
গিরনার )। হার এই উৎসাহবাণীর চরম কূপ দেখা যায় প্রথম স্বতন্ত্র 
কলিঙ্গ লিপিতে প্রদত্ত কলিঙ্গ কর্মচারীদের প্রতি উপদেশে £ 
“নিতিয়ং এ কিলংতে পিয়া ন তে উগচ্চ সং৪লিতবিয়ে তু 
বটিতবিয়ে এতবিয়ে বা।” প্রথম স্বতন্ত্র কলিঙ্গ লিপি, ধৌলি ৷ 
“এই (হাল) আচরণবিধিঃ যে ক্লান্ত হ'য় সে উত্থান বিমুখ ( হয় ) 5 
সঞ্চরণশীল হওয়া কর্তব্য : চলমান হওয়া কর্তর্য ; অগ্রগামী হওয়া কর্তব্য 1” - 
ধন্মপদ এসন্থেও উদ্ভামশীল হ'বার উপদেশ মোটেই বিরল নয়। 
“অপ পমাদবগ-গের' দু'টি শ্লোক এই প্রসঙ্গে বিচার্ধ £ 
“উট্ঠানবতো সতিমতে৷ সুচিকম্মস্স নিসন্মকারিনো 
সঞ্২ঞ্তস্স চ ধন্মজ্জীবিনো অপ পমত্তস্স যসোহভিবড_ঢতি ॥ 
উট্ঠানেনাপ প্রমাদেন সঞ ঞমেন দমেন চ 
দীপং কযিরাথ মেধাবী যং ওঘে! নাভিকীরতি ৷” 
অপ-পমাদবগগো ৪-৫ 
ল্লোকদ্বয়ের পুর্ণ অনুবাদ করবার প্রয়োজন নেই । উতভ্তরত্র যে 
“ভথ্ানশীলত৷” আদর্শ ধর্মীবনের লক্ষণ বলে স্বীকৃত হ'য়েছে, সেটা 
সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই প্রসঙ্গে পরবর্তী অধ্যায়গুলিখেকেও 
বিশেবরূপে তুলনীয় কতঙুলি শ্লোক বেছে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে £ 


ধামপল ও আশোক-লিপি 
“উত্তিটাঠে নপ_পৰচ্জেযা ধল্মং স্ুচক্িতং চরে 
ধন্মভারা স্টখং অস্মিং লোকে পর তি চ ॥” 
লোকবগ.গে! ১ 
“িত্তি হও। প্রমাদে অগ্র হয়ে থেকোনা, স্তুচরিত ধর্ম আচরণ 
কর। ধর্মচারী ইহলোকে এবং পরলোকে সুখ লাভ করেন ৮ 
“‘উটঠ ন কালন্‌ হি অনুট্ঠমানো 
বুঝ! বলী আলসিয়ং উপেতো 
সংসসসক্ধপ পমনে। কুসীতো 
পঞ্ঞ্ায় মগ গং অলদসে৷ন বিজ্দতি ৷” 
মগগবগ গো ৮ 
“যে ব্যক্তি উ্থানশীল হাবার উপযুক্ত সময়ে উদ্বানধিমুখ থাকে ; যুবক 
এবং বলবান হওয়া সত্বেও আলম্থানিমপ্র হায়, যার মনে সংকলের স্বিরতা 
ব! দৃঢ়ত। নেই, সেই অলস ও বীর্যহীন পুরুষ প্রজার মার্গ প্রাপ্ত ত'য়ন। ৷” 
“'কয়িরঞ্চে কয়িরাথেনং দল্তমেনং পরকমে 
মিথিলে। হি পরিব_রাজো ভিয্যো আকিরতে রজ্জং |" 
নিরয়বগ.গো ৮ 
“যদি কোনও কর্মাহুঠান করতে তয় ত। দুঢ় পরান্রমের সঙ্গে করা 
কর্তব্য ; শিথিল ( প্রকৃতির ) পর্যটক অত্যধিক ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে।” 
দেখা গেল, অশ্োকলিপিনালার ম্যায় ধন্মপদও প্রথম থেকেই উদ্যমকে 
ধর্মসাধনার অন্যতম ভিত্তি রূপে গন্য করেছে । অশোক-ব্যবহত “উত্থান” 
ও ‘পরাক্রম’ শন্দ দু'টি ধন্মপদেও এই প্রসঙ্গ প্রযুক্ত হ'তে দেখ! যায় । 
অশোক-লিপির স্যায় ধস্মপদ৪ কম'জীবনে ক্লান্তি আর আলম্ঘের তীত্র 
নিন্দা করেছেন । 
সংসারে কল্যাণকম” কর! দুস্কর, পাপকার্ষ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য । 
এশত্য অশোকের দৃষ্টি এড়ায়নি। এ’বিষয়ে ধন্মপদের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে. 
সার মনোভাবের আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে । অশোক বলছেন £ 
“কলানং ছকরং 1৮ স্থৃকরংহি পাপম্‌।” 
পঞ্চম পর্বতলিপি, গিরনার । 
“কল্যাণসাধনু ছুহ্কর ।***পাপকর্ম করা সহজ" এর সঙ্গে ধন্মপদের 
নিয়োদ্ধত বাণী তুলনীয় ঃ 


১৯২ ইতিহাস 


“ম্করানি আসাধুনি আন্তনো অতিতানি চ। 
ং বে ছিতক্ণ সাধুগ্চ তং বে পরসহুক্ষরং ৷" 
অভ্তবগ গো ৭ 

“অসাধু ও নিজের অনিষ্টকর কর্ম করা সহজ্র । সাধু ও হিতকর 
কম” করা অতিশয় কঠিন।” কল্যান-কর্ম প্রসঙ্গে অশোক মানুষের 
একটি সাধারণ দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন মান্য কোনও 
পুণ্যাহষ্ঠান করলে তাই নিয়ে যথেষ্ট আস্মপ্রসাদ লাভ করে, কিন্তু 
স্বকৃত পাপকাধ সম্পর্কে ভার চেতনা বা আহ্মসমালোচনার দৃষ্টি সহজে 
দেখ! যায় ন! । তার নিজের ভাষায় £ 

পকয়ানংমের দেখতি ইয়ং মে কয়ানে কটে তি। নো মিন পাপং 
দেখতি ইয়ং মে পাপে কটে তি ইয়ং বা আসিনবে নাম। তি ৷” 

তৃতীয় স্তম্তলিপি, দিলী-তোপরা ॥ 

% মানুষ শ্ৰকৃত ) কল্যাণ কৰ্ম গুলিই লক্ষ্য করে ( এবং ভাবে ) “আমা- 
কর্তৃক এই কল্যাণ সাধিত হয়েছে” সে কোনও ভ্রনেই (নিজের ) 
পাপকম” লক্ষ্য করেনা ( এবং ভাবেন! ) “জামি এই পাপ করেছি” বা 
“এরই নাস পাপা ।  ধম্মপদের নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে কল্যাণকমের 
উল্লেখ না থাকলেও, স্বকৃত পাপের প্রতি মানুষের উদাসীনতা সম্পর্কে 
অনুরূপ কথা বল! শ্ু'য়েছে £ 

স্ুদস্সং বস্চনঞে এঞসং অত্তনো পন ছুদ্দসং 

পরেসং চি সো বজ্জানি ওপুনাতি যথাভুসং 

অত্তনে। পন ঢাদেতি কলিং ব কিতবা সঠো ৷" 
অলবগগো ১৮ 

“পরের পাপ দেখতে পাওয়া সহজ্জ ; নিজের পাপ দেখতে পাওয়া 
ছক্কর। মানুষ পরের পাপসমূহ তুষের শ্যায় বড় করে। কিন্তু শঠ 
যেমন শাঠ্যসহকারে নিজশরীর আচ্ছাদন করে, তেমনি সে নিজের দোষ 
সমুহ গোপন রাখে 1” নিজের কৃতাকৃতের প্রতি লক্ষ্য রাখবার অন্য 
সতর্ক বাণী ধশ্মপদের অন্যত্রও পাই ( দ্রষ্টব্য, পুপফবগ.গো! ৭) 

অশোক মনে করতেন, আমাদের জীবনের সাধারণ কর্মানুষ্ঠানগুলি 
যন ধর্মের দ্বারা অনুপ্রানিত হয়ে ওঠে তখন সেগুলির মূল্য অনেক 
গুণ বেড়ে যায় । এই জন্য ভার লেখমালায় মাঝে মাকে জীবনের সাধারণ 


সাযপদ  আশোক লিপি ১৯৩ 
ক্রিয়াকলাপ সনৃহের সঙ্গে সেগ্ুলিরই ধর্মোপ্টালিত রূপের তুলনার প্রয়াস 
দেখ! যায়। তুলনামূলক উল্লেখের উদ্দেশ্য ডিল ধর্মের শেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন 
করা। নবম পর্বত-পিপিতে আমরা দেখি, সাধারণ মঙ্গলাচরণ এবং 
ধর্মমঙ্গল ; সাধারণ দান এবং ধর্মদান ; ও সাধারণ অনুগ্রহ ও ধর্মামুত্রহ, 
পাশাপাশি তুলিত হয়েছে এবং প্রতিক্ষেত্রে দ্বিতীয়োক্তটিকে উৎকৃষ্টতর 
বলে বর্ণনা করা হ'য়েছে। একাদশ পর্বত লিপিতেও একই উদ্দেশ্যে 
এবং অন্থরূপভাবে “সাধারণ দান’ এবং “ধম'দান” এর উল্লেখ পাশাপাশি 
দেখা যায়। ভা" ছাড়া এখানে ‘ধর্মসংবিভাগ’, ধর্ম সম্মন্ধ' প্রহৃতিরও উল্লেখ 
আছে এবং বিশদ ভাবে বল৷ না থাকলেও, এগুলির ক্ষেত্রেও প্রচলন 
তুলনার ইঙ্গিত আবিষ্কার ঝরা যায় (“অপকলং তু খো এতানিসং 
মংগলং | অয়ং কু মহাফলে নংগলে য ধংসমংগলে 1. 





নে তু এতারিসং 
ভ্ভি দানং ব অলগতো ব যারিসং ধংমদানং ব ধন্মানুগতে! ব,” নবম 


পর্বতলিপি, গিরনার ; “নান্তি এতারিসং দানং যারিসং ধংমদানং ধংমসংস্ুভো 
ব। ধংমসংবিভাগো ব ধংমসংশুধো ব’, একাদশ পর্বতলিপি, গিরনার )। 
অন্থ্রূপ দৃষ্টিভঙ্গী পরিচয় আমরা ধম্মপদ গ্রাস্থেও পাই। হুবহু 
অশোকের উক্তির প্রতিধ্বনি করে ধণ্মপদ সাধারণ দান অপেক্ষা ধমদানের 
শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছেন ঃ 
“সক্বদানং ধম্মদানং জিনাতি ৷” 
তন্হাবগ গো ২৮ 
শধমর্দান সকল প্রকার দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ” 
উক্তঙ্লোকের পরবর্তী পঙ্‌ক্তগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, অবিকল 
অশোকনিপির প্রণালীতে এক্ষেত্রেও সাধ।রণ হৃদয়বৃত্তি ও তার ধমদীপ্ত 
কূপের তুলনা করে ধমে'র শ্রেষ্ঠ স্থাপনে যত্ন করা হ'য়েছে, যদিচ 
বিষয়বস্তু অন্মোক লিপির সঙ্গে মেলেনা £ 


“সিব্বং রসং ধম্মরসে। জিনাতি 
সববং রতীং ধম্মরতী জিনাতি 
তন্হকখয়ো সব্বহুকৃখং জিনাতি 1” 
“ধমরূস সকল রস অপেক্ষা শেষ্ঠ ; ধমানন্দ সকল আনন্দ অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ; তৃষ্তাক্ষয় সকল ছুংপকে পরাভূত করে ৷" 


১৯৪ ইতিহাস 


অশোক-লিপি পাঠে জানা যায়, পরলোক ও স্বর্গে অশোকের দৃঢ় বিশ্বাস 
ছিল। উপাসক-ধর্মের সঙ্গে স্বর্গে বিশ্বাসের কোনও বিরোধ নেই, একথা 
পূর্বেই বলা হয়েছে । প্রথম কলিঙ্গ-লিপিতে অশোক স্পষ্ট বলেছেন, 
যেমন তিনি তার নিজের সম্তানগণের এঁহিক ও পারত্রিক মঙ্গল কামনা 
করেন, তেমনি সমস্ত মানবের ইহুলৌকিক ও পাব্রলৌকিক সখ ইচ্ছা 
করেন ( “সবে মুনিসে পলা! মমা । অথ। প্জায়ে ইচ্ছামি হকং ; কি (£) তি? 
সবেন হিত সুখেন হিদলোকিক-পাললোকিকায়ে বুজেবৃতি । তথা মুনিসেন্থুপি 
ইচ্ছামি হকং”, প্রথম স্বতন্ত্র কলিঙ্গ-লিপি, ধৌলি) ৷ ইহলোক ও পরলোকের 
উল্লেখ তার লেখমালায় অন্যত্রও পাওয়৷ যায়, যথা 'হিদত-পালতে" ( প্রথম 
স্স্তলিপি )7 'হিদতিকায়ো, “পালতিকায়ে” ( তৃতীয় শুস্তলিপি ); “ছিদতং 
পালতং” “হিদত-পা1লতে" ( যথাক্ৰমে চতুর্থ ও সপ্তন শুস্তলিপি ) 7 “ইথ, 
পরত” ( বষ্ঠ-পর্বতলিপি ) ; “পারত্রিকায়” (দশম পর্বত-লিপি) ; ইত্যাদি। 
তার উদ্ভমের ফলে প্রঙ্গাবর্গ স্বর্গলাভ করুক এ'কামনা9 ভার ছিল 
(“পরত্র। চ শ্বগং আরাধয়ংডু" ষষ্ঠ পর্ধতলিপি, গিরলার ); এবং 
ধর্মমংগলানুষ্ঠানের ফলে অনন্ত পুণ্য লাভ হয় ও স্বর্গপ্রান্তি ঘটে এ'কথাও 
আমরা নবম পর্বতলিপিতে পাই ( “ইদং কচং ইদং সাধ ইতি ইমিনা সকং 
স্বগং আরাধেতু ইতি কি চ ইমিন! কতব্যতবং যথা স্বগারধি" নবম পর্ষতলিপি 
গিরনার ; “ইয়ং পুন। ধংমমগলে অকালিক্যে । হংচে পি তং অথং 
নোনিটেতি হিদ অঠং পলত অনংতং পুনা পধসতি” নবম পর্বতলিপি, 
কালসি )। ধন্মপদেও পরলোক, স্বর্গ ও পুণ্যফল বার বার স্বীকৃত হয়েছে, 
যদিচ এই গ্রস্থে অধিকাংশস্থলে ভিক্ষুর আদর্শ বণিত হ'তে দেখা যায় 
যার চরম লক্ষ্য নির্বাণ । পাপবগগে দেখতে পাই অধিকারীভেদে মানুষ 
বিভিন্ন গতি প্রাপ্ত হয় £ 

“গব্ভমেকে উজ্জন্তি নিরয়ং পাপকমিনো! 
সগএাং স্থগতিলো যস্তি, পরিনিববন্তি অলাসব!।” 
পাপবগং্গা ১১ 

“কেউ কেউ পুনরায় গর্ভব।স ( জন্মগ্রহণ ) করেন; পাপিগণ নরকে 
গমন করে; পুণ্যবানগণের স্বর্গলাভ হয় ; কলুষহীন ব্যক্তিগণ নির্বাণলাভ 
করেন ।” ইন ও পরলোক সম্পর্কে আমরা গ্রন্থে স্বতগ্বভাবে প্রচুর উল্লেখ 
পাই, যথা “ইধ, পেচ্চ” ( যমকবগগো ১৫-১৮ ) 7 “ইধ, হুরং” ( যমকবগ. গে! 





০৯৫ 
২০) এপিরলোকী  পোকবগুগে। ১০) 
€ মলবগ গো ৮, প্রাক্ষণবগ গো ১৮ ) ; ইত্যাদি ৷ 

এ পর্যন্ত যা আলোচন। করা হ'য়েতে, লে সকল বক্তবোর স্বপক্ষে এত 
প্রচুর উদাহরণ রয়েছে যে বর্তমান প্রবন্ধে সর্বদ। সবগুলি উদ্ধৃত 
কর! সম্ভবপর হয নি। আলোচিত বিষয়গুলি ছাড়াট নান) পূটিনাটির 
ব্যাপারে ধন্মপ্দ ও আক লেখমালার মধ্যকার সাপুশ্যাকে সম্প্রসারিত করা 
চলে । উপেক্ষিত বা নানমাত্র উল্লিখিত প্রমাণ পঞ্জীর নিদর্শন হিসাবে 
‘অঞপ্মাদবগূগের' চতুর্থ প্রোকের এবং অন্য প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হিক্গবগবগরা 
পঞ্চম শ্লোকের কথা বল যেতে পার ॥ প্রথম কষে আদৰ্শ ধামিকের 
বণনায় বল। হায়েভে তিনি “স্রুচিকশ্ম" অর্থাৎ পবিত্র কর্মী । এর সঙ্গে 
তুলনীয় অশোক-কধিত ধমন্ভীবন গঠনের উপযোগী গুণ “সে'চয়ে” 
দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বুদ্ধের উপদেশরপে বর্ণিত দেখতে পাই ‘সব্বপাপ্স্স অকরণং 
কুসলস্ল উপসম্পদা' ( কোন প্রকার পাপ না করা এবং কল্যাণ কর্মের 
সাধন )। এর সঙ্গে তুলনীয় ধর্পপালনের জন্য হতাঃবশ্যক গুণদ্ধয় 
“অপালিনবে" (পাপের স্বল্পতা) এবং “বনু কয়ানে? । বচ কল্যাণ )। 
এই জাতীয় আরও সাক্ষ্য আমাদের বক্তব্যের মানে স্টপশ্হিত করা যায় । 
খুঁটিনাটির ব্যাপারে প্রথমেই চোখে পড়ে বহুস্থলে অআশোক-চিণি ও ধন্মপদ 
আস্থে প্রকাশভঙ্গী ও রচনাভঙ্গীর মিল। উদাহরণন্দরূপ ছঠব্য, “ধন্মঞ্চ 
দীপেতি" ( ধন্মপদ, ভিকুখুবগ গো ৪ ) এবং “ধংস্স চ দাপন'"' (দ্বাদশ 
পর্বত-লিপি, গিরনার )} : “চিশুস্স দমথো সাধু” ( ধন্মপদ. (চণডবগ গে ৩) 
এবং "সাধু দানম্‌” ইত্যাদি ৩য় পর্বতলিপি, গিরনার )  “আরাধয়ে 
মগগম:-.-” ( ধন্মপদ, মগ গবগগে। ৯) এবং “স্বগং আরাধয়ং তু” ( ষষ্ঠ 
পর্ষতলিপি, গিরনার }; প্রভৃতি । এক্ষেত্রেও নিদর্শন আরও অনেক 
বাড়ানো যায় কিন্তু তা নিষ্প্রয়োজন ৷ পূর্বের বিস্তারিত তুলনামূলক বিচার 
থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে, ধম্মপদ ও অশোক-লেখমালার মধ্যকার ভাবসদৃম্য 
কত গভীর । স্মতরাং নিরর্থক প্রবন্ধকে ভারাক্র/স্ত করে লাভ নেই । 

প্রথমেই বল! হ'য়েছে, ধম্মপদ ও অশোকান্ুশাসনাবলীর তুলনাস্্ক 
আলোচনার সুক্রপাত করেন ফরাসী পণ্ডিত এমিল্‌ ‘সেনার এবং তাকে 
অনুসরণ করেছিলেন জার্মান সুধী জুল্ট্শ ৷ কিন্তু পরবর্তী কালে তাগ্ডারকর 
প্রমুখ পণ্ডিতগণ সেনার প্রচেষ্টার উপযুক্ত ‘মূল্য দেন নি। শেষোক্ত 





পরমন্হি চা? 











৮ 


১৯৬ ইঠিহাস 


এঁতিহাসিক <'কথাও বলেছেন খে, ছুটি ছাঁড়া, সেনার, জদশিত সাদুশ্যের 
নিদর্শনগুলি মেংটেই গুরুত্বপূর্ণ নয় । গুরুত্বপূর্ণ মিল দু'টি যে কি কি, 
লে কথা তিনি ভেডে বলেন নি । আনরা উপরের আলোচনার ফলে দেখতে 
পাই, ভাণ্ডারকরের এ অভিযোগ ভিত্তিহীন । অনেকগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়েই অশোকলি্পি এবং ধন্মপদের দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পূর্ণ এক্য লক্ষ্য করা 
যায়, এবং তুলনার দারা সে এঁক্য সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ এবং প্রতিষ্ঠা 
করাও সম্ভব । ধন্মপদের রচনাকাল আলোচনা প্রসা্গে আমর! দেখেডি, 
এই গ্রন্থ ( অন্ততঃ এ'র শ্লোক সংখ্যার অধিকাংশ ) যে অশোকের পূর্ববর্তী 
একথা মনে করবার কারণ আছে । যদি তা সত্য বলে নেনে নেওয়া] যায় 
তাহ'লে এখানে একটি প্রশ্ন স্বভাবতই উঠবে । অশোক কি হার ধর্মপ্রচারে 
অনুশাসন রচনায় ধম্মপদ গ্রন্থ দ্বার! অনুপ্রানিত এবং প্রভাবিত হয়েছিলেন ? 
অথবা ধস্মপদ ও অশোকলেখমালার মধ্যকার এই গভীর ভাবসাদৃস্টের 
অন্তরালে কোনও কার্য কারণ সন্বক্ষে নেই, তা নিতাস্তই ককতালীয়বত ? 
এসব প্রশ্নের কোনও সুস্পষ্ট উত্তর নেই। ভাবরুলিপিতে অশোক যে 
সাতবানি ধর্মপর্যায়ের উল্লেখ করেছেন, সেগুলির তালিকায় ধন্মপদের নাম 
নেই বটে, কিন্তু পূর্বেই বলেছি তার দ্বারা অশোকের যুগে ধম্মপদের 
অনন্তিত্ব প্রমাণিত তয় না বা অশোকের সঙ্গে এগ্রন্থের পরিচয়ের অভাব 
ও সুচিত হয় না। এই প্রসঙ্গে অশোক বোৌক্ধসংবকে উদ্দেশ্য করে 
বলেছেন, ভগবান বুদ্ধের সকল বাণীই শ্রদ্ধেয়, তথাপি যাতে সন্ধর্ম চিরস্থায়ী 
হ'তে পারে, সে ক্তন্য বিশেষ করে কয়েকখানি ধর্মগ্রন্থ তিনি আলোচনার 
জন্য নির্দিষ্ট করে দিচ্ছেন € এ কেংচি ভংতে ভগবতা বধেন ভামিতে সবে 
সে সুভাসিতে বা এ চু খো ভংতে হয়িয়াযে দিসেয়। হেবং সধংমে চিলতিতীকে 
হোসতীতি অলহামি হুকং তং বতবে ৷ ইমানি ভংতে ধংমপল্িযায়ানি---" 
ইত্যাদি; ভাবরুলিপি )। এই উক্তি থেকে সম্ভবতঃ এ'’টুকু অঙ্গুমান কর! 
বায়, অশোকের যুগে বুন্ধবচন ব1 বৌদ্ধশান্র বলতে কেবলমাত্র এই সাতখানি 
গ্ৰন্থই বোঝাতে! না, এ শাস্ত্রের আরও শাখা প্রশাখ! হয়তো বর্তমান ছিল, 
যে সবের উল্লেখ কর; শোক প্রয়োজন মনে করেন নি। ধম্মপদ গ্রন্থ 
তদানীস্তন বৌদ্ধশাস্ত্রের ভাবরুলিপিতে অন্ুপ্লিখিত অংশের অন্তভূক্তি ছিল 
এ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ন! হু'তেও -পারে। বিশ্মেতঃ এই প্রসঙ্গে 
আমাদের মনে রাখতে হবে, বৌদ্ধ কিংবদন্তী অনুসারে অশোক এই গ্রন্থের 
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অন্তঃ অগ্রমাদবগএ্গরা সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। এই জ্ঞাতীয় জন শ্রুতির 
স্বতন্র এত্চাসিক মলা আকিক্টিৎকর হ'লেও যন্রপদ ও অশোকলিপির 
নিবিড় ভাবসাদুষ্ঠের পটভুনিকায় যখন এর বিচার করা যায়, তখন একে 
সম্পূণ অবহেলা চলে না। সুতরাং সসম্ভ সাক্ষ্য প্রমাণ একত্র মিলিয়ে 
দেখলে (এই প্রসঙ্গে ধন্মপদের রচনাকাল সম্পর্কে পূর্বের আলোচনাও 
দ্রব্য ) মনে হয়, ধ’য়পদ গ্রন্থ অশোকের সময়ে বর্তমান ছিল এবং অশোককে 
প্রভাবিত করেছিল । এ অম্লান নিতাস্ত তিত্তি্গীন নয়। অপরপাক্ষে 
একথাও স্বীকার্ধ- এখন পর্যন্ত সিদ্ধা স্টিক সুনিশ্চিত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
করবার মতো উপকরণ আমাদের সম্মুখে নেই। 

সেনার্‌ এবং ভুলটুশ, এ'বিষয়ে ঠাহাদের তুলনামূলক আলোচল। থেকে 
যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন সংক্ষেপে সো'সম্পর্কে দু'একটি কথ। বলে 
প্রবন্ধের উপদংহার করা যেতে পারে । সেনার এই প্রসঙ্গে তার পূর্বোক্ত 
প্রবন্ধে বলেছেন 7০0১0 ideas and the language which are 
brought to light from a roligious point of view in our inscri- 
ptiona cannot be considered as an isolated cxpression of 
individual convictions and conceptiona...ther correapond 
to n certnin ৯৮৮৮০, of Buddhism earlier than that which 
ha: founl cexpros3sion in the majoritr of the books 
which havo come down to us......lt appears to usasa 
purely moral ductrine paring little attention to particular 
dogmas or abstract theorios, littlo embarrass with 
Scholastic or monkish elements having but little 
tendency to insist an the divergences when they did 
not offend ita moral idenland as yet without texts 
fixed by writing ur we may be sure, of a regularly 
defined canou.” সেনারের্‌ এই মতের বিরুদ্ধে দু'টী যুক্তি দেওয়া 
যেতে পারে । প্রথমত £ অশোক যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন তা গৃহ স্থগণের 
উপযোগী এবং নীতি প্রধান । বৌদ্ধ উপাসক-ধর্মের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ 
সংশ্রব থাকলেও, ভিক্ষুধর্মের সঙ্গে কৌলিক পার্থক্য ছিল। স্থতরাং 
অশোকের ধর্মমত পধালোচন৷ করে তদানীন্তন বৌদ্ধধর্মের সমগ্র কপটিকে 
ধারণা কর! কিছুতেই সম্ভবপর নয়। অশ্বোকলেখমালার বৌদ্ধধর্মের 
শিক্ষা মাত্র আংশিকভাবে প্রতিফলিত হয়েভিল । তিশ্রধর্মের তত্ব এবং 
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দার্শনিক নতানত সকল ঠার অনুশাসন সমূহে উল্লেখ করবার কোনও 
প্রয়োজন তিমি তাল্গভন করেননি । কিস্তুএট অনুল্লেখ থেকে একথা 
মোটেই প্রমাণিত হয়ুন। যে বৌদ্ধশান্ত্র প্রভৃতির অস্তিত্বই অশোকের 
যুগে প্রায় ছিলনা । সংঘের অস্তিত্ব যে অশোকের সমায় ছিল, তা তার 
লিপি পাঠে জালা যায় ( দ্রবা, প্রথম ক্ষুদ্র পর্বতলিপি, ব্রম্মগিরি ; 
ভাবক লিপি সীাচি স্ুম্তলেপি : সারনাথ ভ্তত্তলিপি )। বৌঁদ্ধশাস্ত্রের 
অস্তিত্ত তথন ছিলনা একথাও ঠিক নয়, কেনন! অশোক নিজেই ভাবরু 
লিপিতে সাতখানি শাঙ্ুগ্রান্তের উল্লষ করেছেন এবং এগুলি ছাড়াও অন্যান্য 
শান্তগ্রান্থের আন্ডিতর ইঙ্গিত যে উক্ত লিপিতেই পাওয়া যায়, তাও 
আমর দেখেডি। দ্িতীয়ত যে ধম্মপদ গ্রন্থের সঙ্গে অশোক-লিপির- 
গভীর ভাবসার্শ্য সেনানু নিজেই উক্ত প্রবন্ধে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন, 
অশ্বোকক্ৃক উপেক্ষিত ভিক্ষুধর্মের প্রায় সমস্ত তত্বের সঙ্গেই সে এ্াস্থের 
স্বনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। সন্ত ধশ্মপদে যা ব্যাখ্যাত হয়েছে তা ভিক্ষুধম 
ছাড়া আর কিছু নয় যদিও গ্রহস্থগণের উপযোগী উপ/নেশও সেখানে 
অনেক পাওয়া যায় “নিধাণ' (ভরষ্টবা, িত্তবগঞ্গা ১২: বালবগ.গো। 
১৬২ দগুবগ গো। ৬২ স্ুখবগঞ্গা ৭-৮ 5 তন্তা” 
বগগে। , “আষ্টাঙ্গিক মাৰ্গ" ( দ্রব্য, “বুদ্ধবগ গো ১৩২ 
“চার আর্ধসতা" ( ছষ্টব্য, বুদ্ধবগ গো ১৩; মগগ বগগো ১) ইত্যাদি ) 
প্রভৃতি বৌদ্ধধর্মের মূলতত্রগুলি সমন ধম্মপদে উল্লিখিত হয়েছে । বৌদ্ধ 
সংঘ সম্পর্কেও এই গ্রন্থে স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়! যায় (দ্রষ্টব্য বুদ্ধবগ্‌গো ১২: 
পকিম্রকবগগে। ৯)) নলবগগে বলা হয়েছে বুদ্ধশাসনের বাহিরে 
কোনও শরণ নেই ( “সমনো| নথি বাহিরে!” মলবগঞ্গো। ২০২১) ৷ 
সমঞ্জ ভিকৃখু বগ" এবং গ্রাস্থের অন্যত্র (যথা, চিন্তবগগে| ১১-১২, 
ইত্যাদি) আদর্শ ভিক্ষুর লক্ষণ বলিত হতে দেখা যায়। এ সমস্ত 
থেকে মনে হয় ধম্মপদ রচনাকালে বৌদ্ধধর্ম কেবলমাত্র নীতিগপ্রধান 
ছিলনা, তত্বের দিক থেকেও যথেষ্ট পরিণতি লাভ করেছিল এবং বৌদ্ধ 
সংগঠনের কাষও অনেকখানি অঞাসর হয়েছিল । সুভরাং ধম্মপদগ্রন্থ 
অশোকের পূর্ববর্তী এবং অশোক তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন 
আঁকথা যদি সত্য হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে এও প্রমাণিত -হ'চ্ছে, অশোক 
উক্ত এস্ত থেকে হার প্রযোজননতে! গৃহীজনোপযোগী নীতিশিক্ষাই 
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১৯৯ 
আহরণ করেছিলেন এবং অন্য তত্ব কাদ দিয়েছিলন । এই ভাবে 
ধন্মপদ ও আশোকলিপির তৃশনাস্বক আলোচলা পথোকেও বোৰ যায়, 
অশোক-লেখনালায় সমসাময়িক বৌদ্ধধর্মের সম্পূর্ণ চিত্রপুজজে পাওয়ার 
আশা। কর! বৃথা । ভলটশ তার অশোকান্ুশাসনাবলীর প্রামাণ্য সংসকরণের 
ভূমিকায় বলেছেনঃ “]॥ 00200 important point Asokn’s inacriptions 
differ from and reflect an earlier 
development of Bnildhist theology and metaphysics than 
the Dhammapada. They «lo not yet know nnything 
of the doctrine of Nirvana but prosuppose the 
Hindu belief that the rewards of the 
Dharma are happiness in this world and merit in the 
other world. এই সিক্গান্ত ও যৃক্তিগাহা নয়। ভল্টাশের উক্তি থেকে 
মনে হায় ঠার মতে, বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে গোড়ার দিকে বৌদ্ধদের 
মধ্যে নির্বাণের ধারণ! ছিলন|, তারা সাধারণ হিন্দুদের মতোই পরলোক 
ও পুণাফলে বিশ্বাস করতো এবং অশোকলিপিতে বৌদ্ধধর্মের সেই 
প্রাথমিক অবস্থা প্রতিফলিত হয়েছে । এই মতাঙ্ুলারে ধম্মপদে আমরা 
বৌদ্ধধর্মের পরবর্তী পরিণত অবস্থার সন্ধান পাই, তখন বৌন্দসমাজে 
নির্বাণে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল। কিন্ত লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, 
ধশ্মপদগ্রন্থে 'নির্বাণবাদের' পাশাপাশি 'ন্বর্গনরকবাদ'ও স্থান পেয়েছে । 
পুণযানুষ্ঠান করলে পরলোকে সুখলাভ হয় এবং পাপকম ক: সখানে 
অশেষ দুঃখ, এ’জাতীয় কথাও ধন্মপদে একাধিক স্থানে বলা হয়েছে 
(“ইধ সোচতি পেচ্ছ সোচতি, পাপকারী উভয় সোচত্তি :" “ইধ “মাদতি, 
কতপুঞ_ঞে! উভয়থ মোদতি ; যসকবগুগ। ১৫-১৬: সগগ্রং স্তগতিনো 
যস্তি” পাপবগ.গে। ১১: যমকবগ গো ১৭-১৮ ইত্যাদি) । পাপাহুষ্ঠানের 
সকল নরকে গমন এ’কথ।! বিশেষ করে শুনি নিরয়বগ.গে (দ্রষ্টব্য, নিরয়বগ গো 
১০ ২, 8,"৬, ১: } | সুতরাং এই বিষয়ে অশোক [লিপি ও ধ্্মপদ্বের 
মধ্যে দৃষ্টিতঙ্গীর কোনও পার্থক্য নেই। তফাৎ শুধু এইটুকু, ধম্মপদ 
পরলোকে, স্বর্গ, নরক প্রভৃতিতে বিশ্বাস করলেও, এ কথা বার বার 
বলেছেন ধর্মপাধনার চরম লক্ষ্য হ’ল নির্বাণ ; অপর পক্ষে অশোক ভার 
ধর্মে নির্বাপকে ক্লোনও স্থান দেননি, ধর্মজীবনের চরম উদ্দেশ্য স্বর্গসুথ, 
এই উক্তি করে ক্ষান্ত ভায়েছেন । বৌদ্ধপর্মের ইতিহাসে ভিক্ষু ও 


tage in the 








২, ইতিহাস 


উপাসকগণের স্ব ধর্মসাধনার দু'টি স্বতন্থধারা যে প্রথম থেকেই গড়ে 
উঠেছে, এই প্রসঙ্গে পুনরায় ত! ম্মররণীয় ৷ ভিক্ষু ভিক্ষুণার সাধনার চরম 
লক্ষ্য ছিল নিবাণ এবং উপাসক উপাসিকার ধর্মোদ্ধমের উদ্দেন্ড ছিল 
পুন্যসঞ্চয় ও তার ফলে দেহান্ডে ন্বর্গলাভ । বুদ্ধের সময় থেকেই এই 
ছ'টি সাধনমার্গ পাশাপাশি একসঙ্গেই বিকাশলাত করেছিল, আগে পরে 
নয়।১* অশোক ডার ধর্মমত গঠনে বৌদ্ধ উপাসক ধর্ম দ্বার! প্রভাবিত 
হয়েছিলেন, তার ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল গৃহী জনসাধারণের মধ্যে । 
বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী অন্থসারে নির্বাণের শিক্ষা এদের জন্য নয়। তাই 
উপাসকধর্মের ভাদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে তিনি জনসাধারণকে 
স্বর্গলাভের জন্য উৎসাহিত করেছিলেন, তাদের নিকট নির্বাণের কথা 
বলেননি । ধম্মপদের দার! তিনি যদি প্রভাবিত হয়ে থাকেন, তবে 
সম্ভবতঃ এই কারণেই তিনি এগ্রস্থের নির্বাণ সম্পকণয় উক্তিগুলিকে 
উপেক্ষ। করেছিলেন । তার নীরবতা থেকে অন্য কোনও সিদ্ধান্ত করা 
সম্ভব নয়। 





৯৬1 এই প্রসঙ্গে ভরবে] Kern-Manuol of Indian Buddhiem p. 57; 
Th. 9৮০59700588 ~- The concepiion of Buddhi:t Nirvana p. 60. 


বাঙালী সংস্কাতির জপান্তরের 


প্রথম ও দ্বিতীয় পবা 
শ্রী বিনোদ শঙ্কর দাশ 


বাঙালী সংস্কৃতির বিকাশধার! ও প্রবাহপথে বৈদেশিক এবং অনার্য 
সভ্যতার প্রভাবের একটা বিশেষ ভূমিক! আছে । যদিও সন্দেহ নাই, 
কাংলার অনম্যসাধারণ প্রাকৃতিক পরিবেশ, বাংল! ব্যতীত ভারতের 
বিভিদ প্রদেশের সংস্কৃতি প্রবাহ, বাঙালীর গ্রামকেন্দিক জীবন, বাংলার 
মাতৃপ্রধান সমাজ বাডালী সংস্কৃতির বূপাছরে যথেষ্ট সাহাযা করিয়াছে 
ইতিহাস রচনার স্বাভাবিক অজ্ঞঞতাবশতঃ এবং অতাধিক তাবপ্রবণতার 
নিমিত্ত বাঙালী সংস্কৃতির বিশেষ কোন প্রঃমাণ্য উপাদানপাত্র এতিহাসিকের 
হেপাজতে নাই ৷ বুহান্তর বাংলার নগরে পল্লীতে বিচ্ছিপ্র গোষ্ঠী ও শ্রেণী 
সমূহ গড়িয়! উঠিয়াছিশি। ইতিহাসে তাহাদের প্রভাবের নিদর্শন রাখিয়া 
কালের গর্ডে নিমজ্জিত হইয়। গিয়াছে । আমা বাংলার অসংখ্য অবহেলিত 
ও অবলুপ্ত নরনারীর সমান্র; জীবনযাত্রা ও ভাবসাঠিত্যের কাতিনী 
জালিবার অবকাশ আমাদের নাই । এই সকল অনার্য গোষ্ঠী সমূহ আপন 
বৈশিষ্ট্যে গড়িয়া উঠিয়ছিল, এবং শক্তিনস্তর শক্তির সহিত সংগ্রামে 
পরান্ধিত হইয়া নিঃশেমষে বাঙালী সংস্কৃতির অন্তঃন্থলে আপনাকে 
বিলাইয়া দিয়। চলিয়া গিয়াছে । তাহাদের আচার ব্যবহার, ভাবনা, 
ধারণা, ধর্মকর্ম সকল বিষয়ে পরিবেশের পরিপেষণে রূপাস্তরিত হইয়! 
বাঙালীর সমাজ শরীরে সঞ্চারিত হুইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের বংশধরের! 
বাংলার আর্খগোরষ্টীর সহিত এমন ভাবে মিশিয়। গিয়াছে যে অনেক সময় 
তাহাধের উৎপত্তি ও প্রকৃতি নির্ণয় হ্ঃসাধ্য হইয়। পড়ে। বাঙালী 
সংস্কৃতির রূপান্তরের ধার! বিশ্লেষণ করিতে গেলে বাংলার এইট আদিম 
অবশুপ্তগানবের সংস্কৃতির প্রভাব প্রথম নজরে পড়ে যেমন পড়ে আধুনিক 
শ্রীসের সংস্কৃতির অন্তঃস্থলে মাইসিনিয়ান সভ্যতার প্রভাব । কবির! বলেন, 
বাঙালীর অস্তঃকরণ্‌ সি্চ ও সরস। বাঙ্গালীর জীবন যাত্রা ধীরে ধীরে জটিল 
হইয়া উঠিলেও জের্ণা সংগ্রাম কখনও খুব “বেশী তাঁত আকার ধারণ 


৬২ ইতিহাস 


করে নাই । তাই বাডাল! সংস্কৃতির ইতিহাসে আকম্মিক পরিবন্তন ও 
অগ্রগতির কোন ভূমিকা নাই । যদিও বাঙালীর গ্রানকেন্টিকত! প্রথম 
হইতে শেষ পর্যন্ত অশ্ুঃসলিল। ফন্তর স্যায় সংস্কৃতির প্রবাহে ও বিকাশে 
বহিয়া আসিয়াছে তথাপি যুগ সন্ধিক্ষণে যখনই ইতিহাসের ধারা দিক- 
পরিবর্তন করিয়াছে তখনই কোন বৈদেশিক প্রভাবের আধিপত্য বাঙালীর 
সংস্কৃতি ভ্রগতে স্বীকৃতি লাভ করিয়া বাঙালীর অস্থিমচ্জ।য় মিশিয়া 
গিয়। সংস্কৃতির রূপান্তরে সহায়ত প্রদান করিয়াছে । 

বাঙালী সংস্কৃতির ইতিহাসে বৈদেশিক প্রভাবের 1 যে মুখ্য 
তাহা বাঙালী সংস্কৃতির ইতিহাসকে চারিটি পর্বে বিভক্ত করিয়। এবং 
পর্যালোচনা করিয়। দেখান যাইতে পারে । সেই পর্বচতুষ্য় যথাক্রমে 
বৌদ্ধ ও হিন্দু যুগ, ইসলানীয় যুগ. ইংরেজীয় যুগ এবং চতুর্থ পর্ধটি 
এখন ও কালের গর্ভে । বাংলাদেশ এখন কালাস্তরের মধ্য দিয়! চতুর্থ 
পর্বে পদার্পণ কলিতে যাইতেছে সুতরাং তাহার নামকরণ পরিত্যক্ত 
হইল ৷ খৃষ্টীয় অষ্টম শতক -তইতে বাঙালী সংস্কৃতি আসে বৌদ্ধ ভাব 
ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এবং তাহা বাংলার সংস্কৃতি জগতে করে প্রবল 
প্রভাব বিস্তার । ভারতে বৌদ্ধধর্মের পরিণাম যখন হীনযান ও মহাযান 
মত তথ! হিন্দুনতের মধ্য দিয়া অভ্যুখান লাভ করিল তখন তাহার 
ভাবপ্রবাহ বাংলার সংস্কৃতি জগত আনয়ন করিল এক অভূতপূর্ব 
বিপ্লব। দ্বিতীয় পৰে দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়া এবং মুরোপের অধিকাংশ 
স্থান জুড়িয়া যে ইসলানীয় সংস্কৃতি বিরাজিত ছিল বাঙালী সংস্কৃতিতে 
তাহার প্রভাব অধিক পরিমাণে বধিত হইয়া দিক পরিবর্তন ও রূপাস্তর 
আনগ্রন করিল__তাই দ্বিতীয় পর্বের নামকরণ হইয়াছে ইসলামীয় যুগ ৷ 
তৃতীয় পর্বে পৃথিবী বিস্তৃত বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তূক্তি বাংল! প্রদেশ 
বিশ্ব সংস্কৃতির বিশেষ করিয়া ইংরেজীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়াছে 
_হুইশত বৎসরের শাসনের দ্বারা বৃটিশরাজ্জ বাংলার সমাজ শরীরে তাহার 
প্রভাব করিয়া দিয়াছে সঞ্চারিত । তৃতীয় পর্বে বঙ্গ সংস্কৃতি তৃতীয়বার 
ক্ূপাস্তর লাভ করিয়াছে ইংরেজীয় সংস্কৃতির স্পর্শে । আর চতুথপৰে 
বাংলার সাংস্কৃতিক নিমন্ত্রণ আসিয়াছে সমা এশিয়া খণ্ডের ও মুরোপের 
কয়েক পণ্ড হইতে নব সমাজ ও ভাববিপ্লবের পত্রলেখায় । নৃতন সমাজ 
গড়িবার যে প্রবণতা আজ প্রায় সমা বিশ্বের জ্রমিদ।র ও মহাজন 








স্‌ ক্ষতির কপাস্তরের প্রথম ও দিতায় পৰ ২০৩ 
অধ্যুষিত দেশগুলিতে বিপ্লব আনিয়াছে ধীরে ধারে তাহার প্রভাব, মলে 
হয়, বঙ্গ সংস্কৃতিকে চতুথ পরবে আরোহণ করিবার অধিকার দিতেছে 
প্রতিটি কালান্তরে বৈদেশিক প্রভাব সমূহ এবং- ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের 
বিশেষ করিয়া বিহার ও উড়িষ্যার সংস্কৃতির প্রভাব সমূহত শুধু শাসক ও" 
প্রভুর বেশে আসিয়া স্গগ্ধ নির্ণয় করে নাই। মিত্রের বেশে আলিয়। বাঙালীর 
চিত্তে বন্ধুত্ব পাভাইযাছে এবং বিভিন্ন পৰে সাংস্কৃতিক বূপাস্ুপ্র আনয়ন 
করিরাছে । প্রতিটি পর্বাস্তরে বাঙালী সংস্কৃতি উন্নত হইতে উন্নতর, প্রশন্য 
হইতে প্রশস্থতর, শক্তিমান হইতে শক্তিমন্তর বৈদেশিক ভাবপ্রবাতের সংস্পর্শে 
আসিয়াছে । ন্ুুতরাং চক্টর্থপর্বে যে সাংস্কৃতিক প্রভাব বাংলার সমাজদেহে 
নুতন জাগরণ আলিতেছে ও আনিবে তাহার আয়তন, বিস্তৃতি ও শক্তি বৃটিশ 
সাআজ্য অপেক্ষা অধিক হইবে না কে বলিতে পারে? বাঙালী সংস্কৃতি 
তাই কেবল পর্বত সমুদ্র ও বনানী প্রান্তর বেষ্টিত একটি দেশের ইতিহাস 
নয়। ইহ! শুধু ভারতের কোন বিশেষ স্থানের অধিবাসীর যুগ যুগাস্তরের 
ভাবনা ধারণা এবং শুম ব্যবস্থার অবদানের পরিবপ্তিত রূপের ফলে 
সষ্ট নয়। বাঙালী সংস্কৃতি ভারতের তথা বিশ্বের কয়েকটি গোষ্টীভুক্ত 
মানবের ইতিহাস। এই মিলনতীর্থ বাঙালী সংস্কৃতির অস্তরে তাই যুগ 
যুগাস্তরে বিশ্বমানবাত্মার আহবান ধ্বনিত হইয়া ওঠে । 

আমাদের আলোচন। আরম্ভ হইবে খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের প্রথম ভাগ 
হইতে.। এই সময়ে শ্রাক্ষণ্যবাদের স্বাভাবিক পরিণাম বশত শ্রেণী 
সংগ্রাম জটীলতর ও সমহ্যাসঙ্গুল হইয়। উঠিয়া ছিল। ভারতে তখন 
বৌদ্ধ, ভাবের প্রবল প্রতাপ । বাংলাদেশে গুপ্তরাজাদের, আমল হুইতে 
বৌদ্ধ ভাবের আমদানী হইলেও আভ্যন্তরীণ শ্রেণী সংগ্রামের ফলে 
ইহা। কেবল মাত্র শিক্ষিত ব্ৰাহ্মণ ও বণিক সমাজের মধ্যেই ছিল। 
গ্রাম বাংলাতে তাহার কম্পন তখনও স্পর্শ করে নাই। অষ্টম শতকের ' 
প্রথমভাগে বাংলার প্রকৃতিপুগ্র প্রবল প্রভাপশালী হইয়া গোপালদেবকে 
একনায়কের পদে বৃত করিয়া মাহস্যস্ায়ের অবসান ঘটাইল $ 
জ্রীগাপালদেবের কেন্দ্রীভূত শাসনে বাংলাতে স্থাপিত হইল শাস্তি ও 
সমৃদ্ধি। কিন্ত পালরাজাদের আমলে ত্রাঙ্মণের দুর্বল হইয়া পড়ে নাই । 
যদিও পালরাজ্লারা হইাদের প্রসথত্ধর্ব করিবার নিমিত্ব নব অর্ভ্যুদিত 
অন্রাঙ্গণ ও বৌদ্ধ বণিক ও যোদ্ধং সম্প্রদায়কে সাহায্য করিতেন কিন্ত 


১ 


২০৪ ইতিহাস 


ভ্রাহ্মণদেরও সম্মান না করিয়া পারিতেন না। একাধিক ত্রাহ্মণ মন্তরত্ব পাভ 
করিয়া রাজাকে পরামশ দিতেন এবং রাজাহুএতে ভূসম্পত্তির অধিকারী 
হইনা বিদ্রোহী প্রজাদের উপর ষপ্যায়শাস্ত্রের আইন জারী করিতেন । প্রায় 
৭৫২ খৃষ্টাব্দে লিংহাসন লাভ করিলেন ধর্সপালদেব । তিনি ও তাঁহার 
বংশধরেরা প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া স্থচনা করিলেন বৃহত্তর ভারতের । 
রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে বরণ করিয়া লটলেন বৌন্ছধর্মকে । 
ব্রমেই বৌদ্ধপ্রভাব বাঙালীর জীবন যাত্রায় আনয়ন করিল এক অভূতপূর্ব 
রূপান্তর বৌদ্ধ মহাযান মতের ভাবশিক্ষাকেন্দ্রক্ূপে উদ্দিহ্ৃপুর ও 
বিক্রমশীলা খ্যাতি অর্জুন করিল) যীঘান ও বীঠপালের চেষ্টায় শিল্পে 
ও স্থাপত্যে গৃহীত হইল বৌদ্ধ রীতি। অনাধ ধর্ম বিশ্বাস ও বৌদ্ধ. 
মহাযানমত পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়। সৃষ্টি করিল তান্ত্রিক আচার পদ্ধতির ॥ 
বাডলা দেশে বহু প্রাচীনকাল হইতেই শক্তি ও আনন্তরূপের গৃুজোপাসনা 
হইত; তাহার নিদর্শন এখনও পল্লীর নগন্য শ্রেনীর মধ্যে বিদ্যামান । 
এই শক্তি ও আনন্দরূপের উপাসনা বৌদ্ধ মহাযানের সংস্পর্শে আসিয়া 
বিষ্ণু, শিব, কালিকা, চণ্ডিক। প্রভৃতি দেবদেবীর সক্টি করিল। তাই 
দেখ! যায়, “সমাজের উচ্চশুরে মহাযান মতাবলম্বী বাঙালী যখন শিবকে 
মহাচ্ছান মস্ত্রোপদে্। কূপে কল্পনা করিতেছে,তখন নিম্মস্তরের আপামর 
জন সাধারণ গঞ্জিক। ধুত্তরসেবী পরনারী আসক্ত শিবকে লাঙল চবিতে 
পাঠাইতেছে ৷” ধর্মের প্রভাব এইরূপে কাব্যে ও সাহিত্যে, শিল্পে ও 
স্থাপত্যে করিল প্রভাব বিজ্ডার । এবং বাঙালীর এই নবজাগরণে 
বৌদ্ধধর্ম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল বলিয়। সমর্থন লাভ করিয়াছিল 
প্রভুলক্তির। 

সেন রাজদ্বের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যবাদ মাথা তুলিয়া দাড়াইবার সুবিধা 
পাইল । একদিকে ত্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের কুসংস্কার এবং অন্য দিকে নব 
অভ্যুদিত বৌদ্ধ মহাযান মতাবলম্বী দিগের অবদমন এই দুইটি সমন্তা 
সেনরাজত্বকে পরিব্যাপ্ত করিয়া আছে । “বিজয় সেন বাঙালী ব্রাহ্মণদের 
জষ্টাচার দেখিয়া দাক্ষিণাত্য হইতে করেকজন ব্রাহ্মণ আনাইয়া বৈদিক 
ধর্মের পুনঃ সংস্থাপনের চেষ্টা করেন এবং বারেশ্দ্র ব্রাহ্মণদের পুনঃসংস্কার 
করেন ॥ রাজা বিজয়সেনের আদেশে জীমূতবাতন দায়ভাগশাস্র ওপঘন 
করেন যাহা ভারতের অন্ঠান্ত প্রদেশের দায়নির্ণায়ক শান্তর হইতে সম্পূর্ণ 


বাগালা সংক্তিল কপাশ্থপ্রের থম ও দ্বিতীয় পৰ ১৭৫ 


আলাদা । বিদ্ুয় সেশেন্র পর বল্গাল সেন রাজা হইবার সঙ্গে সাঙ্গ 
রাজনৈতিক কারণে প্রবল বৌদ্ধ বিদ্বেষী হুইয়! পড়েন। তাহার সময় 
বৌদ্ধ ধর্মাবলশ্বী পালরান্রারা উৎখাত হন ; পরাজিত ও অদৃশ্য হল মাহিয্য 
ও বর্মরাজগন । যে সকল বৌদ্ধরা! ত্রাহ্মন্তধর্ম গ্রহণ করিল ন! তাহাদের 
তিনি করিলেন পণ্ডিত । এই ভাবে বৌদ্ধমতাবলম্বী বণিক এবং শিক্ষিত 
সম্প্রদায় যাহারা শিজে ও স্থাপত্যে, কাব্য জগতে মহাযান বৌচ্চভাবের 
প্রধান ধারক ও বাহক ছিলেন তাহাদের শক্তি সমাজ্দেহ হুইতে- 
অপসারিত হইয়া গেল৷" কৌলিগ্টের স্মত্রে ব্রাহ্মণদের উচ্চ স্থান দিয় 
কপাটদেশ হইতে আগত বিদেশী দেনরাজারা অভিজ্ঞাত সম্প্রদায়কে 
উন্নতির সকল সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিয়া পদানত করিলেন । রাষ্ট্রে 
তখন চলিতেছিল একরূপ সামস্ততন্্র। ত্রাহ্মণ সভাষদ, মন্ত্রী ও সাসস্তবর্গ 
ক্ষমতা হাতে পাইয়া নীতিবিরুচ্চ কার্যে লিপ্ত হইয়া পড়িলেন। তথাপি 
বৌদ্ধধর্মকে স্বীকার করিয়। বৃদ্ধকে হিন্দুধর্মে এাহণ করিবার উদারত।ও 
লক্ষ্য করা যায়। জয়দেব শ্রমদ্ভাগ বত ও এক্মবৈবর্ত পুরাণ হইতে 
শ্রীক্ণ ও রাধিক। চরিত্র অবলম্বনে গীতগোবিদ্দ এবং ধোয়ী মেঘদৃত 
অবলম্বনে পবনদূত রচন! করিলেন। 'মাসলে নাকি এই গীতিকাব্যগ্চলি 
রাজসভাতে নর্থকীরন্দ কর্ক অভিনীত হইত ৷ ভাষার ক্ষেত্রে দেখা যাবে 
মাগদী প্রারুত হইতে বাংলা অপভ্রংশের মধ্যে প্রবেশলাভ করিতেছে । 
সংস্কৃত কাবোর হস বাঙালীর সাহিত্য ও ধর্মপিপাসা মিটাইতে অসমর্থ 
হটল। ব্রাহ্মণাবাদের সধ্যে সহাযানমতের প্রভাব অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নুতন 
কূপ দান করিল? তাই শ্ীমদভাগবত ও মহাভারতের চরিত্রগুলিতে 
নৃতন ভাবরূপ দিবার প্রচেষ্টা দেখ! যায়। অন্যদিকে সমাজের নিন্নন্তরের 
মধ্যে মাথা তুলিয়া দড়াইবার একট! প্রচেষ্টা দেখা যায় । যাহার ফলে 
সর্পদেবী মনসা বণিক চত্্রধরের নিকট পুঙ্বা পাইবার ব্যবন্থ। করিতেছেন । 
দেবী চণ্ডিকার বরে ব্যাধ কালকেতু বন কাটিয়া রাজ্য স্থাপন করিতেছে 
কিন্ত ধনপতি দেবীচগ্ডিকার কোপে পড়িতেছে। কালকেতুর রাজত্ব 
প্রাপ্তির মূলে সমাজের প্রচলিত রীতির প্রতি কতোট! আঘাত করা 
হইয়াছে তাহা দেবীর মহিমার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়! যায় নাই । অবশ্য 
এই সংগ্রাম আগত কালাশুরে সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে । কিন্তু চণ্ডীমঙ্গল ও 
মনসামংগলের কাহিনী যে তখন সমাজের নিয়ন্তরে বিদ্যমান ছিল সংস্কত 


২০৬ ইতিহাস 


কাব্য বক্র্মনংগলে রঠিয়াছে তাহার প্রনাণ । সমাজের শাড়দর প্রিয়ত! ও 
ধর্মের নাম দিয়া কর্মকাণ্ডের প্রতি অতিরিক্ত আকধণ হীনযান সম্প্রদায়ের 
মধো অসান্ডোঘ জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিল। বৃহৎ জনতার অসন্ভোষ তাই 
আত্মপ্রকাশ লাভ করিল বৌদ্ধ দোহার মধ্য দিয়! । শৈবতান্ত্িকদের দৌহার- 
কোন পরিচয় আছে কিল! জানিনা । সম্প্রাপ্ত বৌদ্ধ দোহাগুলি পাঠ 
করিলে বোঝ। যাইবে বৌদ্ধ সিচ্ধাচার্যের! হেঁয়ালীর মধো ঠাহাদের সাধনার 
ইঙ্গিত পুরিয়৷ দিয়াছেন এবং তৎকালীন ত্রাক্ষণ্য সমাজের আাডন্গরপ্রিয়তা 
হইতে নিজেদের সংযত রাখিবার সাবধানবাণী বষিত তইয়াভে সুতরাং 
সেন রাজত্বের শেষ ভাগে কী জীবনযাত্রা, কী 'ভাষা, কাব্য, কী শিম 
আচার অনুষ্ঠান সর্বত্রই একট! শৈথিল্য ও ছুধলতার ভাব, ইল্সিয় 
পরতন্ত্রতার ভাব লক্ষ্য করা যাইবে। 

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে তুক্কি বিল্রয় আরস্ত তটল। 
সেনরাজার। ইতিমধো আড়ছুর ও শৈথিলে)র অতলে ডুবিয়া গিয়াছিলেন। 
স্থতরাং মুষ্টিমেয় তৃকীপাঠান সৈন্যকে বিশেষ ধাধার সন্মুখীন হইতে 
হয় নাই । সংস্কৃতির ইতিহাসে এই দ্বিতীয় কালাস্তরটী উল্লেখযোগ্য । বাঙালী 
জীবনযাত্রা ও ধর্মকর্মে যে আমূল পরিবর্তন সংঘটিত হইল তাহার মূলে 
স্বতাবিক ঘটনার পরিণতি এবং তুর্কী বিজয় প্রত্যক্ষ প্রভাব বিভ্তার করিয়াছে । 
বৌদ্ধ বিহার ও ব্রাঙ্ষণা মন্দির গুলি প্রথমেই তুকী অভিযানকারীদের 
দ্বার! আক্রান্ত হইয়াছিল! যে সকল বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পারিলেন 
ডাহার! প্রাস্তীয় হিচ্দুরাজ্যে পলায়ন করিলেন আর যাহারা পারিলেন 
না তাভারা এই. নির্ধাতনকে ঈশ্বরের অলক্ষ্য বিধান বলিয়া স্বীকার 
করিয়া মনে মনে সাস্বনা পাইবার বার্থ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
বৌন্ধভাব তাহার শেষ কিরণচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া হিন্দুধর্মের সহিত 
দিশিয়া নাথ ও ধর্মোপাসক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিল। 'আউল, 
বাউল, সহজিল্পা পন্থীদের মধ্যে যে মতবাদ সঞ্চারিত হইল তাহাই 
আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে ত্রাহ্মাণ্যবাদ ও উচ্চশ্রেণীর আড়ম্বরের বিরুদ্ধে বিপ্লবী' 
চেতনার বহিঃপ্রকাশ । যাহারা: উচ্চ বংশীয় অভিজাত হিন্দুদের 
অত্যাচার ও অবিচার সহ্য করিতে পারিল না সেই সকল সমাজের 
নিন্মস্তরের অসন্ষ্ট জনতা মুসলমান ধম গ্রহণ করিল। বনু ত্রাহ্মণ 
পণ্ডিত হোসেন শাহের আমলে সার রাজ্ঞসভায় যোগদান করিয়া 


পঃগালা সংক্কতির বূপাস্থবের প্রথন < ছিতীয় পৰব ২৭ 


মুসলমানী খেতাব গহণ করিয়াছিলেন । কারণ এই সঙ্গল রাহ্মণেরা 
অধিকাংশ সেন রাজ্ঞত্রে কুলীনত্বের ম্যাদ! হউতে বি হইয়াছিলেন। 
ইহারা! উদারভাবে নহাযানমত এহণ করেন এবং ইসলানীয়- সংস্কৃতির 
পক্ষপুটে পরিপুষ্টি লাভ করিতে থাকেন। নবাবদের বিলাসব)সন লাভাদের 
সংঘতপৃভ সংসার জীবনে বিলাসের ইন্ধন যোগাইগ্ডা ডিল তাহাদের মধ্যে 
বৈষ্ণব বাংলার উজ্জ্বল প্যোতিক্ক ও শিক্ষা আগে বৈষ্ণব ভাবের নৃতন 
দাৰ্শনিক মতব্যাথাতা রূপে দবীরখাস ও সাকর মল্লিক রূপ সনাতনের 
আমরা নাম করিতে পারি! নবাবরা অনেকে লিছ্েদের নামে কবি 
কর্মচারীদের সাহিত্য ক্ষ্টিতে উৎসাহ দিতেন । নীকরনন্দী, মালধর বস্তু 
প্রস্ততি কবিগণ গোৌড়াধিপতির  হইয়ািলেন হানুহাত ভাজ্জন। 
পালরাজাদের আনল হইতে বণিক সম্প্রদায়ের সরি চয় এবং তাহারই 
অবশ্যন্তাবী পরিণামরূপে গৌড়কে কেন্দ্র করিয়া কয়েকটি সর গঙ্গাতীরে 
গড়িয়া উনিয়াছিল। সেন রাজাদের সতাবদ উপাসক ত্রাহ্মণর্যগ নবত্বীর্প, 
শান্তিপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাস করিতেন । তুর্কী আক্রমনের কালে 
এই সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের! তাহাদের পুষ্টপোকদের হারাইজেন 
সমাজের বহু হিন্তু বৌদ্ধরা অনেকেই ধর্মাম্তর গ্রহণ করিল। স্মতরাং 
সমাজের নিজেদের প্রভৃত রক্ষার নিমিত্ত ঠ্াহার। স্থত্পাত করিলেন 
নবাষ্ডায়ের । তৃর্কা আক্রমণের কালে বাঙালীর বিদ্যা ও সাঠিত্য চচ্ভর্গার 
মূলে কুঠারাদাত পড়িল। উচ্চশিক্ষালাভার্থে তাহাদের যাইতে হইত 
মিখিলায়। তথায় তাহারা নিগ্ভাপতির পদাবলী ও তথাকার বৈষ্ণব 
প্রাণতার স্রোতে অসগাহন করিলেন এবং সংস্পর্শে আসিলেন দাক্ষিণাত্যের 
যাছুনাচার্ধ ও রাষাহজীয় দ্বৈতাদ্বৈতবাদের ৷ বাংলায় ফিরিয়! চিন্দুধর্মকে 
বৈজ্তবধর্মের ঙীচে গড়িবার যে-ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল তাহাতে তাহার 
পদাবলী সাহিত্যরূপ বীক্ঘ রোপণ করিলেন। 

সুতরাং লবনীপকে কেন্দ্র করিয়! মিথিল! হইতে প্রত্যাগত -টবফব 
প্রাণধমী শিক্ষিত ত্রাঙ্গণ সম্প্রদায় ধর্মসংক্কারের প্রয়োজন অন্ুজ্ঞব 
করিলেন । কারণ, সমাঞ্জের নিম্মস্তরের অবজ্ঞাত, পরিত্যক্ত কুলসমাজের 
প্রতি প্রেম উদাবধর্মের অংমন্ত্রণ ভ্রানাইয়া সাদরে নিজেদের গোষ্ঠীর 
মধ্যে- শ্রাহণ করিতে হইবে! বে সকল শিক্ষিত অভিজাতবর্গ মুসঙ্গমান 
নুপতিদিগের অধীনে নিঞ্জেদের প্রতিভাকে বিপরীতসুখে চালিত করিতে 


২০৮ হতিশাস 


ছিলেন তাহাদের নবধর্মের গণ্ডির মধ্যে আনিয়া বুদ্ধি ও দার্শনিক 
আবেদনের সমষ্টি করিতে হইকে॥ আ্ীববিজ্ঞানের প্রগতির স্বঃভাবিক 
পরিণামবশত: বাঙালী সংস্কৃতি আগতে যে বৈষ্ণব প্রাণতার স্ষি হইয়াছে 
তাহাকে দিতে হইবে দার্শনিকরূপ । গ্চৈতগ্যদেবের আগমনের পূর্বপর্যস্ত 
বাঙালাঁর প্রাণের এই যে আকুতি তাহ! শ্চৈতচ্চচরিতাম্ুতে কৃষ্ণদ।স 
কবিরাজ্জ খুব সুম্দর ভাবে রচন! করিয়াছেন। 

মধ্য যুগীয় ভাব বিপ্লবের মূলে তাহ! হইলে ছুটি অবাঙালী ভাবধারার 
প্রভাব লক্ষণীয় । এক, সমাজের মধ্যে তুকী অভিযানের পরোক্ষ 
প্রতিক্রিয়া এবং দুই, মিথিলার নবজাগ্রভ বৈষ্ণব প্রাণতা এবং সেই 
সঙ্গে দক্ষিণাত্যের রামান্ুলীয় ছেতাছৈত বৈষ্ণব ভাব। এই ভাববিপ্রব 

তা লাভ করিল সংস্কারের দেহক্ূপ স্রচৈতম্যদেবের নধ্যে। পরম 
উদারতার সহিত বিচ্ছিন্ন সুপ্ত বাঙালীকে সুসংহত ও প্রগতিদান করিয়। 
জ্রীচৈতন্যদেখ মধ্যযুগীয় (িফরমেশানের উদ্বোধন করিলেন। ভ্টচৈতন্ত 
প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম বাংলার সংস্কৃতি অগতে নুতন অধ্যায়ের সুচনা করিল। 
প্রথমত: তাহার প্রবন্তিত প্রেম ও নীতি ধর্ম একদিকে যবন হরিদাসকে 
অষ্যদিকে তেমন সাকর মল্লিক, দবীরখাসকে গ্রহণ করিয়াছিলেন | 
অত্যাচারিত ও অত্যাচারী বাঙালীর মধ্যে সকল ব্ধন ঘুচাইয়া প্রেমধর্মের 
বন্যা হরিনাম সঙ্থীর্তনের মধ্যদিয়া পাংলার পল্লীকেন্দ্রিক ভাবজগতে 
বিদ্নব স্ট্রি করিল। এই গণ আন্দোলন একদিকে প্রবীর প্রতাপরুত্প, 
বীর হাম্বিরের রাজসতাতে ভাববিহবলতার স্থর্টি করিয়াছে, অন্যদিকে তেমন 
খেতরীর উৎসবের মধ্য দিয়া গণচেতনার প্রথম প্রকাশে সাহাম্য করিয়াছে: 
তাই বলা হইয়াছে, “ই্ত্বীচৈতচ্যের বৈষ্ণবধর্ম বুদ্ধদেবের ম্যায় একটি 
সংস্কারবাদী প্রয়াস যাহার একবাহু রাজা ও অভিজ্াতের দিকে মন্যবাহু 
লোকজীবনে প্রসারিত) দ্বিতীয়ত, সে সময়ে প্রাচীনত্বের অভ্যুথানের 
বে ধুয়া উঠিয়াছিল তাহাতে প্রচার করা হুইতেছিল যে সত্য যুগের যাহাই 
সত্য তাহাই পুণ্যময় এবং কলিষুগের শেষে ম্লেচ্ছ নিধনের দ্বারা কছি অবতার 
আবার সেই লত্যবুগ কিরাইয়! আনিবেন। শ্রীচৈতচ্য বঙ্গভাবআগতে 
আধুনিকতার প্রবর্তন করিয়! প্রচার করিলেন সত্যযুগের মরীচিকার পশ্চাতে 
না ঘুরিয়া এই বুগেউ পবিত্র জীবন যাপন কর যাফ।. হুতরাং‘প্রপমহো 
কলিযুগ সর্ববুগ সার) "একদিকে প্রাচীন সংস্কৃতির উদ্ধার অন্যদিকে 


খাডালা স্ংঙ্গতির ক্রপাস্তরের প্রথন ও দ্বিতীয় পর ৯০৯ 


তাহাতে আধুনিক ব্যাখ। প্রদান করিয়া এচৈতন্যাদেব নালবধর্মের উদ্বোধন 
করিলেন। মানুষ যে পণ্য নয় তাহ। প্রচার করিয়া বলিলেন দেবতা 
মানুষের -আদর্শে-ই তে! গড়া কারণ কুকের যতেক খেলা, সর্বোস্তম 
নরলীলা, নরবপু তাহার শরীর । জ্রীচৈতশ্যের জীবন বৈষ্ণবভক্তলের 
নিকট আদর্শরূপে গহীত হইল ৷ রাধার হুলাদিনী শক্তির যে লীলা 
বিলাস মানুষের মধ্য দিয়। তাহা শ্রীচৈতন্যের জীবনে প্রকটিত হইয়াছে ॥ 
বেঞ্চব ভাব্সাধনায় শ্ররাধা. ও কৃষ্ণ যে নূতন রূপ ও মহিম! লাভ 
করিলেন তাহাতে অবাঙালী এবং আদিম ড্রনগণের সভ)ত। এই ছুই 
প্রভাব কার্য করিয়াছে। ব্রহ্ষবৈবর্ত পুরাণে রাধা সখী দিপের মধ্য 
হইতে বিচ্যুত হইএ৷ জয়দেবের সময় শ্রীকৃষ্ণের লীলা সঙ্গিনী চইয়াছিলেন। 
শ্বীচৈতন্যোর সময় পূর্বের আড়ম্বর ৪ বিলাস প্রিয়তা দুর হয়! নৈতিক 
পরিবেশের সষ্টি হইয়াছিল । সুতরাং রাধাকৃষ্ণ লীলা বিলাসে নূতন 
আধ্যাত্মিক ব্যাখা প্রদান করা হইল । শ্রীকৃষ্ণ হইলেন সৎ চিদ আনন্দ 
স্বক্সপম্‌ যদ্বিভাতি আর স্রররাধ। ভাহার নিত্যসঙ্গিনী শক্তি । 

বাঙালীর কাব্য সঙ্গীত, আচার ব্যবহার, জ্বীবন যাত্রায় ইহা অসীম 
প্রভাব বিস্তার করিল । ক্রিচৈতন্যের পূর্বে জীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ 
এবং মহাভারত প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ হইতে চরিত্র, ও ভাব গ্রহণ করিয়া কাব্য 
রচিত। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের পর হইতে নূতন জীবনটা কাব্য রচিত হইতে 
লাগিল৷ এতদিন পর্যন্ত দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তন, তাহাদের তেক্জোবীর্ষ 
মহিমার প্রকাশ সমাজে ব/ক্তি বিশেষের জীবনে__এই সাধারণ ভাবকে কেন্দ্র 
ক্ররিয়াই কাব্য রচিত হইত কিন্তু বৈষ্ণব জীবনে মানব জীবন লাভ করিল 
দেবতার মহিমা । ভগবান ও মানুষ একই আীবনে প্রতিফলিত হইলেন । 
্রীচৈতন্য কীৰ্ত্তন গানের প্রচলন করিলেন। হাত্রাগান, মহোৎসব প্রস্তৃতি 
সামাজিক আচার অনুষ্ঠান নৃতন দিক পরিবর্তন করিল । এই সময় হইতে 
বাংলার সহিত বিহার উড়িষ্যার সংস্কৃতিক যোগস্ত্র স্থাপিত হুইল, 
আস্তরিক ভাব বিনিময়ের দ্বার) উভয়ে উভয় সংস্কৃতিকে করিয়া তুলিল 
সম্পদশালী । ভাব আন্দোলনের প্রধান বাহন ভাষা । চৈতন্যোত্তর যুগে 
ংলার সাহিত্যিক ভাষায় যে পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল তাহাতেও 
অবাঙালী বৈষ্ণব প্রভাব সুস্পষ্ট । ভ্বনগণের মধ্যে নবজ্বাগ্রত বৈঞ্ণৰ 
প্রাণধারা বিস্তৃতি করিয়! দিবার জন্য বৈষ্ণব কবিবন্দ অজবুলি ভাষার 
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সাহায্য লইয়। ছিলেন যেমন হুদ্ধদেব আধ্যাত্মিক শিশ্ন । সমাজের সকল 
স্তরের মধ্যে ছড়াইয়। দিবার জন্য সাহায্য লইয়া ছিলেন প॥লিভাষার ৷ 
আমের সহিত ছন্দের সম্পর্ক ওতঃত্রোত। মানুষের শ্রমের একণেয়েনী 
লাঘব করিয়া জীবনযাত্রা ও. জ্বীবিকা প্রয়াস সহজসাধ] ও অনাক্যাস. 
স্থল করিবার নিমিত্ত ছন্দ ও অলংকারযুক্ত ভাষা ও কাবোর সষ্টি ৷. 
তাই যুগে যুগে শ্রমের ও জীবনযাত্রা পরিবর্তনের সহিত ছন্দ ও কাব্যের, 
রীতি প্রকৃতি পরিবণিত হইয়াছে । পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত কাব্য 
কথাগুলি সাধারণতঃ গান করিবার উপযোগী করিয়। রচিত হইত। 
বৈন্দব কাব্যগুলি হইতে তৎকালীন পল্লী বাংলার একটি সুস্থ, শান্ত, 
ভাববিহবল চিত্র পাই । সময়ের পরিবর্তনে আজিকার অশ|ভ্ত বাংলার সহিত 
আহার কতই পার্থক্য । সৰ্বশেষে বাঙালীর সংস্কৃতি ও মনোজগতে একট! 
উদার পরিবেশের সৃষ্টি হইল যাহার ফলে বাঙালী শিল্পীর! ভাষা, ছন্দ, 
কাব্য-সাহিতা, সুকুমার ও গ্থাপত্য শিল্প সৃষ্টিতে উদারভাবে ইসলামীয় 
সংস্কৃতির কণ গহণ করিয়া বাঙালী সংস্কৃতির ভাণ্ডার সম্পদশালী করিয়া! 


তুলিলেন। 
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“ইতিহাস পত্রিকার এক বিগত সংখ্যায় গ্রস্ত 
মহাশয় বলিয়াডিশলেন খে, ধোয়ী কবি তাহার পকনদৃতে 
নামোল্লেখ না করিয়া তাহাকে মৃরারির দেবরাজ্য-প্র 
তিনি বিজয়সেন হইতে পারেন; কারণ এ মন্দিত্র সম্পর্কে মে 
দেবদাসীর উল্লেখ আনে, বিজয়সেনের দেওপাড়। লিপিতে তৎপ্রতিষ্ঠিত 
প্রহায়েশ্বর মন্দির সঙ্গঙ্ষেও সেইরূপ দেবদাসীর প্রসঙ্গ দেখা ঘায়। 
এই বিষয়ে আমি যে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলান তাত এই । প্রথমতঃ 
সেকালে সকল বং মন্দিরেই দেবদাসী দান করা হত স্রুত্রাং 
দেবদাসীর উল্লেখ হইতে কিছুই প্রমাণ হয় না। ছিতা। ধিজয়সেন 
পরমমাহেশ্বর ছিলেন; সুতরাং তাহার পক্ষে নুরারির বির ) 
দেবরাজ প্রতিষ্ঠা না করাই সম্ভব । তৃতীয়তঃ, সেনবংশে লঙ্ষ্মণদেনই 
একমাত্র, পরনবৈদ্যব নরপতি এবং ধোয়ী ভাশার সভাকবি 
ভিলেন; স্ততরাং লক্ষ্মণসেনের পক্ষে এ মুরারির দেবরাজ প্রহষ্ঠাভা 
হওয়া সম্ভবপর ইহার উত্তরে গভসংখ্যা উঈঠ্হাস' পত্রিকায় 
মেনমহাশয় যা? বলিয়াছেন, এখানে সে সম্বন্ধে আনার বক্ুবা নিবেদন 
করিতেছি । 

১। সেন মহাশয় বলিতেছেন, “ধোয়ী লগ্্ণসেনের সময় বহুনান ছিলেন, 
ভার পিতা বল্লালসেনের সময়েও ছিলেন। শ্ুতরাং ডাকে লঙ্্রণসেনের 
সমসাময়িক বলে দিলে (যা দীনেশবাবু করেছেন) বর্তমান প্রসঙ্গে 
ভুল ধারণার স্থষ্টি হতে পারে ।” কথাটা আমি ঠিক বুঝিলাম না। 
ধোয়ী লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। তিনি যে 
বিঞ্য়সেনেরও সভাকবি ছিলেন, তাহার প্রমাণ কোথায়? অবশ্য 
“তিনি বিজয়সেনের সমকালবর্তী বা সভাকবি না হইলেও লক্ষ্ণসেনের 
প্রশভতিপ্রসঙ্গে তদীয় পিতামহের কীত্তি বিশেষের উল্লেখ করিতে পারেন 
না, ইত1 বলা আমার উদ্দেশ্য ছিল লা। তবে এইরূপ অনুমানের পক্ষে 
কিছুমাত্র যুক্তি নাই, তাহা অবশ্য বলিতে পারি । 


[৯ 
সক 
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২1 তিনি আরও বলিয়াছেন, “ধোয়া মন্দির 
করে বলেছেন সেনাদ্রয় গ্রপতি। লক্ষ্মণসেনের কীন্ডি হলে নামই কবে 
দিতেন-_-কেনন। কাখ্যটি ত' লক্ষ্ণসেনেরই এক রকম প্রশত্তি 1” 
দুঃখের বিষয়, আমার ধারণ! সেনমহাশয়ের সিচ্ছাস্তের সম্পূর্ণ বিপরীত । 
পবনদৃতকাব্য লক্মমণসেনের প্রশন্তিমূলক বলিয়াই সাহার সমস্ত কীত্তির 
প্রসঙ্গে কবি বাজার সুস্পষ্ট নামোল্লেখের প্রয়োজন অনুভব করেন 
নাই । এ মুরারিমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা অপর কেহ হইলে অবশ্যই উহার 
নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতেন । 

৩। সেন নহাশয় বলিতে চান যে, বিজয়সেন পরমমাহেশির হইলেও 
বিষ্ণুর প্রতিও তাহার ভক্তির অভাব ছিলন। ; সুতরাং হাহার পক্ষে 
বিষ্থ-মন্দির প্রতিষ্ঠা অসম্ভব নহে। তাহা ন। হতে পারে; কিন্ত 
কোনটা বেশী সম্ভব, তাহাই বিবেচ্য । এ বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠার কাজটা 
পরমবৈঞ্চব লগ্মণসেনের পক্ষে অসম্ভব এবং পরমমাতেশ্বর বিজয়লেনের 
পক্ষে সম্ভব, এ কথা বলাই কি ভাহার উদ্দেশ্ট? আমি বলিতে 
চাঠিয়াছি যে, পরনবৈষ্ব পৌত্রের পক্ষে উহ! যতখানি সম্ভব মনে 
হয়, পরমনাভেখবব পিতামহের পক্ষে ঠিক ততট! নহে । কোন্ট। কতখানি 
সম্ভব, তৃতীয় পক্ষ তাহার বিচার করুন। 

৪1 সেনহাশয়ের শেষ কথা এই-_লক্ষণসেন গ্যায়পরায়ণ ও 
দানশীল ছিলেন সে কথা অস্বীকার না করেও বলা যায় যে ভার 
পিতা এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ ছিলেন ন!। ব্রাহ্মণদের পৃষ্ঠপোষকতায় 
তিনি বোধ হয় পুত্রের চেয়েও বেশী আগ্রহবান্‌ ছিলেন । বিভ্রয়সেনের 
কীন্তি তো৷ দেওপাড়া প্রশত্তিতে জাজ্জ্রল্যমান। তার পুত্র ও পৌন্রের 
পক্ষে এমন সাক্ষ্য অনুপস্থিত ৷" দুঃখের বিষয়, একট। কথা যত সহজে 
বল! যায়, উহা প্রমাণ কর! তত সহজ নহে। সকলেই জানেন যে, 
সেনবংশীয় রাজগণের যতগুলি দানপত্র এপর্য্যস্ত পাওয়া গিয়াছে উহার 
অধিকাংশই লক্ষ্মণসেনের প্রদত্ত । লক্ষ্মণসেনের প্রমাণিত ভূমিদান কীন্তির 
তুলনায় তাহার পিতা ও পিতামহের দানক্টুপ্ডির পরিমাণ নিতাস্তই নগন্ত । 
তিমি যতগুলি কবি ও পণ্ডিতকে স্বীয় রাজসভায় আশ্রয় দিয়াছিলেন 
বলিয়া জানা যায়, বিজয়সেন এবং বল্লালসেনের আশ্রিত পণ্ডিত- 
মণ্ডশীসম্পর্কে দেরূপ বিবরণ পায়! যায় না। লক্ষ্রণসেন বহুসংখ্যক 
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ভুরিদক্ষিণ যন্ত্র করিয়াছিলেন বলিয়াই ঠাহার পুত্র তৎসম্পর্কে গর্ব করিয়! 
বলিয়াছেন “যেনো চৈ ্রযুপে: সহ সমরজয়ন্তভ্তমালা শ্যধায়ি'" ৷ তিনি 
নিজেও স্পষ্টভানায় দানদ[ক্ষিণোর দাবী করিয়াছেন -- 
যান্‌ সংবন্ধ্য জপত্ত্রয়ী বিতরণে মিত্রৈকলিব্ধারিতেঃ 
যৈঃ সঙ্গমা নগঙ্গয়া ন ক্ষণমপি স্বর্গোপি সংস্মর্ধ্যতে ৷ 
তাহুচ্চৈরতিশায়িশালিবসুধানারামরম্যা স্তরান্‌ 
বিপ্রেভ্যোয়মদত্ত পত্তনগণান্‌ ভুমিপতি ভূয়সঃ ॥ 
আবার তবক1ৎ-ই-নাশীরী প্রণেতা শিন্হাজুদ্দীন লক্ষ্মণসেন সম্বন্ধে বলিম্াছেন, 
esse ee no onc, ৮০৪৮ or small, suffercd injustice at his 
hands. 110 used to give a lac to ceverr Porson that 


asked him for charity.........the smallest present he 


made was a lac of cowricea.”? 

ইচছ। সান্থে৪ যদি সেনমহাশয় বলিতে চান যে, বিজয়সেনের দানকাী্ভির 
প্রমাণ 'আজ্জলামানগ এবং লক্ষ্মণসেন যে তত বড় দানবীর ছিলেন 
তাহার প্রনঃণ নাই, তবে আমাদের আর কিছুই বলিবার থাকে ন।। 


শ্রী দীনেশ চন্দ্র সরকার 





ইতিহাস 
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এক শতাব্দীর এাতিতাসিক ভিতমাল। 
(১৭৫৭-১৮৫৭ ) 


(গত ২৯ শে মার্চ রাজভবনে ওতিছাসিক চিত্র প্রদর্শনীর 
উদ্বোদন উপলক্ষে আচার্য যতুনাথের ভাষণ) 

গত শতান্দাতে কোন এক সমালোচক ভবিষ্যদ্বাণী কণিয়ি'ঢিলেন যে, 
ইংরাছ ভারত ত্যাগ করিয়া যাইবার পর তাহাদের সাম্রাজ্যের স্যতিবাতক 
রূপে পড়িয়া থ:কিসে কেবলমাত্র কয়েকটি খাল এবং পরিন্যন্ত সেনাবাসের 
চারিপাশে ভলীকৃত শূন্য ও ভাঙ্গা সুরার বোতল । রোমানরা তাহাদের 
সাম্রাজ্যের বিভিন্নস্থানে যে সকল মনোহর অ্রালিক1, পয়োনালী ৪ সেতু 
নির্মাণ করিয়াছিল এবং ভারতের মুসলমান শাসকদের অবিস্মরণীয় 
কীত্তিরূপে যে সকল প্রাসাদ, সমাধিমন্দির ও মসজিদ রহিয়াছে তাহাদের 
তুলনায় ইংরাজ আমলের শিল্প ও স্থাপত্যের নিদর্শন কত হীন ও নগণ্য 
তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখানই এওঁ উক্তির উদ্দেশ্য । কিন্তু একটি বিষয় উক্ত 
সমালোচকটির দৃষ্টি এড্রাইয়াছে । ইংরাক্ম আমলে চিত্রকলার বিশেষ উল্লতি 
হইয়াছিল । বৃটিশ শাসনের প্রথম শতাব্দীতে-১৭৫৭ হইতে ১৮৫৭ সাল- 
ইংরাজ চিত্রকরগণ ভারতীয় জনপদের এমন অনেক দৃশ্য অস্ষিত করিয়া 
গিয়াছেন, যাছ।" বর্তমানে আর দেখা যাইবে ন! এবং শাহারা না অস্কিত 
করিলে যাহাদের অভ্তিহই আমাদের নিকট অজ্ঞাত রতিয়া যাইত ৷ 


২১৬ ইতিহাস 


স্যার চালস্‌ ভয়িলির “আ্যার্টিকুইটিজ, অব ঢাকা' যিনি দেখেন নাই তিনি 
আক্কিকার ঢাক! শহর দেখিয়। মুঘল যুগে এ প্রাদেশিক রাজ্রধানীর 
স্থাপত্যগৌরব কিরূপে অন্থমান করিবেন? সেইরূপ অতীতে উত্তর ভারত 
ও রাজপুতানার দৃশ্য কিরূপ মনোরম ছিল তাহা শুধুমাত্র ড্যানিয়েল ও 
শ্রিগুলের চিত্রগুলি হইতেই ধারণা করা সম্ভব। বর্তমানে অবহেলায়, 
ভূমিকম্পে, নিবিচারে গাছ কাটিয়া ফেলার ফলে এবং রেলগাড়ী ও কারখানার 
ধোঁয়ায় সে সৌন্দর্য্য একেবারে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। এ সকল স্থানের 
আদিম অবিকৃত শসৌন্দর্যাকে বীচাইয়া রাখার জন্য প্রথম যুগের ইংরাজ 
চিত্রশিলীগণ আনাদের নিকট ধগ্যবাদার্ছ হইয়াছেন । অস্যাদিকে জে, হ্রেজারের 
খৃভিউজ, অব্‌ দি হিমালয় মাউন্টেন্য (২০ টি রঙ্গীন চিত্রসম্থলিত, ১৮২৯ ) 
আমাদিগকে একটি লুপ্ত জগতের সন্ধান দিয়াছে । 

যে মহান্‌ উদ্যান ভারতীয় মহাদেশে ব্রিটিশ রাজশন্তির একাধিপত্য ও 
রাষ্টরিক শাস্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াভিল, তাহাই ইংরাজ চিত্রশিল্পীগণকে নূতন 
প্রেরণা দিয়াছিল। জনৈক এতিহাপিক যথার্থ ই বলিয়াছেন, ওয়ারেন 
হেষ্টিংস্‌ ও ওয়েলেস্‌লী যুদ্ধ ও কুটনীতির বলে প্রাচ্যে একটি নুতন সাম্রাজ্যের 
পত্তন করেন, যাহা আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে বিনষ্ট পুরাতন প্রতীচ্য 
সাম্রাজ্যের স্থান অধিকার করিয়াছিল। 

শিল্পীর নিকট বিষয়ব স্তর আকর্ষণ অপেক্ষ! পুরস্কারের আকর্ষণ ছিল 
প্রবলতর ৷ উচ্চপদস্থ বৃটিশ কর্মচারীদের ও অযোধ্যার নবাবের চায় 
দেশীয় রাজণ্যবর্গের পৃষ্ঠপে।ষকত। তাহাদের অনেককে ভারতে আসিতে 
প্রলুব্ধ করিয়াছিল । টমাস ড্ালিয়েল ভারতে থাকিয়া দশ বৎসরে যাহা 
উপাজ্দন করেন, স্বদেশে ফিরিয়। বাকী জীবন স্বাধীনভাবে কাটাইবার 
পক্ষে তাহ! যথেষ্ট ছিল (জন্ম ১৭৪৯; ভারতে ১৭৮৪-_৯৪; মৃত্যু ১৮৪০)। 
জোফানী (১৭৩৩ _১৮১*) যে সময় ভারতের আসিবার সংকল্প গ্রহণ 
করেন, সেই সময়ে তিনি লণ্ডনে প্রায় অনাহারে কাটাইতেছিলেন। লক্ষী 
বাজদরবারের অর্থাম্বকূল্যে তিনি মৃত্যু পর্য্যস্ত কলিকাতায় বেশ স্বাচ্ছল্দ্যের 
মধ্যে বাস করেন। উইলিয়ম হজেস্‌ (১৭৪১-_-১৭৯৭ ) ওয়ারেণ হেষ্টিংসের 
নিকট বিশেষ তাবে ঝণী ছিলেন, কারণ হেস্তিংস তাহাকে ভারতে আনাইয়া 
ছয় বৎসর যাবৎ তাহার সকল ভার বহুন করিয়া ঠাহাকে - সাফল্যের পথে 
অগ্রসর করিয়া দেন। জেমস্‌ ওয়েলস্‌ কিন্তু পুরানে। বোস্বাইতে কঠোর 


এক শতান্দীর্র এ্রতিহাসিক চিত্রমাল। ২১৭ 


লারিত্ৰ্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া অবশেষে সেই স্থানেই দেহত্যাগ 
করেন । 

পেশাদার শিল্পী ব্যতীত চার্লদ্‌ ডয়িলির চ্যায় বহু সামরিক ও বেসানন্িক 
কর্শ্রচারীগণ চিত্রান্ধণে কিছু কম দক্ষতা দেখান নাই । কাৰ্য্যোপলক্ষে 
ভাহান্না যেখানেই গিয়াছেন সেখানকারই চিত্র অস্কিত করিয়াছেন। 
উনবিংশ শতাব্দীতে মহীশূর ও মারাঠা বুদ্ধ, ভরতপুর ও শিখ যুদ্ধ, সিপাহী 
বিদ্রোহ এবং আযগানীস্থানের যুদ্ধবিগ্রহ শিল্পীকে বিচিত্র রসদ যোগ।ইয়াছে। 
আমাদের সমাজ ও সত্যতার ইতিহাস রচনায় চিত্রগুলি প্রভ্ৃত সহায়তা 
করিবে । ডয়িলি কলিকাতা হইতে পাটনায় বদলী হইবার পর ব্যাস্ম শিকার, 
বরাহ শিকার ইত্যাদি, বিহারস্থ আফিমকরদের জীবনের বিচিত্র ঘটনার 
চিত্র অস্থিত করিয়াডেন। তাহার ইউরোপিয়ান্‌ ইন্‌ ইণ্ডিয়া (২০টি রঙ্গিন 
চিত্র, ১৮১৩), বিহার এমেচার লিখোগ্রাফিক্‌ জ্র্যাপ, বুক্‌ (২য় খণ্ড, 
১৮২৮২৯৮ ২৮টি এবং ১২টি লিখো ছবি ), এবং ভিম্ুজ অব্‌ ক্যালকাটা 
এণ্ড ইটস্‌ এনভিরনস্‌ € ২৫টি লিখো ছবি, ১৮৪৮) এখন প্রায় ছুর্লত। 
তাহার টম্‌ র’ দি ত্রিফিন্‌ ( রঙ্গিন চিত্র সহ )-এর তিনটি সংস্করণ হইয়াছিল 
এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেঘ ভাগে এই বইটির জশ্য পুস্তক সংগ্রাহকদের 
মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত। অথচ আজিকার শিল্প ভুগতে উহা 
পরিত্যক্ত বস্তুর মধ্যে স্থান পাইয়াছে। 

ভারতে অস্বিত চিত্রগুলি ইংলণ্ডে পুনমুণক্িত হইত, কারণ সেখানে 
এই ছবিগুলির বেশ চাহিদ। ছিল এবং সেখানকার বিদগ্ধ সমাক্ত ইহার 
জন্য উচ্চ মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিল। ব্রিটিশ শাসক সম্প্রদায় ও বণিক- 
ঝুলপতিদের মধ্যে এবং তাহাদের অনুকরণে ভারতীয় অভিজাত শ্রেণীর 
মধ্যে এ সকল চিত্র দিয়। গৃহ সাজাইবার রেওয়াজ দেখ! দিয়াছিল। 
মৃতরাং স্বদেশের ও ভারতের চাহিদা মিটানর জরম্য এ চিত্রগুলি পুনযু রণ 
লাভজনক ছিল সন্দেহ নাই ! 

কিন্তু ড্যানিয়েলের সর্বাপেক্ষা ব্বহদাকার রঙ্গীন চিত্রগুলি ( এলিফ্যান্ট 
কোলিও সাইজ, ১৪৪টি ছবি ) অত্যস্ত দুষুল্য ছিল। তাই অধিক মূলা 
দিতে অক্ষম চিত্রান্থুরাগীদের জন্য তিনটি খণ্ড একত্র করিয়া একটি অখণ্ড 
স্কুদ্রাকার মেঞ্জোটিণ্ট সংস্করণ প্রকাশ করা হইয়াছিল । 

এই সকল পুরাতন চিত্রগুলি যে পটভুমিকাম্ধ শোভা পাইত তাহা 


২১৮ ইতিহাস 


আজ আর নাই। ড্যানিয়েল অস্থিত গঙ্গার দৃশ্যই ধরা যাউক-__কোথাও 
সোপান শ্রেণী নদীবক্ষে নামিয়াছে, তীরে মন্দির শ্রেণী শে।ভ। পাইতেছে। 
কোথাও ব! প্রাচীন বটবৃক্ষ অন্য গাছপালা ছাড়াইয়া মাথা তুলিয়াছে। 
রাসেল ষ্রাট এবং থিয়েটর রোভে অধুনাজুপ্ত যে সকল পুরানে! ধরণের 
অট্টালিক। ছিল ভাহাদেরই বৃহৎকক্ষে এই চিত্রগুলি মানাইত ভাল । কল্পনা 
করুন একটি উচু ‘বাংলো’ ধরণের ঝাড়ী__বাশের কানাত, ঘেরা ায়াীতল 
বানান্দা, পুরু ইটের দেয়াল ও চারিধারে গাছের সারি ৷ প্রশন্তড অন্গজ্জেল 
কক্ষের এক পার্শ্বে আরামকেদারায় বিশ্রামরত গৃহস্থামী__পাখা টানিবার 
লোকটি কখনও বা প্রভুর মত অলস মধ্যাহ্ছে তন্দ্রাবিষ্ট, পাখাচলার একটানা 
শব্দ বা পাঙ্খাকুলির নাসিকা গর্জন ব্যতীত আর কোনও শন্দ কালে 
আসে না। সে পটহুমিকা আজ্ঞ আর নাই । বাগিচাগুলিতে কংক্রীটের 
ইমারত উতিয়াছে ; অনর্থক বাসের জ্ঞায়গ। জুড়িয়া থাকে বলিয়া ঝারান্দা গুলি 
ছাটিয়। ফেলা হইয়াডে । মাথার উপর বৈহ্যতিক পাখার প্রাণান্তকর 
সৌ স্সো শব্দের সঙ্গে আসিয়া মিশে ট্রামের ঘড়ঘড়ানি, মোটর হর্ণের 
স্বতীক্ষু আয়া; প্রঠিৎস্বী “হাপিবয়'-ওয়ালার কণ্ঠকে ছাপাইয়। উঠে 
ম্যাগনোলিয়। আইস্ক্রীম বিক্রেতার উদান্ত কষ্ঠন্বর। তাই এ যুগের 
বড় সাহেবের কলিকাতা গৃহের বৈঠকখানায় কোন বর্ণ-লিপ্তা স্বল্রবেশা 
আমেরিকান চিত্রতারকার আলেখ্য শোভা পাইবে তাহা আর বিচিত্র কি! 

প্রদর্শনীর শেষ চিত্রটি ১৮৫৭ সালের । এ বৎসরই কোম্পানীর 
শাসনের অবসান হয় এবং ভারতে পার্লামেন্টের প্রত্যক্ষ শাসন আধুনিক 
যুগের স্থচনা করে। এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই চিত্র- 
শিল্পেরও অন্তিমকাল উপস্থিত হয় । ১৮৩৯ সালে একটি নৃতন বস্তু 
আবিষ্কৃত হওয়ায় ৫* বৎসরের মধ্যে ভাস্করকে শিল্পশ্রগৎ হইতে বিদায় 
লইতে হইল। এ বৎসর ডাগের নামক জনৈক ফরাসী সর্বপ্রথম 
ফোটগ্রাক আবিক্কার করেন এবং তাহার নামে উহার নাম হয় ডগেরো- 
টাইপ । ইহার দ্রুত উন্নতির ফলে এমন অবস্থা দাড়াইল যখন কোনো 
বস্তুর যথাযথ প্রতিকৃতি তুলিয়া লইবার জন্য মানুষের হস্ত বা চক্ষুর 
কোনো নৈপুণ্যই আর প্রয়োজন হইল না। বর্তমানে ফোটোগ্রাফির 
চরম উন্নতি হইয়াছে ৷ যন্ত্র মান্থষের স্থান লইয়াছে এবং শিল্পায়নের 
স্বত্যু ঘটাইয়াছে রসায়ন 


পলীগ্রামন্ত প্রজাদিগর ছুরবস্তা 
অঙ্কয় কুমার দত্ত 

ইহ সুপ্রসিদ্ধ আগে" যে বাঙ্গলা দেশের উর্বর! ভূমিই অত্রত্য 
লোকের প্রধান উপজীবিকা । আমরা অরণ্যবাসি অসভ্য লোকদিগের 
ম্যায় মৃগয়া-মাত্রোপজীবি নহি, ইংরাজদিগের চ্চার শিজ-প্রধালও নহি, 
দেশ দেশান্তর গমন পূর্বক বাহুল্যক্ূপে বাণিজ্য নির্বাহ করাও আমাদের 
বৃত্তি নহে । আমরা! যেমন নিরুপদ্রব-স্থভাব, সেইরূপ জগদীশ্বর আমার- 
দিগকে বজ শসা-শালিনী স্ুবিস্তৃত ভূমি প্রদান করিয়াডেন। আমরা 
অশেষ অত্যাচার পীড়িত হইলেও কেবল তদীয় প্রসাদৎ অস্থাপি পঙ্জীব 
রহিয়াছি। ভূমিই হামারদের মূলধন, এবং কৃষকেরাই আমাদের প্রতি- 
পালক । কিন্তু কি আ/্ষোপের বিষয়! যাহারা এমন তিটতমি _সংসারের 
এমন সুখ-সঞ্ারক, তাহারদের দারুণ দুর্দশা দেখিয়! সদয় ব্যাকুল হয়! 
তাহার! ভুবন-প্রতিপালক হইয়াও আপনাদের উদরাম আহরণে সমর্থ 
হয় না; এক দঢিবসও নিরুদ্ধেগে সুথে যাপন করিতে পারেনা । ইহার 
কারণ অতি ভয়ানক, এবং তাহার অনুসন্ধান করাও যন্ত্রণা-জলক । মন্ব্যের 
বিষপূরিত চিন্ত,__শীঙ্তার দুনিবার লোভ রিপুই তাহাদের পরিতাপ প্রাপ্তির 
একমাত্র কারণ। মনুম্থ যখন লোভ রিপুর বশীতৃভ ত'য়েন, তখন 
পরশীড়াপ্রদান বিষয়ে অরণ্যবাসি হিংআ জন্তও তাহার নিকট পরাভব 
মানে! “যে রক্ষক সেই তক্ষক” এ-প্রবাদ বুঝি বাঙ্গলার ভূম্বামিদিগের 
ব্যবহার দৃষ্টেই সুচিত হইয়া থাকিবেক ৷ সৃস্বামী স্বাধীকারে অধিষ্ঠান 
করিলে প্রন্ছারা একদিনের নিমিত্ত নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না; কি জানি 
কখন কি উৎপাত ঘটে ইহা ভাবিয়াই তাহার! সর্বদাই শঙ্কিত । তিনি 
কি কেবল নিদ্দিষ্ট রাজন্য সংগ্রহ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন? তিনি ছলে 
বলে কৌশলে তাহাদিগের যথ। সর্বস্ব হরণে একাগ্র চিত্তে প্রতিজ্ঞারঢ় 
থাকেন। তাহারদের দারিদ্র্য দশা, সপ শরীর, মান বদন, অতি মলিন 
চীর বসন, কিছুতেই তাহার পাষাপময় হৃদয় আর্দ্র করিতে পারে না,__ 
কিছুতেই তাহার. কঠোর নেত্রের বারি-বিন্দু বিনির্গত করিতে সমর্থ হয়না। 
তিনি গ্যাষ্য রাজন্দ ভিন্ন বাটা, যথাকালে অনাদায়ি রাজস্বের নিয়মাতিরিক্ত 


২২০ ইতিহাস 


বৃদ্ধি, বাটার বৃদ্ধি, বদ্ধির বৃদ্ধি, আগমনি, পাণি, তিসাবান! প্রভৃতি 
অশেষ প্রকার উপলক্ষ্য করিয়া ক্রমাগতই প্রঙ্জা নিম্পীড়ন করিতে 
থাকেন। অনেকানেক তুন্বামি অনাদায়ি ধনের চতুর্থাংশ বৃদ্ধি স্বরূপে 
গ্রহণ করেন ।* প্রতিশতে পঁচিশ টাকা করিয়া বৃদ্ধি। ইহার অপেক্ষায় 
অনর্থ-মূলক ব্যাপার আর কি আসন্থে? ইহাতে তাহারদের সর্বনাশের 
সূত্র সঞ্চার করা,-_তাহারদিগকে পেষণ কর। হয়! ভূম্বামির ভবনে 
বিবাহ, আছ্াকৃত্য, দেবোৎসব বা প্রকারাস্তর পুণ্য-ক্রিয়া ও উৎসব-ব্যাপার 
উপস্থিত হইলে প্রজাদের অনর্থপাত উপস্থিত; তাহারদিগকেই ইহার 
সমুদায় বা অধিকাংশ ব্যয় সম্পন্ন করিতে হয় । ইহ। মাল্গন বলিয়। প্রসিদ্ধ 
আছে।--তিনি মাঙ্গন অর্থাৎ ভিক্ষা উপলক্ষ্য করি! বলপূর্বক অপহরণ 
ক্ররেন,_ ভিক্ষুক নামগ্রহণ করিয়া দন্ুযবৃত্তি সাধন করেন 1 যে বৎসর 
ছুইতিনবার এরূপ ভিক্ষা! না হয়, সে বসরই নয় । রাজন্ৰ সঙ্গলনেব হ্যায় 
ইহাও নির্দিষ্ট প্রণালীক্রমে সংগৃহীত হয়, এবং তৎপরিশোধে কিঞিস্মাত্র 
ক্রুটি জস্মিলেও প্রঞ্জাদিগকে অতিশয় অনুচিত শান্তি ভোগ করিতে হয় । 
সম্বানী যে উপলক্ষ) করিয়া এইরূপ নিষ্ঠ,র ব্যবহার করেন, তাহা নিতান্ত 
অমূলক হইলেও হইতে পারে, * কিন্তু প্র্নাদিগকে তাহা দিতেই হইবে 
তাহাদিগকে সে গুরুতর দুর্বহ ভার প্রাণপণেও বহন করিতে হইবে । 





= কলিকাতার দক্ষিণ দিকন্ব এক ভুদ্বানির এইরূপ বহার অরবণ করা গেল 
যে নিৰ্ধিষ্ কালের পর এক বৎসরের মধ্যে যত রাজ্য আদায় হস শতকরা 


২৫ টাকা করিয়া তাহার বৃদ্ধি গ্রহণ করেল। 

+ কলিকাতা বাসী ব্ৰাহ্মণ কুলোস্তব কোন প্ৰসিদ্ধ তুদ্বামী একল! আপনার 
অবিকারশ্থ প্রজাদিগকে কহিয়াছিলেন, “ওহে বাবা সকল! আমি ব্রাহ্মণ, এক 
সুষ্টি কিয়া চাউল তিক্ষা দিলে আমার যথেষ্ট হর” । ইহ শুনিয়া তাহার। সকলেই 
কিছু. কিছু প্রদান করিলেক। তাহারা অতি সরল স্বতাব? তাহার কুটিলতাব 
অবগত হইতে পারিল লা। কিছু দিন পরে তিনি সমুদ্রার তখুলের সমষ্টি 
করিয়। তাহার ১০০০ টাকা মূল্য নিরূপণ করিলেন, এবং এই অথওয আক্তা প্রচার 
করির! দিলেন, যে প্রজাদিগকে বৎসর বৎসর এই ১৫০০ টাকা! ফরিয়া প্রদান 
করিতে হুইবেক। প্রথনে যাহ! ভিস্ষ? ছিল, পরে তাহা! বাধিক হইল। কেমন 
প্রবন্ষন! ! কি অত্যাচার ! 

* প্রাদ্গ ছুই বৎসর হইল কলিকাতার আর এক ভু-স্বানী আপনার পছ 
নির্বাণ উপলক্ষ্য করিয়া স্বাধিকার প্রন্াদিগের নিকট হইতে-ধন সংগ্রহ করেন ॥ 
শে বন ধনাগারে সঞ্চিত ব! ইঞ্জিয়ের উপতোগ দমাধালাথেই সাম হইয়। থাকিবেক । 


পলীএনেস্ প্রজাদিগের দুরবস্থ। ২২১ 


এইরূপ প্রজাদের গুহে কোন কর্শ্ম উপস্থিত হইলে ভুন্থানির খরতর 
দৃষ্টি ততুপরি তৎক্ষণাৎ পতিত হয়। তাহারা যদি নানস করে, সানন্দ 
হৃদয়ে প্রিয় পুত্রের বিবাহ দিবে, পীত মনে নাত বা পিতৃকৃত্য সমাধা 
করিবে; দেব-গৃহ, ইস্টকা-গৃহ, দেঝোৎসব বা অন্য কোন মঙ্গল কর্মের 
অনুষ্ঠান করিবে, তবে হৃন্বামিকে তাহার শুষ্ক দান না করিলে নিস্তার 
নাই। ভূত্বামির গোনাস্তা গৃহ আক্রমণ করিলে তাহাকে বিদায় না 
করিয়া কর্শ্মারস্ত করে কাহার সাধ্য ? তাহাকে বিশিষ্ট রূপ পরিতুষ্ট না 
করিলে যজমান ক্রিয়ারস্তের অনুমতি করিতে পারেন না,_পুরোঠিতেরও 
সঙ্কল্প করিতে সাহস হয় না। এইরূপ গ্রামস্থ সমস্ড লোকে একবাক্য 
হুইয়! কোন দেবোৎসবের ৭" উপক্রম করিলেও তৃদ্বামির ভাগ সৰা 
উপস্থিত করিতে হয় । 

এই প্রকার ক্রনাগত নিষ্পীড়িত হইয়! কোন্‌ ব্যক্তি স্বীয় ইচ্ছ।তে দান 
করিতে পারে £ হুন্জামির পুনঃ পুনঃ শোষণের পর দীনছৃঃখা প্রল্রাদের 
আর কি অবশিষ্ট থাকে, যে তদ্বার। তাহাপ্র লোভকুণ্ডে অনবরতই আহুতি 
প্রদান করিবেক£ অতএব তাহাদিগকে খণজালে জড়িত হইতে হয়, 
এবং এ প্রকারও ঘটে যে যৎকালে কেহ নিতান্ত অপার্ধ্যমাণে ভূম্বামির 
ছরস্ত দূত হত্তে বিন্ত সনর্পন করিতেছে, তৎকালেই উত্তমর্ণের নিষ্ঠুর 
বাক্য স্মরণ করিয়। তাহার অস্তঃকরণ ব/কুলিত হইতেছে । 

কেবল ধর্শ্মের কর এাহণ করিয়া ভুস্বামি নিরস্ড নংহেন ; কুকর্শ্মের 
উপর করস্থাপন করিয়া ধনোপায়ের প্রশস্ত পথ প্রস্তত করিয়াছেন। 
ইহা ‘বাজে আদায়ের" প্রধান অঙ্গ । এ শব্দের কি বিষম তাৎপধ্য ! 
কত চুরি, কত কলহ, কত জ্ঞণহত্যাই ব! ইহার অনস্তস্থ'ত রহিয়াছে! 
এই সমুদায় কার্যের স্ুচ্যগ্রব সুস্ষ্স সন্ধান পাইলেও তাহার সুশিক্ষিত 
দৃতেরা্ট তৎক্ষণাৎ দোষি ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া দারুপ ছুধ্যবহার সহকারে 
প্রভু সমীপে উপস্থিত করে। রান শাসন করা তাহার উদ্দেশ্য নহে, 
স্বাধিকারে দুক্কি_য়ার অনুষ্ঠান না হয় এমনও তাহার মানস নহে, কেবল 
ধনতৃক্কাকে চরিতার্থ করাই তাহার একমাত্র প্রয়োজন ৷ যে কোন প্রকারে 
হুউক, লোভানলে আহুতি দান করিতে পারিলেই তিনি কৃতকৃত্য হয়েন, 
এবং তাহ! হইলেই দোষির সকল দোষ খণ্ডন হয়। কত শত ব্যক্তি 
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তাহার বা তাহার কোন কর্ণ্মচারির সঙ্গিধানে মধ্যে মধ্যে কৃত পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত সমাধান করিয়া নির্ভয়ে ও নিংসংশ্রয়ে মনোবাছ পূর্ণ করিতে 
খাকে। তিনি এ প্রকার লোককে ভূমি অপেক্ষায় উপকারি বোধ করেন। 
তাহার দূষিত চিত্ত কখন কখন তাহারদিগকে উপায়ক্ষম পুত্র বলিয়াও 
শ্বীকার করিতে পারে ৷ 

পাঠকবর্গ এতাবস্মাত্র পাঠ করিয়াই ভূস্বানির চরিতাখ্যান ও 
প্রঙাদিগের তুঃখ বর্ণনার শেষ হইল মনে করিবেন না, ডাহারদের 
রোদনের আরও বিস্তর কারণ রহিয়াছে । যাহার! স্ব্বীয় বুদ্ধি বলে 
এত প্রকার নিস্পীড়নের উপায় স্থষ্টি করিয়াছেন, তাহারদের পংক্ষ 
দেশাধিপতিদিগের বহু-বুদ্ধি-নিষ্পন্ন কৌশল সকলের অনুকরণ না কর! 
কখনই সস্তাবিত নহে । অতএব অনেকানেক ভূস্বামি শ্বেচ্ছান্ুসারে 
স্বাধিকার মধ্যে পথের শুস্ত * দ্রব্যের কর, এবং বাণিজ্যের একচেটেও, 
স্থাপন করিয়াডেন। সংপ্রতি এক ভূম্বামির বিষয় আবণ করা গেল, 
তাহাকে সমধিক 'ুন্ত দান না করিলে কোন ব্যক্তি লবণ বিক্রয় 
করিতে পারেনা, এবং তাহার অধিকারস্থ জনপদে বাজার ভিন্ন অন্য 
স্থানে দ্রব্য বিক্রয় করিবার নিয়ন নাই, কেন ন। তাহা হলে সাহার 
ছনিবার লোভ রিপুর যথেষ্ট উপভোগ লাভ সম্ভব হয়না *। হায়? 
কোন কোন দেশীয় প্রক্তাদের লিছ শরীরও স্বায়ত্ত নহে, তাহারা গলদ্‌ 
ঘশ্্দ কলেবনে সনু দিবস ভূন্বাসির কর্ম করিলে উচিত বেতনের 
চতুর্থাংশও প্রাপ্ত হয়না । যে দিবস তাহার! ভুস্বামির কার্যে নিযুক্ত 
হয়, সে দিবস অতি অশুভ জ্ঞান করে; তদীয় সংবাদ প্রান্তি মাত্রে 
তাহারদের মুণ্ডে যেন বন্ধাঘথাত হয়। প্রজারা ধন্য ! তাহারদের সহিষ্ুু- 
তাকে শত শত সাধুবাদ প্রদান করিতে হয়। তাহার! চিরজীবল দাবদাহে 





= কলিকাতার দক্ষিণাংশে এক ভূ-শ্বামনী গাড়ী ও গরুর উপর শুল্ক স্থাপন 
করিযাছিলেন। করেক বৎসর হুইল প্রজারা তল্রিমিত্তে রাঘ-বিচারালরে অভিযোগ 
করাতে তাহার ধল-দণ্ড হয়। 

* তাহাকে প্রতি ননে তিন আন! করিয়া লবণের শুদ্ধ দিতে হয়, নতুবা 
তাহার হপ্ড হইতে কোন ক্রমে পরিত্রাণ প্রান্তর উপার নাই । এই দান্ত ভু-স্বাযী 
লবণ ও অঙক্গান্ত ভ্রব্য বিক্রহাদি বিবরে স্বাধিকার সন্নিহিত অস্ত অঙ্ত অধিকার্ব 
লোকের উপরও এই প্রকার দহ্াবুস্তি করিস থাকে। 


পল্লীঞা।মন্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা ২৩ 


দক্ষ হইবে জানিতেভে, তথাপি দেশ ত্যাগ করেনা? তাহার! যদি 
স্বকীয় ভুূশ্বামিদিগের স্যায় লিশ্্ায়িক ও স্ষেহশুন্য তইত,-__মাতৃতুল্য 
জন্মভূমির মায়া এককালে পরিত্যাগ করিত, তবে এত দিলে বঙ্গ ভূমি 
শ্রশান-ভূমি সদৃশ জন-শৃন্ত হইয়া যাইত ! মাতর্যঙ্গ-ভূমি ! কেবল তোমারি 
অপার শুঁদার্য্য গুণে তাহারা জীবিত-বান্‌ আছে,-_কৃষীবলকুপ অভাপি 
নির্মূল হয় নাই ! 

এখন এক অধিকারের অনেক অংশি হইলে তত্রত্য প্রজাদের পক্ষে 
কি ভয়ানক ব্যাপার হয়, তাহা পাঠকবর্গ সনে মলে বিবেচনা করুন ; 
তাহা বাক্যের বচনীয় নহে ; তাহারদিগকে অবশ্যই প্রতিজনকে এইরূপ 
ভিক্ষা, প্রদান করিতে হইবে । ইহা যথার্থ বটে, যে সমুদায় ভূন্বামির 
সমান স্বভাব নহে, কিন্ত ইহাও নিশ্চিত যে দশল্নের মধ্যে একজনকেও 
শান্ত দেখা যায় না। 

যে সকল ভূম্বামি আপনার অধিকারে অবস্থিতি করেন না, তাচারদের 
প্রজাদিগকে কেহ যেন সুখি বোধ না করেন। তাহারদিগকে ভৃম্বামির 
ভন্মরে ভ্রতক্গ ও রক্তাক্ত লোচন দৃষ্টি করিতে না হউক, কিন্তু তাহার 
নিয়োজিত ব্যাত্র-সম নিষ্ঠ,র-স্বভার কর্ম্মচারিদিগের কঠোর হত্ডে সর্বদাই 
পতিত হইতে হয়। তাহারদের কর্ণকুহরে গোমান্ভা ও নায়েব শব্দ বন্- 
নির্থোষের ম্যায় ভয়ানক বোধ হয়। তাহারা বিজ্ঞাতীয় নাম ধারণ 
করিয়া বিজ্ঞাতীয় যাতনা প্রদান করেন। তাহারদের শ্ঠায্য রাজস্ব ও 
স্বীয় প্রভুর বহুবিধ ভিক্ষা আহরণ করাতেই প্রজাদিগের ক্রেশের একশেষ 
হুইয়া উঠে। পরন্ত যে সকল অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতক নির্দয় ব্যক্তি নিজ 
প্রভুর সর্বব্থ হরণে প্রস্তুত, তাহারা আপনার অধীন, যোত্রহীন, সহায়বিদ্ধীন 
প্রজাদিগকে শিম্পীড়ন ন) করিয়া কি কখন ক্ষান্ত থাকিতে পারে ? বিশেষতঃ 
তাছারা অবশ্য কোন অস্থুর কুলেরই নিকট এই নরক-সাধন উপদেশ প্রাপ্ত 
হইয়াছে; যে কর্শস্থলে চৌধ্য করিলে, _দস্ক্যবৃত্তি সাধন করিলে,__ কাহারও 
বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেও অধর্শ্ম,নাই ৷ যাহারা এসব মন্ত্রে দীক্ষিত 
হইয়াছে, তাহার! সকলে সর্ধবনাশ করিয়াও মহা আড়ম্বরে ব্যয় ব্যসন পূর্বক 
আমোদ-প্রমোদ' ও নাম সুখ্যাতি বিস্তার করিতে পারিলে তাহাতে কেন 
বিষুখ' হইবে? অতএব নায়েব আর গোমান্ডা নিতান্ত নির্শ্মায়িক হইয়া 
প্রজার উপর নানা প্রকার উপদ্রব করে। ভূ-স্বামির নিরূপিত ভাগ 
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আহরণের পূর্ব্বেই আপন আপন ভাগ এাহণ করে এবং সুভ্যঞ্রাবৎ স্ুস্ম 
ছল পাইলেই প্রজার ধন হরণ করিতে থাকে । বনচর বাসর বরাত তাহারদের 
অপেক্ষায় কত অনিষ্ট করিতে পারে ? ফলত: তাহারদের নি উদর পূণ হইলেও 
প্রজার নিস্তার নাই । কোন্‌ দস্থ্য স্বদলম্ সমস্ত লোককে হৃত বস্তুর অংশ 
না দিয়া নিষ্কৃতি পাইতে পারে ? অতএব তাহারা আপনার ও স্বসম্প্রাদারি 
লোকের ধন-তৃষ্ণাকে চপ্সিতার্থ এবং দীর্থোদর সদর অ!মলাদিগের সঙ্মিধানে 
স্বীয় পাপের প্রাফশ্চিত্তোপযোগি যৎকিঞ্চিৎ উপস্থিত করিবার নিমিত্ত 
নির্ধন নিরাশ্রয় প্রদ্ধাদিগকে যে প্রকার ঘোরতর যাতনা দেয়, 
তাহা শ্মরণ করিলে পাষাণময় চিত্তও দ্রব হইয়! যায়। বন্ধন, প্রহার, 
কারা-রোধ, অনশন ইত্যাদি দুঃসহ দুশ্চিন্ত্য যন্ত্রণার আলোচনায় আর 
ধৈর্য্য রাখা অসাধ্য । এ সমুদায় লোক-সংহারক কাণ্ড হর গ্ ভূ-স্বামিদের 
অসম্মত নহে । কত কত ভূম্যথিকারি রাজস্ব-বৃদ্ধি ও অন্য অন্য যাবতীয় 
নিম্পীড়ন প্রস্তাবে প্রজাদিগকে অসম্মত দেখিলে তাহাদিগকে প্রহার করে, 
যৎপরোন।ি ক্লেশ দেয়, স্বনিয়োঞ্জিত দন্দ দল দ্বারা সর্বন্দ হরণ করায়, 
এবং ব্যক্ত করিতে হৃদয় বিদীণ হয়, যে কখন কথন তাহাদের গৃহ দাহ 
করিয়াও সর্বস্ব নাশের উপক্রম করে। নিরশ্র নেত্রে এ সমত ভগ্নানক 
ব্যাপার বর্ণনা করা কি মন্ুয্যের সাধ্য ? এ সমুদায় চিণ্ড। করিলে চিত্ত 
অবসন্ন হয়, অঙ্গ অবশ হয়। এ সকল শ্রবণ করিয়। যাহার অস্তঃকরণ 
ব্যাকুল না হয়, সে অবশ্য পাযাণবৎ জড়পিও হইবে, সন্দেহ নাই! 
হে পাঠক-বর্গ ! তাহারদের অন্তদ্দাহ নিবারণের কোন গুঁষধ থাকে তবে 
চেষ্টা কর। কোন্‌ ব্যক্তি এমন হত-চেতন আছে, যে এ সমন্ড দারুণ দুঃখের 
বিষয় পাঠ করিয়া তৎপ্রতিকারার্থে চীৎকার না করিবেক ? “মুক মন্ুয্যও 
বাক্যাভাবে অজ্রস্র অশ্রু নিতআ্রাব করিতে থাকিবে । 

এ পর্যন্ত যাবৎ বিলাপ করা গেল, কেবল ভু-স্বামি এবং তাহার প্রধান 
প্রধান অন্ুচরেরাই তাহার উদ্দেশ্য । তস্িন্র অন্য অন্য লোকেও প্রজাদিগকে 
ক্লেশ দিতে ক্রটী করে লা। পলীগ্রামে যাহার পরিমাণে সম্পত্তি ও প্রভুত্ধ 
বৃদ্ধি হয়, তৎপরিমাণে তিনি লোকের উপর অত্যাচার করিয়! স্বকীয় ক্ষমতা 
প্রদর্শনার্থ গ্রাতিজ্ঞারূঢ় হয়েন। সমগ্ড লোক আমার আয়ত্ব ও বশীভূত 
থাকুক, ইহাই সকলের নিতান্ত বাসন! গৃহন্থামী অবধি ভু-স্বামি পথ্য 
সমুদায় ব্যক্তিরই এই নিগৃঢ় বাঞ্॥ ভু-ম্বামির সংসার-সংক্রাস্ত কোন ক্ষুত্র 
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কর্স্মেও যিনি নিযুক্ত থাকেন, তাহার প্রভাবের আর পরিসীনা থাকে না; 
বাজার সরকারও রাজ্জার তুল্য প্রভুত্ব ও পরাক্রন প্রকাশ করে । এাসের 
মধ্যে যিনি অগ্ান্য অপেক্ষায় কিঞ্চিৎ ধনবান, তাহার অভিলাষ যে আর 
আর সকলেই ঠাহার দ্বারস্থ থাকে, _-সকলেই তাহার দাস হইয়া সেবা 
করে। তাহার মনক্ষামলা কতক পূর্ণ হয়ও বটে; যাহার সহিত তাহার 
সম্পর্ক মাত্র নাই, তাহারও উপর তিনি কর্তৃত্ব করেন _তাহারও দণ্ড 
নিষ্কৃতির কর্তা হয়েন। হা! যে দুর্ভাগ্য মন্তব্য এক কালে ক্ষুদ্র প্রজা 
থাকিয়া অপেক্ষাকৃত ধনাচ্যদিগের অশেষ উপদ্রব সহা করিয়াছে, সেও 
দৈবাৎ, সাগ্ন হলে যাবতীর ফোত্রহীন লোকের উপর বিধন অত্যাচার 
আর্ত করে। 

যদি তিনি আপন গ্রামের ইজ্ঞারদার হয়েন, তবে আর কাহারও নিষ্যার 
থাকে ন! । তাহার অতিপ্রহ্ৃত লোভরূপ ছুতাশনশিখ! হুন্বানির অপেক্ষায় 
দীর্ঘ হওয়াই সম্তাবিত । তিনি সেই লোভাঘ্ির উপভোগ আহরপার্থে 
ভুন্বামি-সংস্থাপিত নানা প্রকার নিষ্পীড়ন প্রণালীর কোন ভাগই পরিত্যাগ 
করেন না, বরঞ্চ সর্কপ্রঘত্ে তাহার বৃদ্ধিরই চেষ্টা পায়েন। বিশেষতঃ প্রজারা 
তৃম্বামির চিরন্তন ধন; তাহার! এককালে উচ্ছিন্ন না যায় ও অধিকার 
পরিত্যাগ না করে, ঠাহার এমত বাসনা অবশ্যই থাকিতে পারে । কিন্ত 
ইঞ্জারার নিক্গপিত সময় অতীত হইলেই ইজারদারের স্বত্বলোপ হয়, সুতরাং 
প্রজাদের প্রতি তাঁহার কহ সঞ্চারের সম্ভাবনা কি? নিঃশেষে ধন শোষণ 
করিতে পারিলেই তাহার মঙ্গল । বিশেষতঃ ভূত্বামি তাহার নিকট যাদৃশ 
নিক্ষর্যণ করিয়া করগ্রহণ করেন, তাহাতে তাঁহার লাভভাবের তাদৃশ সম্ভাবনা 
থাকে লা। অতএব তিনি স্বীয় লাভ প্রত্যাশায় উপায়ান্তর চেষ্টা করেন__ 
বিবিধ প্রকার কুটিল কৌশল কল্পনা করিতে থাকেল । প্রজার সর্ধবনাশই 
সেই সকল বিধম মন্ত্রণার একমাত্র তাৎপর্য : তাহার! ভূম্বামিকে যত রাজজ্ৰ 
প্রদান করিত, ইজারদারকে তদপেক্ষায় চতুর্থাংশ অধিক দিতে হইবেক ক । 
কল্য যে ভূমাধিকারির লক্ষ মুদ্রা রাদ্রন্ব ছিল, অন্ত তাহাতে আর পঞ্চবিংশতি 
সহস্র যুক্ত হইল ! অতএব ইঙ্জারার নাম শুনিলে প্রজাদের হৎকম্প না 
হইবে কেন ? 





* দাহার যত শক্তি. সে তত বল প্রকাশ করে। অতএব প্রতি টাকার কেহ ছুই 
আনা, কেহ হিল আনা, কেহ চারি আনা করিয়া ইজার্দারি লয়) 
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এক্ষণে যাহারদিগকে উপযুযপরি ভ্রমীদার, পত্তনীদার, ইন্ছারদার ও 
দরইজারদণার এই চারি প্রভুর লোভানলে আহুতি দান করিতে হয়, তাহার! 
যে কি প্রকারে প্রাণধারণ করে, তাহা ভাবিয়া স্থির করা যায় লা। 
তাহারদের দারুণ ছুদ্দিশা বাক্য পথের অতীত ৷ 

দুঃখের আর অস্ত নাই, প্রল্জাসীড়নের প্রধান প্রধান অঙ্গের বিবরণ 
এখনও অবশি রহিয়াছে । তাহার এক অঙ্গের নাম ফৌজদারি উপদ্রব ॥ 
এ নাম অবণমাত্র কোন্‌ ব্যক্তি না কম্পিত-কলেবর হয় ? পঞ্চম-বর্ধীয় 
বালকও থান) ও দারোগার প্রসঙ্গ শুনিয়া সভয়ে মাতৃক্রোড়ে গিয়া নিলীন 
হয়! তদবধি কেমন প্রগাঢ় সংস্কার জন্য] যায়, যে চিরজীবনই তাহার- 
দিগকে ভূত-প্রেত শ্মশানাদির ম্যায় ভয়ঙ্কর বোধ হয়। পথমধ্যে কোন প্রচণ্ড 
স্ত্তি ফৌজদারি লোকের সহিত সহসা সাক্ষাৎ হওয়া কত ভয়েরই বিষয় ! 
ফলত; পল্লী ্রামস্থ ইতর লোকদিগের পক্ষে এ সংস্কার অমূলক নহে, দারোগা! 
ও তৎসংক্রান্ত কর্ণ্মচারিদিগের প্রসিদ্ধ দুর্ব্ব্যবহার স্মরণ করিলে হৃদয়ের 
শোণিত শুদ্ধ হইতে থাকে! চৌর্ধা, দন্ম্যবৃত্তি বা তদন্ুরূপ কোন ব্যাপারের 
অনুসন্ধান প৷ইলে তিনি স্বসম্প্রদায় সমভিব্যাহ!রে এামসধ্যে সমাগমপূর্ববক 
অশেষপ্রকার অত্যাচার আরস্ত করেন । যিনি এমন মনে করেন, যে কেবল 
শাস্তি রক্ষ। ও কলহ নিবারণ তাহার উদ্দেশ্য, তিনি তাহার মনোগত বিষপুরিত 
নিগুড় অভিপ্রায় কিছুই অবগত নহেন! কেবল লোতের উপভোগ আহরণ 
করাই তাহার একমাত্র প্রয়োজন । প্রদ্ার৷ তাহার নৃশংস স্বভাবের কার্য 
পুনঃ পুনঃ ভোগ করিয়াছে ; অতএব যেমন স্বগগণ মাংসাদ হিংস্র জন্তুর 
ভয়ে চতুন্দিকে পলায়ন করে, সেইন্ধপ তাহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার 
শঙ্কায় নানা স্থানে অপ্রকাশিত হক্টয়। থাকে। সেদিন তাহারদের সমস্ত 
কৰ্ম্ম ক্ষতি ও উপভ্রীবিকার নিবৃপ্ডি হয় ॥ কিন্ত তাহার ভীষণ দৃষ্টি হইতে 
সকলের পরিত্রাণ পাইবার বিষয় কি? যাহার! কোন প্রকারে অপসরগের 
উপায় না পায়, তাহারদিগেরই রিষম সঙ্কট উপস্থিত ? প্রথমে ব্রেশ, অবশেয়ে 
ধনক্ষয় । দারোগার দীর্োদ্র পুরপার্থে কিছু কিছু অন্নদান না করিলে 
তাহারদিগের কোন ক্রমেই নিস্কৃতি নাই। তিনি এইরূপে যত পারেন, 
সংগ্রহ করিয়া পরিশেষে দল্গয বা সন্কিচৌর যে গৃহস্থের সর্ধ্বনাশ করিয়াছে 
তাহার উপর সর্ব্মপ্রযত্রে আক্রমণ করেন এবং তাহার যাহ! কিছু অবশিষ্ট 
থাকে, তাহারও কিঞ্চিৎ ভাগ এহণপূর্ববক গ্রীতমনে প্রস্থান করেন! তাহার 
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অধিকারে নরহত্য। হইলে ভাশার পরাক্রম চতুরশুণ বৃদ্ধি হয়। গ্রামন্ধ 
লোকে ফৌজদারির প্রকাণ্ড কাণ্ডভয়ে সে বিষয় জাপ্য রাখিবার যত মত্ত 
করে, তাহার লোভরিপু তত প্রবল হইয়! তাহার চরিতার্থতা সাধনের চেষ্টাও 
তদনুরূপ বৃদ্ধি হয়! এই তাহার উদ্দেশ্য এবং ইহাই ঠাহার কাধ্য ! 

এইরূপে পল্লীএ্ানন্থ প্রজার! সকলের সমবেত চেষ্টায় দিন দিন ৈন্ত-দশ! 
প্রাপ্ত হইতেছে,_ দশের বড়হন্ত্রে স্বাসাগত প্রাণ হইয়াছে । তাহারদের এই, 
মুমুৰ্ম অবস্থায় যদিও কেহ কেহ ভিষগ, বেশে আগমনপূর্বক ঠঁষধ প্রদান 
করে, কিন্তু সে অতি ভয়ঙ্কর ওধধ ; তাহাদের রসায়ন চিকিৎসায় হন্তপি 
আপাততঃ রোগের প্রকোপ দমন হয়, কিন্তু তদীয় বিষহ্হালায় শরীর ও যন 
চিরভ্রীবল জ্বালাতন হইতে থাকে, এবং সেই ভেষজ বিষেই অবশেষে শেষ 
দশ! প্রাপ্তির সম্তাবন। থাকে । এই সমস্ত মহান্রন সংন্তক বিষদ বৈভ্ঞের 
হস্তে পতিত হইলে নিস্কৃতির পথ এক কালে ক্রুদ্ধ হয়। মহাক্ষন মূলধনের 
অর্ধ ব| তদনদ্ুরূপ সমধিক বৃদ্ধিলাভ ব্যতীত ঝণদান স্বীকার করেন না, কারণ 
তন্তিম্ন তাহার অর্থ-পিপাসা সম্যক চরিতার্থ হয় না, * অতএব ছঃখী 
প্রজাদিগকে উপায়াস্তর বিরহবশতঃ সুতরাং তাহাই অঙ্গীকার করিতে হয় ॥ 
মূলধনের বৃদ্ধি দিন দিন বৃদ্ধি হইয়। তাহারদের বিনাশের কারণ হয়! 

যিনি এই সমস্ত চিন্ত-বিদারণ ব্যাপার আন্ভোপান্ত পাঠ করিলেন, 
তাহার আর প্রক্জাদের ছর্দণার কারণ ব্রিজ্ঞাসর অপেক্ষা! নাই। অনেকে 
কহেন, তাহার! এত নিববীধ্য, শ্কৃত্তিহীন, ভীরুস্বভাব কেন? হায়! যে 
অনাথ কৃষাণের। অহরহ নিম্পীডিত, তন্রিত, মানত্রষ্ট ও শরীরে আহত হয়; 
যাহার! ধন-প্রহুত্ব-বিশিউ সকল লোকেরই অত্যাচার ভয়ে সর্বদাই শঙ্কিত $ 
যাহার! ক্ষুদ্রাশয় দয়া-শৃম্য বার্চ(ষিকেরও দাস, এবং কি জনি কোন্‌ পথে 
উগ্রমুণ্তি মহাজ্রনের সহিত সাক্ষাৎকার হয় এই আশঙ্কায় সদাই অস্থির, 
তাহারদিগের কি কখনো বীর্য ও সাহসের সম্ভাবনা আছে? সেই অধীন 
দীন ব্যক্তিরা মনোমধ্যে কেবল অত্যাচার, ধনক্ষয় ও অনাহারেরই আলোচনা 
করে,__রজ্রনীতে নায়েব, দারোগা, গোমাস্ডা, নালিশ, দণ্ড এই সকলই বে 





* কেহ কেছ প্রতি টাকার অর্ধ আল! এবং কেছ কেছ এক আনা 
মাসিক বুদ্ধি গ্রহণ করে। যাহার! বাস্ছের বাড়ি দেয়, তাহার! সংবতসরে স্বদ্ধি 
স্বরূপে মূল ধাক্কের অর্দ্ধেক প্রান্ত ছত্ব। শতকরা ৫০ ও ৭৭ টাকা বুদ্ধি] 
ইছার পর "ুয়ক্কর ব্যাপার আর কি আছে! 


২২৮ ইতিহাস 


দেখে! জব্দ্র-সম্থ'প-নাশিনী লিদ্রাও তাহারদের উদ্েগ দুলাকরণে সমর্থ 
নহে! তখনও তাহারদের অপার চিন্তার্ণৰ নিভরঙ্গ তয় না! তাহাঙ্দের 
অনাহারে প্রাণ বিযোগও অসম্ভব নহে । তাহারা যে মনোরন আলাকে 
অবলম্বন করিয়া সশ্বৎসর অশেষ ক্লেশ স্বীকার করে,_ দাবানলে কলেবর 
দ্ধ করে, তাহা 9 সার্থক হত না। যতকাল তদীয় ক্ষেত্রে সতেজ হ্যাম-ব্ণ 
শন বুক্ষস্কল বন্গিত হইতেছিল, তাবৎ তাহার শোনা বৃদ্ধি হঈতে দেখিয়া 
তাহারদের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল তইত। ততদিন তাহারা “আমার ক্ষেত্র” 
"আমার শহ্যণ বলিয়া অতি অপুর্ব সস্তা সম্ভোগ করিত । কিন্তু গৃহে 
আনিবামাত্র সে সমস্ত আর তাহারদের নহে । তৎকাল পর্য্যন্ত যত রাজন 
অনাদায়ি থাকে, তন্নিমিত্ত ভূম্বামির ছুরস্ত দৃতেরা আবিলছেই তদুপরি 
আক্রমণ করে, এবং তদনম্তর গ্রুচগুমুত্তি উত্তমর্ণ আগমন করিয়া সমুদায় শস্য 
নিঃশেষে তাহণ করেন পা । তখন তাহারা সঙ্গৎসরের আশায় নিরাশ ও 
ভগ্মোৎসাহ হয়! নিতান্ত নিংস্দ ও নিরলস হয়। এইকপ হতস্স্স তয়াও 
কোন কোন এদেশীয় অক্ষুদ্দ প্রজারা প্রনবর্ধার তল্গ আহরণে উদ্যোগি হয়! 
তাহারদের কি কঠোর প্রাণ! কি অসাধারণ ধৈর্য্য! কি অভাবনীয় 
সহিষ্ণুত। শক্তি ! তাহার! পৃর্র্বকৃত ক্লেশের সমুদায় ফল পরঙত্তে সমর্পণ 
করিয়া স্বোদর পৃরণার্ণে পুনর্ববার ভূমি কর্ষণে প্রবৃত্ত হয়। সমস্ত উৎকৃষ্ট 
শান্ত পরার্থে পরিত্যাগ করিয়া আপনারদের নিমিত্ত চিন! প্রভৃতি ক্ষুদ্র শস্য 
বপন করে এবং পরে তাহাই ভোজ্ঞনপূর্ববক কোন ক্রমে প্রাণ ধারণ করিয়া 
থাকে। অন্য এদেশীয় প্রস্তার তদহুরূপ উপায়াভাবে উত্তমর্ণ সন্মিধানে 
ধাপ ঝ্চণ গ্রহণ করে,_-গলদেশে অমোঘ নৃত্যুপাশ বঙ্গন করে। হায় ! 
যাহারা যাবতীয় লোকের ভোজ্য বন্ত প্রত্তত করে,_যাহার:দের পৃষ্টিকারক, 
বলাধায়ক, শ্রমোপযোগি দ্রব্য ভক্ষণ করা নিতান্ত আবশ্যক, তাহারা 
স্ুপ্রতুলরূপে কিন্বা সামান্যরূপেও জঠরানল নির্বাণ করিতে পায় না 

ভাহারদের কায়িক ব্লেশ ও তদীয় ফলের পরষ্পর বিপর্ষ্যয় বিবেচনা 
করিলে অধৈর্ধ্য হঈতে হয়! তাহার! এইরূপে দুঃসহ হুঃখার্ণবে নিমগ্ন 
থাকিয়া কি প্রকারে জ্রীব্তিবান থাকে ! পরমেশ্বর তাহারদিগকে লোকাতীত 

+ অনেকানেক ভূগ্বাহিও শ্রজাদিগকে ধন দান করেন। এমত্ছলে তিনিই 
তাছাদের মরণ জীবনের একছান্র কর্তা। তিনি একাকী সমুদয় শশ্ত লইয়া 
শৃহুসাৎ করেন। 





পঙ্গাআাদস্ছ প্রজাদিগের দুরবস্থা ২২৯ 

তিতিগ। শক্তি প্রদান করিয়াছেন সন্দেহ লাই ।_ উত্তপ্ত শৌহদগ্ড হদয়মধ্যে 
প্রবেশিত হইনেও সেই ধূর্চ্য় তিতিক্ষাকে পরাভব করিতে পারেনা! 
ভিদেশীয় লোকে ফি এ প্রকারে ভাবিতে পারেনা, যে তাহারা বুঝি 
অনশন ত্রত পালন করিও প্রণযাম্পদ ভূমি পদে জীবন সমর্পন করিতে 
পারে ? মস্তুকোপরি অক্তস্ত্র বারি বর্ষণ হইতেছে, তথাপি জ্ঞক্ষপণ করেনা, 
ভূমি হইতে ক্ষণমাত্র নেত্র উৎক্ষেপ ও হস্ত উত্তোলন করেন)। যখন প্রচণ্ড 
রৌন্র প্রভাবে পাষাণ বিদীর্ণ ও অরণ্য দ্চ হয়, তখনও তাহারদের 
বিশ্রাম নাই! ইঠ1 কি সানাহ্য খেদের বিষয় যে তাহার! হৃদয়ের শোণিত 
সেচন করিয়া নে ক্ষেত্র কর্ষণ করে তাহারদের পুর্বপুক্রষেরাও যাহাতে 
শরীর নিপাত করিয়া গিয়াছে, তাহার ফললাভে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়! 
অতি দুরবপ্তি বিদেশীয় লোকেরাও তাহারদের  শ্রনসাধিত শস্ত ভোজন 
করিয়া পরিতোষ প্রাপ্ত হইতেছে, ও ভাহারদের স্বহন্ডোৎপাদিত-কার্পাস 
নিশ্মিত বস্ত্র পরিপান করিয়! অঙ্গ শোভিত করিতেছে, কিন্কু তাহারা 
সামান্তরূপ 'অনান্ডাদনও প্রাপ্ত হয়না । তাহারা আগত হইয়া বহুকষ্টে 
যংস৷মান্য শঙ্ত ভক্ষণ ও ঘন মলিন চীর পরিধান করিয়। জীবন ক্ষেপণ 
করে। অনাহারী ও নগ্রপ্রায় খাকাতেও যদি তাহারদের দুখের পর্যাৰ্তি 
হইত, তথাপি অপেক্ষাকৃত অনেক নঙ্গল বিবেচনা করিতান! তাহার 
উপর আবার ভুন্বামি প্রভৃতির বন্ধন গ্রহারাদি অসহা অত্যাচার স্মরণ 
করিলে এককালে হত চেতন হইতে হয়। আর ধৈষ্যাবলম্থন করা 
নিতাস্ত দুঃসাধ্য, অতএব এইস্থানেই সমাপ্তি। কিন্তু এখনো অনাথ 
প্রজাদের দুঃখ বর্ণনার অনেক অবশিষ্টু থাকিল, তদীয় ক্লেশ আলোচনায় 
চিত্ত অনাকুল রাখিতে পারিলে বারান্তরে তাহার বিবরণ করা যাইবেক ০। 





* তস্ববোধিনী পত্রিকা ( ৪র্ঘ ভাগ, ৮১ সংখ্যা, বৈশাখ ১৭৭২ শক ১৮৫০ 
আ্ান্য ) হইতে স্ঘপিত । 


অষ্টাদশ শতাক্দীতৈ ফরাসী ভাৱতে 
ফৌজদারী দণ্ডবিধি 


( পুর্ববাছবৃত্তি ) 
আীরমেশ চন্দ্র মিত্র 


আলোচ্য মামলাগুলির মধ্যে চুরির পরই খুনের নামল! সর্বাপেক্ষা 
অধিক । অভিযোগ প্রমানিত হইলে হত্যাক!রীকে বিবিধ যন্ত্রণাদায়ক 
প্রণালীতে মৃত্যুদণ্ড দণ্ডিত করা হইত। কখনও হত্যাকারীকে কব্জি হইতে 
হ্ক্তের নিম্মাংশ কাটিয়া পরে তাহাকে ফাসীতে ঝোলান, আবার কখনও 
বা তাহার হাত পা এবং তলপেট চূর্ণ করিয়া একটী চাকায় ঘুরাইয়! তাহার 
আয়ু শেষ করিয়া তাহার ম্ৃতদেহকে পথে টান মারিয়া ফেলিয়া দিবার 
আদেশ হইত । ১০১৫ খৃঃ এক ব্যক্তি প্রমাণ প্রয়োগে খুনী সাব্যস্ত হইলেও 
প্রত্যক্ষ সাক্ষর অভাবে তাহাকে প্রাণদণ্ড ন। দিয়। যাবল্জীবন 
নৌবহরে ক্রীতদাস করিয়া রাখার আদেশ হয়। তবে অনিচ্ছাকৃত 
প্রাণহানির জন্য স্বতন্ত্র বিধান ছিল এবং বিচারক হত্যার উদ্দেশ্য প্রভৃতি 
বিশেষ বিবেচনা করিয়াই তবে চরম দণ্ডের বিধান দিতেন । ১৭৪৩ খৃঃ 
এক গোয়ানীজ সৈনিক তাহার পত্তীকে একটী চড় মারিতে গিয়৷ চড়টা 
পত্ীর কোলের শিশুর উপর পড়ে ও তাহাতে শিশুটার মৃত্যু ঘটে । বিচারে 
ঞ ব্যক্তি বেকসুর খালাস পায়। ১৭৪৭ খ্ুঃ এক কাফ্রী জানিয়া শুনিয়া 
একটী গুলিতর। পিস্তল ছু'ড়িতে গিয়া অনবধানতাবশতঃ একজনের মৃত্যুর 
কারণ হয় । এক্ষেত্রেও তাহার হত্যার কোনও অভিসন্ধি ছিল না বিবেচনায় 
সে মুক্তি পায়। আত্মরক্ষার্থ হত্যার বিষয়ও বিশেষ বিবেচনা করা হইত । 
মারামারি করিয়া কেহ কাহাকেও আহত করিলে আহত ব্যক্তিকে সয়ুচিত 
ক্ষতিপূরণ দিয়! প্রায়ই আঘাতকারীকে অব্যাহতি দেওয়া হইত । ১৭০৫ খৃঃ 
এক মামলায় আহত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ ব্যতীত দরিব্রগণের সেবায় কিছু 
অর্থ (২ পাগোদ ) দান করিবার আদেশ হণ । দলবদ্ধভাবে মারামারি 
করিলে তাহা আইনের চক্ষে দাঙ্গ। বলিয়া পরিগণিত হইত এবং তাহাতে 
কঠোরতর শান্তি হইত । ১৮১১ খবঃ এক লবণের গোলার ভারতীয় আমীনের 
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প্ররোচনায় কয়েকজন নিলিয়। ও জন ফরাপার মারপিট র "অভিযোগে 
উক্ত আমিনের যাবজ্জীবন কারাবাস এবং তাহার সঙ্গাদিগের বেত্রদণ্ড ও 
৬ মাস কারাদণ্ড হয় । লঘুতর অপরাধে শারীরিক শান্তির বিপান হইলেও 
তৎপরিবর্তে অর্থদণ্ড দিয়! অব্যাহতিলাভ সম্ভব হইত বশিয়া মান হয় ॥ 
১৭৬৭ খৃঃ কুৎস। রটালর তারা সম্ত্রমহানির এক নামলায় সরকারী উকীল 
আসামীর কান কাটিয়া লইবার আদেশ হউক অথবা তাঁহার বিনিলয়ে সে 
১৯০০০ পাগোদ জরিমানা দিক এইরূপ প্রার্থনা করেন । 

আত্মহত্যার জন্য আইনের অশ্থশাসন অতি নির্মম ছিল। এক্ষেত্রে 
মৃত ব্যক্তির লাগাল ন! পাওয়ায় তাহার মৃতদেহের উপর কঠোর নিষ্যাতন 
ও নিদারুণ অনর্য্যাদ! করিয়া এই কাধ্যের প্রতি সমাজের তত্র নিন্দ! ও দ্বণা। 
জ্ঞাপন করা হইত । ১৭৪৫ খ্ুঃ এক আত্মহত্যাকাদ্ীর দেহকে চাটাই 
মুড়িয়া ও তাহার পা গরুরগান্ডীতে বাঁধিয়া মাটির উপর মুখ স্তাপন কন্সিয়া 
তাহাকে টানিতে টানিতে বাজার অবধি লইয়। গিয়া পরে মৃতদেহটাকে 
ফাসীকাষ্ঠে লটকাইয়। পরিশেষে অশেষ ভাবে লান্িত ৫ আস্থ্যে্টিক্রিয়া 
বঙঞ্ভিত দেহটাকে ভাগাড়ে ফেলিয়া দিবার আদেশ হয় । আদ্মহত্যার ইহাই 
ছিল সাধারণভাবে বিহিত শান্তি । তবে বিশেষ 'অনন্ানুষ্টে কদাচিৎ 
এই কাঠোর আইনের ব্যতিক্রম ঘটিত ন। এমন নহে । ১৭৭3 খৃঃ 
পদ্দিচেরীর হৃতপূর্ব কারারক্ষক আত্মহত্যা করিলে আত্ুইত্যাকালে তাহার 
বুদ্ধিবিকৃতি ঘটিয়াছিল এইরূপ বিবেচনা করিয়া সরকার হইতে তাহার 
বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার করা হয় । ১৭৯৫ শ্ব: পন্চিচেপ্রীর একজন 
উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের আত্মহত্যায় স্থানীয় সমাজে গভীর বিষাদের ছায়! 
পড়ে । মৃত জাক ফিউমের ছিলেন পনিবেশিক সভার ভৃতপূর্ সভাপতি 
এবং ফরাসী বিপ্লবের যুগে পম্দিচেরী আন্দোলনেও ইনি বিশিষ্ট অশে 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংরাজগণ কর্তৃক পদ্বিচেরী দখলের পর ইনি 
মার্জাজ সরকারের হ্ার। পন্দিচেরী পুলিশের অধিনায়ক নিযুক্ত হন । সেই 
সময় তাহার নিকট গচ্ছিত ভারতীয় ব্যংসায়ীগণের প্রাপ্য ১২০০ 
পাগোদ্‌ যথা সময়ে প্রত্যর্পণে অসমর্থ হুইয়া কলঙ্ক হইতে পরিত্রাণের 
জন তিনি আত্মহত্যা করেন । তাহার অতীত কীত্তিকলাপ স্মরণ করিয়া 
স্বসেই স্ুপেরিয়র তাহার দেহের যথাবিহিত অস্ত্যেটিক্রিয়ার অন্থমতি 
দিয়াছিলেন। 


৩ 





২৩২ ইতিহাস 

সুরোলীয় সমাজে এককালে ডুয়েল লড়িবার প্রথা যে সুপ্রচলিত ও 
আদরণীয় ছিল ইহা সকলেই জানেন । অষ্টাদশ শতাক্টীর পরেই এই প্রথা 
জ্রাম্স ও তাহার অধিকৃত রান গুলিতে রাজাজ্দ্রা ছারা নিষিদ্ধ হইয়।ছিল বটে 
কিন্তু কাধ্যতঃ এই প্রথার উচ্ছেদ বা বিশেষ সস্কোচন ঘ.ট লাই। তৎকালে 
আত্মসম্মানের আবরণে সমাজ যে বিকৃত আত্মাদর পরিপুণ্টি লাভ করিত 
তাহারই এক উৎকট অভিব্যক্তি হইল এই ভুয়েল্‌ প্রথা এবং ইহার পিছনে 
ছিল লোকমতের সবাঙ্গীন সমর্থন। অনেক ক্ষেত্রেই অকিঞ্চিৎকর এমন কি 
অতি হীন অজুহাতে এই ডুয়েলের অবতারণ! ঘটিত এবং তরবারি বা পিস্তল 
লইয়া একপক্ষ অপর পক্ষকে আক্রমণ করিয়া নিহত করিত । এই 
আক্রমণ আবার কখনও কখনও এমন অতফিতে ও বিনা ভুমিকায় ঘটিত 
যে আক্রান্ত ব্যক্তির কোনরূপ আত্মরক্ষার উপায় থাকিত না। বস্তুতঃ এই 
প্রকার আক্রমণকারা জঘন্য নর-ঘাতক ব্যতীত কিছুই নহে। অথচ 
তখনকার দিনে এক পরিশ্নিত আত্ম-সন্মানের মিথ্যাদোে মুগ্ধ হষ্টয়া লোকে 
এইরূপ হত্যাকারীকে সমর্থন করিয়া ভত্যার বিবরণ সব্বপ্জযত্রে গোপন 
করিয়া তাহাকে আইনের কবল হইতে রক্ষা করিতে চে! করিত । ন্যায় 
বা অন্যায় যে কোন কারণেই হউক নিহত ব্যক্তি জনসনা.জর সহাম্ুভূতি 
হারাইয়! নিন্বাভাজন হইত । ১৭৪১ খুঃ এক মহাজনের ফরামী কর্মচারী 
কোনও কারণে তাহার কাপ্তেন সাহেবের উপর রুষ্ট হয় এবং কাণ্তেন 
পল্দিচেরী বন্দরে অবতরণ করিলে সে স্থানীয় এক বন্ধুর নিকট হইতে 
ভাহার পাস্তী চাহিয়া লইয়া! তাহাতে চড়িয়া কাপ্তেনর সন্ধানে ঘুরিতে 
থাকে । সন্ধ্যা নাগাদ পথে কাণ্তেনের দর্শন পাইয়া তৎক্ষণাৎ পাস্ধী হইতে 
নামিয়া সে তরবারি হন্ডে কাণ্তেনের উপর ঝাপাইয়। পড়ে এবং নিমেষে 
তাহাকে নিহত করে। পাক্বী-বেহারাদিগের মুখে খবর পাইয়া পুলিশ 
তদস্ত চলিলে পর এ-মামলার কোনও সুরাহা হইল না। পান্ধীর মালিক 
সাহেব বলিলেন যে তিনি সেদিন কোন বন্ধুকে তাহার পান্ধী খার 
দিয়াছিলেন কিনা তাহা তাহার মনে লাই । জ্রাহান্পের অধ্যক্ষও জানাইল 
যে পন্দিচেরী বন্দর ত্যাগ করিবার প্রাকালে নাবিকদের নাম ডাকিয়া তবেই 
তিনি কোন্‌ নাবিক অপরাধী তাহ! নিগ্জারণ করিতে সমর্থ হইবেন ॥ 
অর্থাৎ তখন তো ভ্ঞাহাজে আরুঢ় নাবিক পন্দিচেরী সরকারের নাগালের 
বাইরে চলিয়! যাইবে। 'যাহাহউক হত্যাকারী নিরংকুশভাবে পলাইবার 
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অবকাশ পাইল এবং বিচারে তাহার বিকল্লে কাসীর হুকুম হইল ॥ 
অন্মপন্থিত আসামীর পুন্তলিকা এই ভাবে কাসী দিয়া আইনের নধ্যাদ! 
রক্ষা করিবার প্রথা তখন ছিল। ১৭৪৪ শ্বঃ চন্দননগরে সংঘটিত এক 
ডুয়েলের বিবরণে জানা যায় যে চন্দননগর কাউনসিলের সেক্রেটারী এবং 
বাশিজ্যবহরের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী কোনও অভ্ঞাত কারণে ডুয়েল 
লড়িবার জন্য কুঠি হইতে রওনা হন ॥ হাত ধরাধরি করিয়া হাসিতে হাসিতে 
পকেট হইতে ফল বাহির করিয়া খাইতে খাইতে তাহারা যান । তাহারা 
আবার এই সঙ্গে পানও চিবাইতে ছিলেন এবং কোন পথ দিয়। গেলেন 
তাছ! পানের পিচ. ফেপিয়! চিহ্নিত করিয়া যান। চদ্দননগর ও চু'চু'ড়ার 
মধ্যবর্তী হল্দেডাগ! নামক নিৰ্জ্জন পল্লীতে উপস্থিত হইয়া অকম্মাৎ 
সেক্রেটারী সাহেব ঠাচার সঙ্গীকে তরবারি দিয়া এমন "আক্রমণ করিলেন 
যে সে তাহার তরসারি কোষমুক্ত করিবার অবসর না পাইয়:ই নিহত হইল । 
আঘাতকারী চু'চু'ডায় ওলন্দাজদিগের আশ্রয়ে পলাইয়। আক্মরহ্ষ। করিল । 
চন্দননগরে প্রাথমিক বিচারে নিহত ব্যক্তি ডুয়েলে নিহত হইয়াছে বলিয়া 
তাহার কোনরূপ ক্ষতিপূরণের দাবী লাই এবং তাহার স্মতিও চিরতরে 
কলঙ্কিত থাকিবে এইরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়। ভত্যাকারীর প্রাণদণ্ডের 
আদেশ হয়! আলোচ্য কালের মধ্যে চম্লননগর ও পম্দিচেরীতে সর্ধসমেত 
১৫টা ডুয়েলের মধ্যে ১৩টাতে পলাতক অপরাধীর বিকল্প ফাসীর হুকুম 
হয় এবং বাকি ২টা মামলায় প্রাণহানি ন। ঘটাতে একটাতে মামলা প্রত্যাহার 
করিতে এবং অপরটাতে নিটগাউ করিয়। লইতে দেওয়া হইয়াছিল । 

খৃষ্টধর্শ্মের কোনও প্রকার অমর্যাদা ঘটাইলে যে শান্তির ব্যবস্থা ছিল 
তাহা ভাবিলেও এযুগে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ১৭১ স্বঃ পম্লিচেরীর 
এক দরিদ্র পারিয়া তাহার ১১ বৎসর বয়স্কা পিতৃমাতৃহীনা দ্রাতুদ্পুত্রীকে 
গির্জায় ঘন ঘন যাতায়াত করিতে দেখিয়া বলপুব্ধক বাধা দিতেছে এই 
অজুহাতে এক ক্রেহ্ুইট পাদরী তাহার বিরুদ্ধে মামলা রুপ্র করে। সে 
বেচারী কোনও বলপ্রয়োগ করে নাই এবং তাহার ভ্রাতুম্পুত্রীর তদ্দণ্ডেই 
জ্ষটধশ্্ব গ্রহণে তাহার কোনও আপত্তি নাই ইহা জানাইয়! তবে আত্মরক্ষা 
করে। ১৭২৭ খ্বঃ আাক্‌ এরো নামক চন্দননগর নিবাসী এক ফরাসী সৈনিক 
দাম্পতাকলহ প্রসঙ্গে ধর্শ্মের অমর্যাদা করিয়! দূরপনেয় অপরাধ করিয়াছিল 
তাহা কিন্ত মোটেই লৎুক্রিপ্নায় পর্যবসিত হয় নাই। একদিন কোনও 
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কারণে বিরক্ত এ সৈনিকের হাত হইতে একট! চড় খাইয়া! তাহার 
অভিমানিনী পর্তী এক প্রতিবেশিনীর গৃহে যাইয়া আশ্রয় লয় । কিছুক্ষণ 
পরে অনুতপ্ত স্বামী মানভঞ্জনের উদ্দেশ্যে সেখানে উপস্থিত হইয়া পত্নীর 
অবাধ্যতায় ক্রোধাস্ক হইয়া সেই কক্ষে অবস্থিত একটি ক্রুশচিন্তু মাটিতে 
ফেলিয়৷ তাহা পায় করিয়া মাড়াইয়া দেয়। বিচারে স্থির হইল যে 
ব্যক্তি প্রায়শ্চি্তস্বরূপ নগ্রশিরে নগ্রপদে গলায় দড়ি বাধিয়া জছুলাদের 
জিম্মায় প্রথমে কুণ্ঠার গির্জায় ও পরে জেন্ুইটদের গির্ল্জার সম্মুখে উপস্থিত 
হইবে এবং ১ সের ওজনের একটী জলন্ত মোমবাতি হাতে উচ্চকণে নিজ 
পাপ ব্যক্ত করিয়া ধর্মাডোহের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিবে । প্রায়শ্চিত্ত অস্তে 
তাহাকে নৌবহরে ১০ বৎসরকাল দাসত্ব করিবার জন্য ফ্রান্সে পাঠাইবার 
উদ্দেশ্যে হাতে পায়ে বেড়ী বাঁধিয়া তাহাকে গারদে আটক রাখা হুইবে । 
পন্দিচেবীতে আলীলেও এই রায় বলবৎ থাকে । 

অষ্টাদশ শতান্টদাতে ফরাসী এলাকায় সর্বত্র দাসপ্রথার বচল্লপ্রচার দৃষ্ট 
হয়। চন্দননগরেও ফরাসা সাহেবদের বাড়ীতে বহু ক্রীতদাস ও দাসী 
থাকিত এবং বলাবাহুল্য যে তাহারা সকলেই খ্রা্টধর্শ্ম এাহণ করিয়াছিল । 
চন্দননগরে পাত্রীপাড়া নানক যে অঞ্চল নিয়শ্রেণীর লোকের বাসভূমি তাহা 
বোধহয় এইসব সাহেবদের পরিত্যক্ত ক্রীতদাস ও ভূত্যদিগের উপনিবেশরূপেই 
স্থষ্ট হইয়াছে । অপরাধের দণ্ডস্বরূপও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দাসকরার বিধান 
ছিল। তবে এখানেও দণ্ডবিধানে একট! বর্ণ বৈষম্য লক্ষিত হুয়। দেশীয় 
ব্যক্তিগণকে ইল্গঙ্রাস্‌ ও বুরবন্ীপে কোম্পানীর আবাদে পাঠান হইত আর 
স্কুরোলীয় অপরাধীদিগকে রাজকীয় নৌবহরে দাড় মাল্লার কাজে লাগান 
হইত। ক্রীতদাসের প্রতি অমানুষিক নিষ্ঠ,রতার একটামাআ উদাহরণ 
পাওয়া যায়! ১৭১২ খ্ুঃ এক বণিকের জাহাজে পাচকের কর্মে নিযুক্ত 
একটা ক্রীতদাসের উপর এ বণিক এমন নির্যাতন করিয়াছিল যে তাহার 
দেহের নানাস্থান হইতে মাংস ঝুলিয়া পড়িতেছিল এবং ত'হার হাত ছুইটা 
এমন নিৰ্শ্মমভাবে পোড়াইয়৷ দেওয়া হইয়াছিল যে তাহার সব কয়টি আঙ্গুলই 
খসিয়। পিয়াছিল । সেই নিষ্ঠর বণিক এ অবস্থায় সেই মুমূরযুকে তিবন- 
পন্তন বন্দরে এক বুক্ষতলে ফেলিয়া রাধিয়! যায়। ক্রীতদাসটা কিন্ত 
বণিকের সম্পন্তি ছিল না। এদেশীয় এক ফরাসী মহিলার নিকট হইতে 
জাহাজের কাজের জম্য উহাকে সাময়িকভাবে চাহিয়! লওয়। হয়। বিচারে 
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বঙ্গদেশের কুঠা হতে এ বণিকের প্রাপ্য সমন্ড টাকা আটক করিবার 
পরোয়ানা জারী হয়। দাস-ব্যবসায়ের ব্যাপকতা সম্বন্ধে নজ্িরের অভাব 
নাই । কোম্পানীর কর্ণ্মচারীরাও অধিকতর লাভের প্রত্যাশায় দাসবাবসায়ে 
লিপ্ত হইতেন । ১৭৪৩ পুঃ পন্দিচেরীতে জ্ঞাদ্‌ নামক এক ফরাসী কর্মচারীর 
বিরুদ্ধে অবৈধভাবে কয়েকজনকে আটক রাখার অভিযে।গে যে মামলা হয় 
তাহাতে দ। সব্যবসায় সহ্ঙ্গে অ:নক তথোর সন্ধান পাওয়া য'য় ॥ ইল্হত্রণাজ্‌ 
এবং বুরবন্ধীপে দাস চালান দিবার জন্য জাদ্‌ সাহেবের এক বিস্তীর্ণ কারবার 
ছিল এবং তাহার বাড়ীর ভিতরে দাসদিগকে আটক রাখার জন্য এক ডিপো 
বা গুদাম ছিল। তাহার আড়কাঠিগণ ট্রান্কিবার এবং করিকাল অবধি 
যাতায়াত করিত । আর্কট নগবে ডিল তাহাদের প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র । 
কর্ণাটের নবাবের অধীনস্থ বহু ওমরাহ পরিবারে অগণিত দাসদাসী 
থাকিত এবং তাহারা প্রাথই পলায়নের চেষ্টা করিত । য়রোপায় মনিবের 
অধীনে দালগণের খায়) পরার উন্র্ততর ব্যবস্থা হইবে এরূপ স্তোক 
বাক্যে প্রলুন্ধ করিয়া এই আড়কাঠিগণ তাহাদিগ:ক হস্তগত করিতে 
চেষ্টা করিত। পাণের সহিত একরূপ মাদকদ্রব্য সেবন করাইয়া 
লোককে প্রথমে অচেতন করাইয়া পরে চৈতন্য হইলে ধীরে ধীরে ওঁষধ 
প্রভাবে তাহাদের ইচ্চাশক্তিকে অবলন্প করিয়া স্ববশে আলিবার চেষ্টার 
উল্লেখ পাওয়। যায়। মূৰ্খ পলীরমণীগণকেও মিথ্যা আশ্বাসে বিভ্রান্ত 
করিয়া আনিয়! আটক কর। হইত ৷ ১৭৪৩ খৃঃ জুল মাসে একদিন কয়েকজন 
তামিল ব্যবসায়ী জাদ সাহেবের ঘোড়া কিনিবার অভিপ্রায়ে তাহার 
বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলে অকস্মাৎ চারিজন পুরুষ ও এক রমনী 
আ।দিয়া তাহাদের পায়ে পড়িয়া কাতরভাবে জানাইল যে তাহারা উচ্চবর্ণের 
হিন্দু এবং তাহাদিগকে ক্রীতদাস করিবার কোনও আইনসঙ্গত বিধান 
নাই । তাহাদিগকেও মিথ্যা কথায় ভুলাইয়া ও পাণের সহিত উষধ 
খাওয়াইয়া আনিয়। অহ্ঠায়ভাবে বন্দী করা হইয়াছে । তাহাদের কাতর 
ক্ৰন্দনে বিচলিত হইয়া ব্যবসায়ী ছুইজন যাইয়া হুপ্লোক্সের প্রিয়পাত্র 
আনন্দরঙ্গ পিল্ল!ইয়ের শরণাপন্ন হইলেন । আনম্দরঙ্গের স্যায় প্রভাবশালী 
ব্যক্তি এই ব্যাপারে সঠিক সংবাদ সংগ্রহে ব্যাপ্ত আছেন লানিয়া জাদ্‌ 
সাহেব আসিয়! সমস্ত দোষ নিজকম্ম্চারীর উপর চাপাইয়৷ এ বিষয়ে 
নিত্ের সম্পূর্ণ অজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন এবং যাহার! স্বেচ্ছায় দাসত্ব 
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এহন করে নাই তাহাদের অবিলম্বে সুক্তিদানে সম্মত হইলেন ॥ কিন্ত 
ইতিমধ্যে সমস্ত বিবরণ ছুপ্লেন্পের কর্ণগোচর হওয়ায় তাহার গুদামে যত 
দাস ছিল সকলকে সরকারী কর্ণ্মচারীগণের সম্মুখে হাজির করান হইল | 
মোট ৩১ জনের প্রত্যেককে জেরা করিয়া তাহাদের মধ্যে যাহাদের 
দাসত্বের বৈধ দলিলপত্র ছিল ন! তাহাদের মুক্তি দেওয়া হইল ৷ ২ 
জন পুরুষ ১৭জন নারী, এবং ৪টি শিশু এইভাবে মুক্তি পাইল। 
এবৎসর পরে এ জাদ্‌ সাহেবই আবার তাহার দুইজন ভারতীয় আড়কাঠির 
বিরুদ্ধে এই মন্মে নালিশ করেন যে উহার! অবৈধ উপায়ে ক্রীতদাস 
সংগ্রহ করিয়া তাহাকে পুনরায় ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপগ্ন করিয়াছে । 
এ মামলায়ও আনন্দরঙ্গ পিল্লাইয়ের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। ১৭৯২ খৃঃ 
এক ফরাসী মালবাহী জাহাজের কাণ্তেন চাউল বোঝাই লইয়া বঙ্গদেশ 
হইতে ইয়ানান্তন যাইবার পথে বিম্লিপত্তামের ওলন্দাল্জ কুঠিতে থামিয়। 
সেখান হতে চালের বিনিময়ে ১৮০ জন তেলেঙ্গ। দাস খরিদ করে 
এবং রাতারাতি তাহাদের জাহাজে চাপাইয়! সাগরে পাড়ি দেয়। 
প্রসঙ্গত; উলেখ ঝরা যাইতে পারে যে এই ছষ্টপুন্ধি কাণ্তেন দ্বীয় 
গন্তব্যস্থান ত্যাগ করিয়া মালয় উপকূলে পেদের্‌ নামক এক ক্ষুদ্র বন্দরে 
উপন্ফিত তয় এবং সেখানে লোরী। সেভের'যা, ওরফে আবরুল্লা, নামে 
মুসলমান ধর্শ্মে দীক্ষিত এক ফরাসী তুর্ব্ব,ত্তের কবলে পড়ে । এই দুর্বব,ত্তের 
স্থানীয় রাজার সহিত যোগাযোগ ছিল এবং ইহার দারা এ জাহাক্রের 
কাণ্তেন ও দ্বিতীয় অধ্যক্ষ নৃশংসভাবে নিহত হয় ও জাহাজের 
মালপত্র লুট্টিত হয় । 

আশ্চর্য্যের বিষয়, ব্যভিচারের একটামাত্র মামলার সংবাদ পাওয়। যায় । 
সম্ভবত: অষ্তাম্য মামলা আপীল আদালত অবধি গড়ায় নাই । ১৭২৭ খৃঃ 
চন্দননগরে এক ফিরিঙ্গী রমণীর কক্ষে তাহার প্রণয়ী কর্তৃক অকস্মাৎ 
মধ্যরাত্রে গৃহে প্রত্যাগত তাহার স্বামী নিহত হইলে এ রমণীকে সহরের 
৩টী দানে প্রত্যেকবার ২৫টা করিয়া বেত মারিয়া, মাথা কামাইয়া শহর 
হইতে তাড়াইযা দেওয়া হয়। 

এই সব মামলার বিবিধ বিবরণের মধ্যে যে সকল রাজনৈতিক সংবাদ 
ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত আছে তাহ। এই প্রবন্ধে আলোচ্য না হইলেও অস্টেগ্ড, 
কোম্পানী নানক অদ্রিয়ান্‌ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটী সম্বন্ধে কিছু তথ্যের 


অষ্টাদশ শতান্দাতে ফরাসী ভারতে ফৌজদান্ী দণ্ডবিধি ২৩৭ 


প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যক ॥। ১৭২৮ খ্বঃ চল্দননগরে এক খুনের 
মামলার শুনানীতে জানা যায় যে তৎকালে চন্দননগরের উপকণ্ঠে 
দিনেমারনগর ( বর্তমান দিনেমারডাঙ্গ। ) নামক অঞ্চলে এ কোম্পানীর 
কর্ম্চারীগণ বসবাস করিতেন এবং তাহাদের দ্বিতীয় অপ্যক্ষ সোনাসিলের 
ভবনের সম্মুশেই এ খুন হইয়াছিল । তখন ও কোম্পানীর ডিরেক্টার 
ছিলেন জেনারেল 'আলেক্জাণ্ডার হিউম, চিকিৎসক যোচসক, স্টার এবং 
কাশ্তেন আ]াক্‌ ম্যাকৃডোনেল্‌। ইহা বিশেষ তাবে দ্রব্য যে এগুলি 
সবই ইংরাজের নাম। এ অঞ্চলে এ কোম্পানীর অধিকার ঢিল না। 
তাহাদের কোন পতাকাও উড়িত না। কর্মচারীরা সকলেই ভাড়াটিয়া 
বাড়ীতে বাস করিত । ১৭৪৬ খ্বং দুপ্লেক্স যখন পন্দিচেরীর গভর্ণর সেই 
সময় সগলুপ্ত অস্টেও, কোম্পানীর শেষ অধ্যক্ষের পুত্র পিতৃসল্পন্তি 
উদ্ধারের জন্য যে নানল। দায়ের করেন তাহাতে উক্ত কোম্পানীর সম্বন্ধে 
বহু সংবাদ পাওয়া যায়। এ কোম্পানা ১৭১৪ খৃঃ ভ্গন্সীর নিকট গঙ্গাবক্ষে 
বাসন্ধীবাঞ্জার নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম হইতেই দেশীয় রাজশাক্তি 
এবং ইংরাজ ও ওলপ্ৰাজপিগের সহিত এই কোম্পানীর তাত্র বিরোধ 
বাধে। পরে সোনামিল যখন বাস্কীবাজার কুঠার গভর্ণর পদে উন্নতি হন 
তখন চম্দননগরে হুগ্লেন্সের সহিত তাহার বন্ধুত্বের ফলে ফরাসীরা এই 
কোম্পানীর প্রতি সদয় হয় । অতঃপর সোনামিলের পুত্রের সহিত মাদাম 
ছপ্পেস্্রর প্রথম ব্বামার্র উরসজাত 5র্থ কন্টার বিবাহে এই বন্ধুত্ধ আরও 
ঘনীভূত হয়। ১৭৪3 খু ফেব্রুয়ারী মাসে সোনামিল কারবার গুটাইয়া 
বাঙ্কীবাদার পরিত্যাগ করেন । কোম্পানীর এবং ভাতার ব্যক্তগত 
যাবতীয় সম্পত্তি ও কাগজপত্র ওটা জাহাব্দে বোঝাই করিয়া লওয়া হয় এবং 
বাঙ্ধীবাজ্ার ছাউলীর ৩০* সৈশ্যও এই সঙ্গে যাপন । এই জাহাজগুলির 
নাবিক প্রায় সকলেই ছিল শ্বেতাঙ্গ । ব্রচ্ষদেশের উপকূলস্হ সিরিয়ম বন্দরে 
উপনীত হইয়। সোনামিল পেগুর রাস্তার নিকট হইতে সেখানে কুঠী স্থাপনের 
অনুমতি প্রার্থনা করেন । তাহা প্রত্যাখ্যাত হইলে ক্রুদ্ধ হইয়! তিনি 
আশেপাশের গ্রামে আগুন লাগাইয়া দেন। এই নির্বব,স্কিতার ফলে 
উত্তেজিত জনতার ছারা আক্রান্ত হইয়া! শতাধিক সৈস্কসহ মাজপত্রও কিছু 
এইখানে নষ্ট হয়, অবশিষ্ট যাহা ছিল তাহা মারগুই বন্দরে উপনীত হইয়া 
নত্র, দাম দত ব তোয়াইয়াজ নামক উপরোক্ত ৪খানি জাহান্জের মধ্যে 


২৩৮ ইতিহাস 


একখানি জাহাজের কাণ্েন ও নাবিকগণ আত্মসাৎ করে। পরিশেষে 
এ কাণ্তেন পন্দিচেরী আসিয়া পৌছিলে ম্বত সোনাচঠিলের পুত্র ভাছার 
নিকট হইতে পিতার পরিত্যক্ত সামান্য পোষাকপপ্রিচ্ছদ মাত্র মামলা! 
করিয়া উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। ইহাই ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
প্রতিদ্ধন্বিতাকল্লে আবিভূতি অষ্টেগু, কোম্পানীর ভারতীয় শাখার শোচনীয় 
পরিণাম ৷ 

পরিশেষে যে কসেই সুপেরিয়রের বিচারে এই সকল মামলার চরম 
নিষ্পত্তি হইত তাহার কাধ্যধারা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া এই প্রবন্ধের 
পরিসমাপ্তি কর। যাইতে পারে ॥ ফরাসী কোম্পানীর ব্যবসায় পরিচালনার 
উদ্দেশ্যে প্রথমে এই কপেই সুপেরিয়রের স্থষ্টি হয় । ১৭১ খৃঃ ফেব্রুয়ারী 
মাসের এক রাক্তকীয় অনুশাসনের বলে ইহার উপর বিচারের দায়িত্ব 
অপিত হয় । আদিতে করমগ্ুল উপকূলে এবং তাহার কিছু পরে যালাবার 
উপকূলে পারস্য ও আরবদেশে অবস্থিত ফরাসী কুঠিগুলির এবং ভারত 
মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরে স্থিত জাহাজের নাবিকদের সম্পর্কে দেওয়ানী ও 
ফৌজদারী উভয়বিধ আমলার শেষ বিচারের তার ইনার উপর গ্যাশ্ু হয়। 
এ জন সন্রান্ত স্থানীয় ব্যক্তির দ্বারা এই সমিতি গঠিত হইত ॥ পদাধিকার 
বলে গভর্ণর ইহার সভাপতি থাকিতেন বটে, কিন্তু কাধ্যতঃ এই দায়িত্ব 
সম্পাদন করিতেন এ'যান্তান্দ'। জেনেরাল ॥ “নায়লার বা কোতোয়ালের 
নিকট হইতে কোনও অপরাধের সংবাদ পাইলে এই সমিতির একজন 
সভ্য তাহার বিচার প্রার্থনা করিতেন । প্রাথমিক সাক্ষ্য ও তদন্তের ফলে 
গ্রক্যুরর জেলেরাল মহাশয় অভিযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা অপরাধের সম্ভাব্যতা 
সমর্থন করিলে তবে প্রকান্টে আগাগোড়া তাহার বিচার হইত । মৃত্যুদণ্ড 
দিবার পূর্বেই কে।নও প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকিলে আসামীকে দ্বিতীয়বার 
বিচারকগণ “সাধারণ এবং অতিরিক্ত জেরা” করিতেন । উকিলের ব্যবন্ছ। 
বড় একটা ছিল না! বলিলেই চলে । ১৭৮৪ খৃঃ অগাষ্ট মাসে এক অনুশাসনের 
দ্বারা এই সমিতির কাধ্যবিধি নূতন করিয়া! লিপিবদ্ধ ও অনুমোদিত হয়। 


দাক্ষিণপ্দুরর্ব এশিয়া 
পের্বাহুরতি) 
কমলেশ্বর ভট্টাচার্য 

‘ইতিহাসের’ আগের সংখ্যায় আমার অসমাপ্ত প্রবন্ধ নার পড়েছেন, 
তারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রীয় ইতিহাসকে ভারত 
ও চীনের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের পটভূমিকায় স্থাপন করাই প্রধানতঃ তার 
উদ্দেশ্ত ছিল; দ্িত্ায়তঃ সে-অঞ্চলের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ পরস্পর সম্পর্ক 
দেখালে! ৷ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে চীনের এতিহাসিক সম্পর্কের ধান্থাবাহিক 
সাক্ষ্য বহন করে নিয় চান! রাজবংশের ইতিবৃত্তান্ত (৮1177015017 কিন্তু 
তারতের সঙ্গে সে-সম্পর্কের অবিচ্ছিন্ন ইতিহাস লেববার মতে। উপাদান 
আমাদের হাতে নেই, তাই অল্পবিস্তর কনার আশ্রয় নিতে বাধ্য হই । 
কিন্তু এ-বিযা্য় কোনও সন্দেহ নেই, প্রাগেতিচালিক যুগের বাঝিজ্য- 
সম্পর্কের ধারা অবলম্বন ক'রে হিন্দু সংস্কৃতির যেসব কেন্দর গাড়ে ওঠে 
পগঙ্গোত্তর ভারতে, মাতৃহুনির সঙ্গে তাদের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বরাবরই 
সজীব ছিল, অন্ততঃ মুসলনান অক্রমণের পর্ব পর্যস্ত। তবে, 
“ন্বর্সসাআজ্োর ( Celestia! Empire ) অধিপতির। যেমন দক্ষিণের 
“ববরাদের ভাদের করদ সামন্ত ব'লে গণ্য করতেন, তরতের সঙ্গে 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সম্পর্কের স্বরূপ ছিল সম্পূর্ণ তিন্র। অবন্য, 
সমূদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশত্তিতে সিংহল প্রভৃতি “সর্বত্বীপ"-বাসিগণ 
কর্তৃক গুপ্তসভ্রাটের নিকট “আত্মনিবেদনের” কথা উল্লিখিত 
কিন্তু তা শুধু কবির উচ্ছাস বলেই তে! মনে হয়, এতিহাসিক তথ্য 
হিসাবে তাকে গ্রহণ কর] যায় না। “বৃহত্তর ভারত” ও ভারতের 
আস্তরণদ্িক সম্পর্কের যে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় চৈনিক বিবরণে 
আর নালন্দায় প্রাপ্ত দেবপালের তাত্রশাসন ও বর্তমানে লাইডেনে (হল্যাও) 
রক্ষিত চোলদের তাত্রশ।সন ছু'টিতে, তার সাক্ষ্য সম্পূর্ণ বিপরীত । পূর্ব- 
ভারতের রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে ইন্দোচীন ও ইন্দোনেসিয়ার হিন্দু-রাজ্যগুলির 
রাষ্টরিক মৈত্রী ও বাণিজ্য-সম্পর্ক বিদ্কমান ছিল; দূত [বিনিময় হ’ত উভয় 
অঞ্চলের মধ্যে । কিন্তু শুধু জাগতিক প্রয়োজনকে কেন্দ্র করেই সে-সম্পর্কের 


২৪০ ইতিহান 


অস্তিত্ব ছিল না; স্োপরি ভারত “বৃহত্তর ভারতের” নিকট পুণ্যস্থুমি 
ব'লেই পরিগণিত হ'ত। তাই স্্রীয় পঞ্চম শতকে ৮স্পার এক রাজা 
সিংহাসন ত্যাগ কারে জাহবী-কুলে এসে শেষ জীবন অতিবাহিত 
করলেন ; গঙ্গারাজের সে কাহিনী চম্পার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য 
ঘটলা রূপে স্থান পেল $ গঙ্গাদর্শনজং সুখং মহদিতি প্রায়াদতো 
জাহুবীম্‌। দশম শতকে কন্থুজের একটি শিলালেখে পঞ্চম জয়বর্মা সম্বন্ধে 
উক্ত আছে ২ | 
দক্ষিণাপথবিশ্যলুসারঃ সিদ্ধিগ্রদোহথিলাস্‌ ॥ 
যুক্তং যো যুক্তিনিপুইঃ শ্রীপর্বত উভীরিতঃ ॥ 

বৌন্ধধর্মাবলশ্া শৈলেন্দ্র-ন্ূপতির! বিহার নির্মাণ করলেন নালন্দায়, 
নাগীপত্তনে ( ১০৪৭ ) আর তাদের রক্ষার ভার গহণ করলেন 
যথাক্রমে পাল ও চোল রাজার! । কিন্তু চোল ও শৈলেন্দ্রদের মধ্যে সে 
অনবন্ধ সাংস্কৃতিক সম্পর্ক সহস। তুমূল সংগ্রানে রূপা্ুরিত হ'ল কেন? 
এখানে কিন্তু বাণিজ্য-স্বাথই কারণ, এক! অতি স্পষ্ট । সামুদ্রিক বাণিজ্যে 
চোল-হুমির খ্যাতি “পেরিপ্লাসের” নাবিক'রচয়িতা লক্ষ্য করেছিলেন 
খ্ৰীষ্টীয় প্রথন শতকে ॥ মসলিন উৎপাদনের, কেন্দ্র ছিল তার Argara 
অর্থাৎ উরগপুর-রাজ্য । সেখান হ'তে ‘Colandia' লাম বড় বড় 
জাহাজ পণ্যসামগ্রী বহন ক'রে নিয়ে যেত উত্তরে গঙ্ষ।-বিধেত বঙ্গদেশে আর 
পূর্বে “সুবর্ণভূমিতে” ( 01১5০) ৷ তামিল বণিক্রা ছড়িয়ে পড়ল মঞডলঝ- 
উপদ্থীপে, স্থমাত্রায়। চোলদের সে-বাণিঞ্ের বিস্তার * “স্থবর্ণভূমি” 
অতিক্রম ক’রে সুদূর চীন পর্যস্ত পৌছল। আালরাগ্র-চোল যে শক্তিশালী 
নৌবল প্রতিষ্ঠ। করলেন, অল্পকালমধোই তা ভারত-নহাসমুত্রে প্রাধাস্য 
বিস্তারের দিকে অগ্রসর হ'ল । যবদ্বীপে তখন শৈলেন্দ্রদের ক্ষমতা লোপ 
পেয়েছে ও সুমাত্রায় শ্রীবিন্দয়ে বা শ্রীবিষয়ে তাদের রাটটিক কেন্দ্র প্রতিষ্টিত 
হয়েছে। দশম-একাদশ শতকে প্রাচ্যের প্রধান সমুদ্র-পথণুলির সঙ্গমন্থলে 
অবস্থিত ছিল গ্রীবিক্ষয়, মালাকা-প্রণালী ও সুন্দা-প্রণালী, ভারত-মহাসাগর 
ও চীন-সযুদ্রের মধ্যবর্তী এ-ছু'টি প্রবেশপথ অধিকার ক'রে। পশ্চিমে 
কাম্বে ও পূর্বে ক্যাণ্টন, এই ছুই সীমান্তের মধ্যে যে বানিজ্য চল্ত, 
শ্রীবিজয়কে উপেক্ষা ক'রে তা কিছুতেই সম্ভব ছিল না'। সুতরাং দৃর- 
প্রাচ্যে চোল-বাণিজ্যে গ্রাবিজ্রয়ের অবস্থান বাধা সঞ্চার কদুবে এ-কথা 


দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়! ২৪১ 


সহজেই অনুমান কর। যায় । ফলে, রাজরাজ-চোলের বাজবে, এমন কি 
রাজেন্প্র চোলেরও রাজ্যের গোড়ার দিকে, যে অনাবিল চোল-শৈলেন্দ্ 
মৈত্রী বিরাজিত ছিল, সহস। তার অবসান হ’ল | 'ভীপময় ভারতা-অভিযালের 
পূর্বে চোল রাজ্তনীতি একটু অভিনিবেশে লক্ষ্য করলে এ-ঘটনার প্রকৃত 
কারণ সম্বন্ধে ধারণা কর! যায । এই এতিহাসিক অভিযানের অব্যবহিত 
পূর্বেই সংদটিত হয় রাজেন্দ্র-চোলের বিখ্যাত “শঙ্গা-অভিযান” ( Gৎ০৪০৪ 
expedition ) | ভারতের সমগ্র পূর্ব-উপকূল প্রকম্পিত ক'রে চোল স্থল- 
বাহিনী বঙ্গদেশ জয় কহুল। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল কি শুধু 
পরাক্রমশালী রজার দিগ্লিজয়-বাসনা চরিতার্থ করাই? জনৈক পণ্ডিতের 
মতে, পাছে কলিক্গ বাসীর! তার সামুদ্রিক অভিযানে বাধা সঞ্চাত্র করে এই 
আশঙ্কায় পূর্বেই তাদের শ।স্তি-বিধানের জন্য রাজেন্দ্র-চোল এই অভিযানের 
সঙ্কল্প করেন। কিন্ত বদি তাই ভার একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ত, তবে তে 
তিনি শুধু কলিঙ্গ-অভিযান ক'রেই ক্ষান্ত হ'তেন ; বঙ্গদেশ অবধি অগ্রসর 
হাবার কি প্রয়োজন ছিল? রাজেত্র-চোলের নিজস্ব একটি লেখে বল! 
আছে, ভগীরথের কীঠি অতিক্রম ক'রে পবিত্র গঙ্গানদীকে বাহুবলে চোল- 
ভূমিতে অদতরণ করানোই নাকি তার গঙ্গ।-ভিযানের লক্ষ্য ছিল! 
কবির প্রশস্তিতে যদি ঘটনার প্রকৃত কারণের উল্লেখ লা থাকে, তাতে 
আশ্চর্য হবার কিছুই নেই । কিন্ত রাজেন্দ্র-চোলের ওই অভিযানের উদ্দেশ্য 
অতি স্পষ্ট বলেই মনে হয়__দূর-প্রাচ্ের সঙ্গে প্রব-ভারাতর, বিশেষতঃ 
গাঙ্গেয় বঙ্গভূমির, সন বাণিজাটুকু করতলগত করা। সে হিসাবে 
রাজেশ্র-চোলের “গঙ্গা-অতিযান” আর “ছীপময় ভারত'-অভিযান, ছা'য়েরই 
উদ্দেশ্য মূলতঃ এক ছিল ব'লে অনুমান কর! যেতে পারে । কিন্ত রাজেন্দ্র- 
চোল পূর্ব-ভারতে তার লব্বিজয় অবহেলা ক'রে “বীপময় ভারত'- 
অভিযানে প্রবৃত্ত হ'লেন কেন? এ-বিষয়ে তান রাজনীতিক বিচক্ষণতার 
অভাব ছিল এ-কথা সহজে অগ্থমান কর! যায় না। মনে হয়, চোল- 
শৈলেন্দ্ৰ বিরোধের সুত্রপাত হয় শৈলেন্রদেরই দিক থেকে * অবিল্রয় কর্তৃক 
ছুর-প্রাচ্যে চোল-বাণিজ্যে হস্তক্ষেপই বাজেন্দ্রচোলের শৈলেন্দ্র-সাআাজা 
আক্রমণের অব্যবহিত কারণ, এ-কথ। নির্ভয়ে মনে কর! যেতে পারে । 
রাজেন্দ্-চো্লের দে-অভিযানের ফল সম্পর্কে যে বিবরণ পাওয়। যায় 
ভার নিজস্ব লেখানলীতে- তার বাস্তবতা অস্বীকার করার কোনও সঙ্গত 


২৪৩ ইতিহাস 


কারণ নেই ৷ বীররাজেন্সের সময়ের একটি ঘটনা হ'তে স্পষ্টই মনে 
হয়, অষ্বতঃ কিছুক!ল যাবৎ পষূদিস্ত শৈলেন্দ্র-রাজশত্তি চোল-প্রভুত্ব স্বীকার 
করতে বাধ্য হয়েছিল । কিন্ত সুদুর দক্ষিণ ভারত হ'তে ইন্দোনেসীয় নৌ- 
সাআাজ্য রক্ষা করা চোলদের পক্ষে অল্পকাল মধ্যেই অসম্ভব ব'লে 
প্রমাণিত হ'ল । শৈলেন্দ্র-রাজশক্তি পুনরুজ্জীবিত হ'য়ে উঠল ; চোল-শৈলেঙ্দর 
হৈত্ৰীও আবার স্থাপিত হাল । 

একপ। আত সকলেই স্বীকার ক'রে নিয়েছেন, চিরসংগ্াপিত বাণিজ্য- 
স্থত্র অবলঙ্গন + রেই উন্দোচীন ও ইন্দোনেসিয়ার ভিন্দু-রাষট্রসমূত গড়ে ওঠে 
ইরাবতী ও নেকং নদীর অববাহিকায়। মধ্য-আনামের সনভুমিতে” কেডায় 
(কটাত '. পালেছ্গাডে ( শ্ৰব্জিয় ), পশ্চিম-যব্তীপে । এসব অঞ্চলের 
ভৌগোলিক 5 হকি সংস্থ।ন লক্ষ্য ক'রে এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকেনা 
যে, বণিক্ণাই প্রথমে তাদের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল । এই বণিক্রা 
প্রধানত বৌন্গপনযললগ্রা ছিল এ-কথাও নিঃসন্দেহে মনে করা বেতে পারে। 
কারণ, সামুত্রিক বাণিজ্যের বিরুদ্ধে তরাহ্মণ্য ধর্মশাস্্রকারপণ চিরকালই নির্দেশ 
দিয়ে গেছেন ; কিস্ত জাতি-বণ সম্বন্ধে উদার বোক্ধধর্ম তার প্রসারে নতুন 
প্রেরণা সঞ্চার ক’রছিল। প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ কর! যেতে পারে দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীনতম নিদর্শনসমূহের মধ্যে সে-তঞ্চলের 
এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্তে, মধ্য-আনামের উপকূলে, সুনাত্রায়, যবস্ধীপে, 
সেলিবিসে, অমরাবতী-কলার “দীপঙ্কর বুদ্ধ-মৃত্ির আবিঞার ৷ বৌদ্ধ 
বপিকৃণের নিকট সে বুদ্ধ-মূতির বিশেষ আকর্ষণ ছিল । কিন্তু বৌদ্ধছর্ম 
চম্পায়, কথ্বুজে বা যবঞ্ধীপে হিন্দুরাসট্রগুলির রাষ্ট্রধর্ম হয়ে ওঠেনি । সে-স্থান 
অধিকার কর্ল শৈবধর্ম । বেক্ণবধর্মও প্রাধাস্থ লাভ করতে পারেনি ) এ-বিবয়ে 
সন্দেহ নেই, শৈবধর্ম ও স্থানীয় সংস্কৃতির স্বাভাবিক মিলন সম্ভব হয়েছিল বলেই 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তার প্রতিষ্ঠা এত সহঙ্জ হয়েছিল । পূর্ব-ভারতে পাঁল- 
রাজাদের আবির্ভাবের সময় থেকেই যেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত 
জয়যাত্রা সুরু হ’ল । নালন্দা-বিশ্ববিভ্ভালয় তাতে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিল 
সন্দেহ লেই। খ্রীন্তীয় দশম-একাদশ শতকে বেষ্চবধর্ম ভারতে বিশেষ প্রাধান্য 
লাভ করে। একই সময়ে “বৃহত্তর ভারতে'ও তার প্রাভাব লক্ষ্য কর! যায় ॥ 

হিন্দু রাণ্িক এ সামাজিক আদর্শের উপর স্থাপিত" হ’ল দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার হিন্দুরাই্রগুলির ভিত্তি কিন্তু আদিম সমাজ-ব্যবন্থার কোনও 


দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ২৪৩ 


পরিবর্তন হ'ল না। দ সত্ব ও বাধ্যতামূলক শ্রম (০7০০৫ 161১০) আধিক 
ভ্রীবলের ভিত্তিন্বরূপ বর্তমান রইল) সাধারণ জীবনযাত্রার মানও বিশেষ 
উন্নত হয়েছিল ব'লে মনে হয় না। হিন্দুযুগের ওুঁশ্বর্যের চরম সীমায়ও 
বিনিময়প্রপাই সমাক্তের আর্থিক প্র-য়ভুন মেটাবার জন্য যথেষ্ট তিল । 
হিন্দু-সংস্কৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এয়ার আদিম সংস্কৃতিকে কতদূর প্রভাবিত 
করেছিল এ-প্রশ্নের আলোচনা করেছেন সেদেস্‌ তার Les Etats 
hindouises...লামে যে গ্রন্থের পরিচয় ‘ইতিহাসের’ পর্বের একটি 
সংখ্যায় দেবার চেষ্ট। করেছিলাম, ভাতে । তু সংস্কৃতির মিলনের 
পর্িপতিই বা কি হ্ায়ছিল? এ-সস্পর্কেও কিছু কিছু গবেষণা হয়েছে । 
ছঃখের বিষয়. ভারতীয়দের তৃষ্টি আও সেদিকে আকুষ্ট হয়নি । ভ্রান্ত 
জাতীয়তাবোধ আসাদের চালিত করেছে সম্পূর্ণ অশ্য ছিকে। তারই 
উপর কটাক্ষ কারে সেদেস্‌ বলেছেন: “on venaient les 
Hindous qui csasnimaient dans VYInda cexorienrc ct ou 
s’ombardquaient-ils ? C'est la une question yi a fnit 
Vobjet do nombreuses recherches. Malheureuscement, ceux 
qui s’en sont le plus occupes, c’est-n-dirc 10৭ historiens 
hindons,ne ont pas tonjoura fait avec Yobjectivite desirable 5 
suivant qu’ils ctniont natifs de Madras ou de Calcutta, 
9199৮ au pays tamounl ou anu Bengale<u'ils ont attribue 
Yhonneur d’uvoir 10191778050 “plux grande Inde” (Etats 
hindouises, P. 551). পশ্চিমের পণ্ডিতদের যে-স্তযোগ এতদিন 
ছিল বা এখনও রয়েছে, আমাদের তা আংশিকভাবেও কোনও দিন ছিলনা, 
এখনও নেই । কোলকাতা বা মান্রাজের প্রন্থশালায় ব'সে মুদ্রিত 
উপাদান্টুকু (তাও আবার অসম্পূর্ণ) একমাত্র সম্বল ক'রে “বৃহত্তর ভারতের” 
পুরাবৃত্ত সম্পর্কে গবেষণায় প্রবৃত্ত হ’লে, তার ফল কখনও উৎকৃষ্ট হ'তে 
পারে না। এ-সম্পর্কে মনীবী পল যুসের একটি উক্তি এদেশের সকল 
এতিহাসিকেরই প্রণিধানযোশ্য 2 “A travailler loin de Pobijet de 
ses etudua on risque «le prendre 71910060013 une 
bibliothequc pour Vequivalent d’un pays." অর্থাৎ কোনও দেশে 
না গিয়ে দুর থেকে সে-:দেশ সম্বন্ধে গবেষণা করতে গেলে, কখনও কখনও 


২৪৪ ইতিহাস 


একটি এান্বাগার-কেই সে দেশ ব'লে মনে কর্বার (বিপদের সম্ভাবনা থাকে । 
প্ৰৃহত্তর ভারত" সপ্পর্তে গবেষণা যদি আজ ভারতীয়দের যথাথই কাম্য হয়ে 
থাকে, এমন ব্যবস্থা কর্তে হ'বে যেন গবেষককে শুধু মুদ্রিত উপাদানের উপরই 
নির্ভর করতে না হয়, গবেষণার লক্ষ্য হ'তে গবেষকের দৈহিক ( ও 
কাজেই মানসক ) ব্যবধান যথাসম্ভব দূর করাই বাঞ্ছনীয় ॥ 

বাই হোক, এবার মূল বিষয়ে ফিরে আস। যাক । এ-কথা সহজেই বোকা 
যায়, রাজ্শক্তির পৃষ্ঠপোষকতায়, প্ুরে।ছিতবর্গের সক্রিয় চেষ্টায় দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ায় হিন্দু সংস্কৃত বিস্তার লাভ করে; কাজেই সে-সংস্কৃতির ধারক 
একটি “*তাঙ্গন্য আভিজাত্যই” হবে ত৷ অনুমান করতে অসুবিধা! হয়না । 
কন্থুজের অসংখ্য লিপিতে রাজগণ কতৃক পুরোহিতদের ভূমিদানের কথা 
উল্লিখিত আছে। পুরোহিতরা সেই ভূমি লাভ করে সেখানে দেবায়তন 
স্থাপন করতেন ও নিঞ্জ নিজ জ্ঞাতিবর্গকে নিয়ে নতুন নতুন বসতি গড়ে 
তুল্তেন। সেগুলো হাত হিন্দুসংস্কতির এক একটি কেন্ট । দেবায়তন 
ও আশ্রন গুলোকে অবলম্বন করেই কন্ধুপ্রে হিন্দু সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করে। 
রাজা প্রথম যশোবর্ম একশত আত্ম নির্মাণ করেছিলেন ব'লে উক্ত আছে। 
কিন্ত কি বলে বণুজ্ের এই সংস্কৃতি একটি সংকীর্ণ অভিজাত শ্রেণীর 
মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এ-কথা মলে কর্ব, যখন দেখি মন্দির বা আশ্রম- 
গুলোর দ্বার নিঃস্ব, সাধারণ মানবের নিকটও উদ্মুক্ত ছিল? আশ্রম- 
গুলোর প্রধান কতব্যের নধ্যে নির্দিষ্ট ছিল ব্যক্তিনিধিশেষে অনাথ ও 
আতুরদের সেবা £_ 

সামাম্তমানবান্‌ সর্ধ্বান্‌ বালবৃদ্ধরুজ্জাম্বিতান্‌ 
দীনানাথাংশ্চ যত্বেন ভরেদ্‌ ভুক্তোধ্ধাদিভি: ॥ 

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় হিন্দু-সংস্কৃতির শেষ আশ্রয়স্থল বলিতীপের 
বর্তমান বাসিন্দাদের মধ্যে পত্রিবংশ” অর্থাৎ উচ্চ তিনটি শ্রেণীর সংখ্য। 
নাকি মাত্র শতকরা ৭ জুন, বাকি জনসাধারণ কৌল (দাস) বা শুক্র 
কলে পরিচিত। কিস্ত আধুনিক সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভর ক'রে 
কি ক'রে বলি, হিন্দু-সংস্কতি সেখানে এই শতকরা ৭ জলের বেশী 
লোককে কোনও দিন প্রভাবিত করেনি? আর যদি ধরেই নেওয়া হয়, 
বলিতীপে "ভ্রিবংশ” সমগ্র জনসম্টির অনুপাতে বরাবর" সংখ্যালঘু ছিল, 
তা হ'লেই কি এ-কথা মনে করা উচিত হবে? একবার ভারতের 


দক্দিন-গৃর এশিয়া ১৪৫ 


দিকে তাকালেই ভাল বোঝা যাবে। মধ্যযুগের ভারতে ভিন্দু-সংস্কৃতির 
ধারক শীরা ভিলেন, তাদেরও একটি “ত্রাহ্মণ্য আভিজাত্য” ব'লে বর্ণনা 
করা নিতান্ত অন্যায় হ'বেলা। শান্্রাহশীলন ও ধর্মাচরণে ঙাদেরই 
একচেটিয়। অধিকার বালে ভারা মনে করুতেন। কিন্ত তাই ব'লে কি 
পতিত সাধারণ জনগণের মধ্যে হিন্দুপ্রাণতার কোনও অভাব ছিল? 
অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে, এ-কথা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রযোজ্য হ'লেও 
“বৃহত্তর ভারত” সম্পর্কে কি কারে খাট্বে, যেখানে হিন্দু-সংস্কৃতি ছিল 
আদিম অষ্টে।-এশিয়াটিক সংস্কৃতির পরিবেশে আগন্তক মাত্র ? দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ায় হিন্দু-সংস্কৃতি বিস্তারের প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা না-গেলেও 
একথা নি:সন্দেহে বলা যেতে পারে, হিন্দুরা সেখানে গিয়ে শুধু সাংস্কৃতিক 
উপনিবেশই স্থাপন করেননি ; নতুন দেশকে ভারা বরণ ক'রে নিয়েছিলেন 
আপনার ব'লে, তার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলেন দের হিন্দু 
আত্মাকে, তাই “বৃহত্তর ভারতে" যে হিন্দু সংস্কৃতির উদ্ভব হ'ল, তার 
উৎস ভারতবর্ষে হ'লেও এবং ভারতের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের সঙ্গে লে 
বরাবর পা! ফেলে চললেও তাকে পুরোপুরি ভারতীয় সংস্কৃতির অনুকরণ 
বালে মনে করা একান্তই ভুল তাবে । দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় 
সংস্কৃতি আদিম স্থানীয় সংস্কৃতির কাঠামে। অবলছ্গন ক'রে বিকাশ 
লাভ করে। তাই যখন কালের গতিতে ভারতের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগের 
সে সজীব ধারা শুকিয়ে গেল, ‘তখন স্থানীয় সংস্কাতিই প্রবল হ'য়ে 
উঠল । এয়োদশ শতকের প্রারস্তে এ-লক্ষণ সার! “বৃহত্তর ভারতে” 
প্রকট হ'য়ে ওঠে; যে-কন্থুজে হিন্দু-সংস্কৃতি একদিন চরম বিকাশ 
লাভ করেছিল, সেখানেও তার ব্যতিক্রম হাসনা । কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ষ 
এশিয়ায় হিন্দু-সংস্কতির অন্ততঃ একটি দিক্‌ও গণচিত্তকে কত গভীর স্পর্শ 
করেছিল তার পরিচয় পাই সে?দলের নিম্মোস্কত উক্তির সধ্যেই £_ 

্ ....Pendaut toute la periode hindoue, le 
Ramayana ot le Mahabharata, le [067৮2517109 et les 
Puranas ont 9৮০ les principales, sinon les uniques sources 
d’inspiration des litteratures locales. Dans toute Y 
Indochine indienne, en Maleisie, 8 0৮5৪৮ tonto cette 
litteaturo 90110 et legondaire _constitnco encore la 
tramo du theatre classique des danses, du theatre 
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050007১9306 de marionettes. Dunc cextremite n Pautre 
de IYImle cxterieurv, les spectateurs coutinuent au pleurer 
eur les mallieur= de Rama et ‘de Sita.” (Etats 





hindouixes, Pp. ). 
২ সমস্ত হিন্দু-যুগ ধ'রে রামায়ণ ও মহাভারত, 
হরিবংশ ও পুরাণগুপি স্থানীয় সাহিত্যের একমাত্র না-হ'লেও প্রধান 
প্রেরণার উৎস ছিল । সমগ্র ভারতীয় ইন্দোচীনে, মালয়-দীপপুঞ্জে, 
যবদ্বীপে, এই সমন্ত মহাকাব্য ও পৌরাণিক সাহিত্য আঞ্জও ব্লাসিক্যাল 
নাটক, নৃত্য, ছাগা-নাটক ও পুতুল-লাচের বিষয় যোগায় । বৃহত্তর 
ভারতের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্তে দশকরা আলও রাম-সীতার 
বিষাদে চোখের জল ফেলে” 

সভা, হিন্দু-সংস্কতির প্রসার আষ্ট্রো-এশিয়াটিক সর্বপ্রাণবাদ (animism) 
ও উদ্বংশীয়দের আত্মার উপাসল। ( ancest০r৮ ৮০১৯)১)])) দুর করতে 
পারেনি এবং সম!জের নিগ্স্তরে এদের বিশেষ প্রচলন ছিল সন্দেহ নেই। 
কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, এই সব আদিম বিশ্বাসের 
সঙ্গে হিন্দু-সংস্কৃতির মিলন সম্ভম হয়েছিল বলেই তার প্রসার এত সহজ 
হ'য়ে উঠেছিল, এদের বরণ ক'রে নিয়েই হিন্দু-সংস্কৃতি আপন জয়যাত্রার 
পথ প্রশস্ত করেছিল । ভারতে হিন্দু-সংস্কৃতির উদ্ভবও তো৷ হয় অগ্রিক- 
স্রাবিড়-আর্ধ এই তিন ভিন্র সংস্কৃতির মিলনেই। তারপর যখন ব্রাহ্মণ 
সংস্কৃতি পুব-ভারতে ও দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ কর্ল, তখন তাকে যে-সমপষ্ত।র 
সন্মুখীন হ'তে হয়েছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় হিন্তু-সংস্কৃতির সমস্য হতে তা 
বিশেষ ভিন্ন ছিলন! ৷ সে-সমন্তার সমাধান একই রমক হয়েছিল সন্দেহ 
লেই। ন 

সপ্তদশ শতকের তিব্বতীয় লাম। তারনাথের বিবরণ অনুযায়ী ভারতে 
তুরুক্ধ আক্রমণের কলে অসংখ্য বৌদ্ধ-পণ্ডিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চলে 
স্বান । সে-অঞ্চলের সংস্কৃতির উপর এই ঘটনার প্রভাব কিরূপে বা কতদূর 
অনুভূত হয়েছিল বলা যায়না! কিন্তু ভারতে মুসলমান-আধিপত্য 
স্থাপিত হবার পূর্ব হ'তেই “বৃহত্তর ভারতের” সঙ্গে তার যোগ-স্ৃত্র ক্রমশঃ 
ক্ষীণ হ'য়ে আসছিল এ-কথা মনে কর্বার কারণ রয়েছে ৷ পূর্ব-ভারতে পাল 
রাজত্বের উদার এতিহোর অবসান হ'ল সেন-রাজাদের আমলে, নব-ত্রাহ্মণ্যের 
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অভ্যুদয়ে । সমুদ্রযাত্রার বিরুক্ছে প্রত্যেক ত্রাহ্ষণ্য ধর্মশান্্রকারই বিধান দিয়ে 
গেছেন, এ-কথা পূর্বেই বলেছি ; সেন-আমলের সংকীর্ণ সমাজ-নীভি সেই 
অন্থশাসলকে প্রয়োগ করেছিল সন্দেহ নেই । দৃক্ষিণ-ভারতে দ্বাদশ শতকের 
প্রথম পাদে কুলোতুক্রের মৃত্যুর পর থেকে চোল-রাজবংশের পতন আরম্ভ 
হাল। এই সব কারণে “বৃহত্তর ভারতের” হিন্দু-সংস্কতি ক্রমে তার উৎস 
হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ছিল, এ-কথা সহজেই বোঝা যায় । ফলে আদিম 
স্থানীয় সংস্কৃতি হিন্দু-সংস্কৃতির আবরণ ভেদ ক'রে পুনরুজ্জীবিত হ'য়ে 
উঠপ। ভারতে সৃসলমান-আবিপত্য স্থাপন ও এয়োদশ-চতুর্দশ শতকে 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মোঙ্গল-প্রতাপ প্রাচীন হিন্দু-রাষ্টরগুলিকে বিনষ্ট ক'রে 
সহস্রাধিক বৎসরের পুরাতন সাংস্কৃতিক কোগত্ুত্ের অবসান ঘটাল । 

আগের প্রবন্ধেই বলেছি, পালি-বৌক্ষধর্ম সিংহল থেকে ব্রহ্ষদেশে এলে 
পৌঁছয় ও সেখান হাতে শ্তামে ও কন্ুক্ে দ্রুত অগ্রসর হয় । দক্ষিন-পূর্ 
এশিয়ার জনচিত্তে এই ধর্মের গভীর প্রভাব আজও বিচ্মান ; সমাজের 
নিম্নতম শ্রেণী সকলের মধ্যেও এর মূল তত্বগুলি স্থবিদিত ব'লে শোনা 
যায় । ইসলাম পার্শ্ববর্তী দেশগুপি জয় ক'রেও কন্দুদে, শ্যামে বা 
ভ্রক্মদেশে তেমন কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি । সতেরে! 
শতকের মাঝামাঝি সময়ে কন্ুঙ্ের রাজা রামাধিপতি ইললাম ধর্ম গ্রহণ 
করেন এবং মালয় ও যবছীপ হ'তে স্বধর্মীয়দের দিয়ে রাজ-সিংহ।সন 
পরিবৃত করেন; কিন্তু ফপে প্রজ্জার বিরূপ হ'ল ও পরিশেষে তার 
সিংহাসন্চ্যতি ঘটুল। গ্া্ান ধর্মযাব্রকেরাও কন্ুজে ভাদের মত প্রতিষ্ঠিত 
কর্বার চেষ্টা করেন; কিন্ত রাজশক্তির সমর্থন লাভ করা সত্বেও তাদের 
চেষ্টা ব্যর্থ হল, কারণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী কন্মু্ররাসিগণকে তাদের স্বকীয় 
ধর্মমত হ'তে বিচলিত করা গেলনা । 

পূর্বের ব্ৰাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্ম সিংহলী বৌদ্ধধর্মের অস্থব্ঞপ উদার বা প্রচারক্ষম 
ছিল-না বলেই সম্ভবতঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তেমন সাফল্য অর্জন করতে 
পারেনি । কিন্ত ইন্দোচীনে পালি-বৌন্ধধর্মের সাফলোর আরও একটি কারণ 
সহজেই অনুমান করা যায়। কন্ুব্বের যে ঝড় বড় অন্দিরগুলো! ত্রাহ্ষণ্য 
ও মহাযান-বৌক্সংস্কৃতির নিদর্শন স্বক্ূপ জগতের বিশ্ময়স্থল হয়ে বিরাজমান, 
তাদের নির্মাণ ও" ভরণের গুরুভার বহন করতে হ'ত জ্রনসাধারণকেই । 
এক দিকে বাধ্যতামূলক শ্রম ও দাসত্বের নিদারুণ কঠোরতা ; তার উপর 


৫ 
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মন্দিরগুলোর ভরণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর একটি বিরাট, অংশ আদায় 
করা হত চাষী ও ব্যবসায়ীদের নিকট হতেই । ১১৮৬ ও ১১৯১ অন্দে 
সপ্তম জয়বর্মা দু'টি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন তা-প্রোম ও প্রা খান নামক স্থানে 
এবং ওই মন্দির দু'টি সংক্রান্ত লেখদ্ধয়ে উল্লিখিত আছে, এদের ভরগের 
জন্য যথাক্রমে ৩,১৪০ টি ও ৫,৩২৪ টি গ্রাম নিযুক্ত ছিল। এই গুরুভার 
সাধারণ মানুষের নিকট নিতান্ত লীড়াদায়ক হয়েছিল বলা বাহুল্য ৷ সুতরাং 
সিংহলী বৌদ্ধধর্ম যখন তাদের নিকট এসে পৌছল, তখন তারা যুক্তির 
বাপীই শুনতে পেল । এই মধুর বর্ম ছিল প্রকৃতই দরিদ্র, পীড়িত, ক্লান্তের 
ধর্ম, এর যাজক, ভিক্ষৃদের দারিদ্র্যই ছিল ত্রত। কাজেই কম্ুজের সেই 
নিশ্বঃ পীড়িত, অবসন্ জনসাধারণ পরম আনন্দে ওই নতুন ধর্মমত গ্রহণ 
করল ও লুই ফিনোর অপূর্ব ভাষায়, 09১১৪ avec 5০131908102 le 
fardeau ccrasant «de sa Elvire, “গৌরবের নিম্পেষণী বোঝা নামিয়ে 
শাস্তি পেল” । 
ংহলী বৌদ্ধধর্ম চন্পায় পৌঁছবার পূর্বেই সে-দেশ আনামীয়দের 

করতলগত হয়েছিল । আনামীয়রা নিয়ে এল চীনা সংস্কৃতি । ইসলামও 
ঘীপপুঞ্জ হ'তে পৌঁছল চদ্পায়, কতক সাফল্যও অর্জন কর্ল সে-দেশে। 
কিন্তু দক্ষিণ-আনামের চামদের মধ্যে আজও হিন্দু-সংস্কৃতির কিছু কিছু 
নিদর্শন বিরাজমান । 

পালি-বৌদ্ধধর্ম হিন্দৃত্তর যুগে ভারত ও ইন্দোচীনের মধ্যে এক নতুন 
সাংস্কৃতিক বন্ধন স্থাপন কর্ল। দ্বীপপুঞ্জের ইসলামও এল ভারতবর্ষ 
হ'তেই। কাম্বে বন্দর থেকে যেসব মুসলমান গুজরাট ব্যবসায়ী বাণিজ্য 
করতে আস্তেন “দ্বীপময় ভারতে’, হিদ্দু-যুগের দেই চির-পরিচিত বাণিজ্য- 
পথ অস্কসরণ করে, তারাই নিয়ে এলেন এ-ধর্ম। ১২৯২ শ্রীষ্টাব্রে মার্কো 
পোলো! স্ুমাত্রা-দ্বীপের উত্তরে পের্লাক নামক স্থানে একটি মুসলমান 
বনতি দেখতে পান ; দ্বীপপুঞ্জে ইসলামের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এই হচ্ছে প্রথম 
শ্রমাণ। তখন হ'তে ইসলাম ক্রমে মালয়-উপদ্বীপে ও দ্বীপপুঞ্জে অগ্রসর 
হ’ল। অবশেষে আনুমানিক ১৫২০ শ্তীষ্টান্দে যবস্ধীপের শেষ হিন্দু-রাজ্য 
মজপহিতের অবসান হ'ল। হিন্দু-সংস্কৃতি বলিদ্বীপে আশ্রয় নিল ও 
ইসলাম ও গ্রীষটতর্মের অগ্রগতি রোধ ক'রে আজও সগৌরবে" বিরাজমান ৷ 

ইন্দোনেসীয় ইসলামের উপর ভারতীয় প্রভাব সুস্পষ্ট । বিশেষ করে 
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এর স্থফী অতীন্দরিয়বান (৮২০০১৪), যা ইন্দোনেসীয় জাতীয় চরিত্রকে 
প্রধানত: আকৃষ্ট করে, তার সঙ্গে যে হিন্দু মিস্টি.সিদ্রনের যথেষ্ট মিল 
রয়েছে সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই । যবদ্ধীপে ইসলানের যে শাস্ত, 
সহি রূপ, তার কারণও সহআধিক বৎসর ধ'রে সে-দেশের জনচরিক্রে 
হিন্দু প্রভাব ব'লেই তো মনে হয় । 


সমাপ্ত 


মোদান্তের ভায়েরীর কয়েক প্ুষ্ঠা 
€পৃর্বাহবৃদ্ধি ) 
শ্রীতড়িৎকুমার যুখোপাধ্যায় 

বাংলায় ১১ মাস থাকার পর মোদাভ, ৬ই সেপ্টেম্বর ( ১৭৭৪ খ্বঃ) 
চন্দননগর ত্যাগ করে উত্তর ভারতের পথে যাত্রা করলেন। ৪ঠা নভেম্বর 
তিনি ফয়জাবাদে পোৌঁছিলেন । নবাব সুজ্াউদ্দৌলা তখন ছিলেন লক্ষৌতে । 
মসিয়ে জাতিলের চিঠি নিয়ে মোদাভ, লক্ষৌ গেলেন । যে দিন লক্ষৌ 
পৌঁছিলেন তার পরদিন সন্ধ্যায় নবাবের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি 
পেলেন ॥ মোদাভ, লিখেছেন-__“সন্ধ্যার সময় আমি প্রাসাদে গেলাম । 
অবিলম্বে আমাকে একটি কক্ষে নিয়ে হাওয়া হ*লো। দেখলাম নবাব 
একটি শয্যায় শায়িত, শয্যার পার্শ্বে তার তুই ভ্রাতা উপবিষ্ট, এবং 
কক্ষের এক পার্খে কয়েকজন দেহরক্ষী দণ্ডাম্মান। দেশীয় প্রথামত 
আমি: নত হয়ে মাথায় হাত ঠেকিয়ে ডাকে অভিবাদন জানালাম । 
একটি রুমালের উপর পাঁচটি মোহর রেখে তাকে “নজর” দিলাম । 
নবাব তা’ গ্রহণ করলেন, অক্ষমতার জন্ ক্ষমা চাহিলেন এবং চৌকীর 
ওপর আমাকে বসতে বললেন) প্রায় ছুই ঘণ্টা আমাদের মধ্যে কথাবার্তা 
হলো ।.'নবাঝ অকপটে স্বীকার করলেন যে ইংরেজদের সাথে তার 
মিত্ৰতা পরিণামে ছু'পক্ষেরই অনিষ্টের কারণ হবে । ফরাসীদের নিকট 
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থেকে সাহায্য নেয়ার কথা একাধিকবার তার মনে উঠেছে, কিন্ত 
ফরাসী রাজদরবারের সঙ্গে ডার কোন যোগ লা থাকায় তা’ সম্ভব 
হয়নি” । 

নবাবের অধীনে চাকুরী পাবেন এই আশায় আশায় প্রায় সাড়ে তিল 
মাস বৃথা কেটে গেল। ইতিমধ্যে নবাব মারা গেলেন; মোদাভের সঞ্চিত 
অর্থও তখন ফুরিয়ে এসেছে ৷ স্থানীয় দুটি ফরাসীর কাছ থেকে অর্থ 
সাহায্য নিয়ে তিনি দিল্লীর পথে পাড়ি দিলেন। আগ্রা ও মথুরায় 
কয়েকদিন কাটিয়ে ১৭ই এপ্রিল ( ১৭৭৫ সাল ) তিনি রাঞ্জধানীতে প্রবেশ 
করলেন । কখনও নৌকায়, কখনও পাষ্ধীতে, কখনও বা পদত্রজে 
তিনি এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করেন। পথে যা কিছু তার নজরে 
পড়েছে, তার যথা সম্ভব খুঁটিনাটি ধিবরণ ভার ডায়েরীতে পাওয়া যায়। 
কৃষি ও অন্যান্য শিল্পের কথা, জ্রলসেচ প্রণালী, পাটনা, ফয়জাবাদ, 
লক্ষ, আগ্রা প্রভৃতি বড় বড় শহরের রাস্তাঘাট, দোকানপাট, 
ফ্রয়জাবাদের চিড়িচ্নাথানা, সুঙ্গেরের দুর্গ, মন্দির, মসজিদ, তান্ভামহল, 
পথে ডাকাতের উপদ্রব ও বাথের ভয়-_ইত্যাদির বর্ণনা শতাধিক পৃষ্ঠা ভরে 
আছে । ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাদের বিশদ বিবরণ দেয়া সম্ভব নয় । লক্ষ্য করবার 
বিষয় ভার বর্ণনার ভঙ্গী ; পড়তে পড়তে তার চলার পথের দৃশ্য গুলি 
পাঠকের মনে চলচ্চিত্রের সত একের পর এক ভেসে ওঠে । 

রাজধানীর অবস্থা দেখে মোদাভ. হতাশ হলেন । মহানগরীর চার- 
পাশে নজরে পড়ে কেবল ধ্বংসন্ভুপ' ও দারিদ্র্যের চিহ্ন । বিগতলী 
দিল্লী পতনোস্মুখ সান্রাজোর যোগ্য রাজধানী বটে ! রাজদরবারের লে 
সমারোহ আর নেই । ওরঙ্জেবের আমলে দিল্লীর রাজসভার যে আড়ম্বরের 
কথা বাণিয়ে বর্ণনা করে গেছেন অর্থাভাবে সে জ্বাকজমক অদৃশ্য হয়েছে । 
মোদাভ, দিল্লীর দুর্গে প্রায় ৮*টা শাহ জাদাকে বন্দী অবস্থায় দেখেন। 
“ভারা স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের নিয়ে অত্যন্ত হীন জীবন যাপন করেন। 
অনাহারে অনেকেরই মৃত্যু ঘটে। শাহঞ্জাদাদের জন্য দৈনিক ১২৩২ 
টাকা বরাদ্দ। বন্দীদের মধ্যে বাঁদশার তিনটি ভ্রাতাও আছেন । 
তাদের মাসিক ভাতা ৩*৭ টাক! । তারা নিয়মিত ভাতা পান না। 
+-আমি যে সময় দিল্লীতে এলাম সে সময় শাহ.জাদার। দুমাস ধারে 
ভাতা পাননি । ছুদিন তারা অনাহারে থাকার পর এমন এক ক্রপ্দনের 
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রোল তুললেন যে সম্রাট দিল্লীর সাছুকরদের কাছে মূল্যবান হীরা ক্রহরৎ 
বাধা রেখে তাদের প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করতে বাধা হলেন ।" 

“সম্রাটের € শাহআলম ২য় ) চরিত্রে ছুটি গুণের সনাবেশ দেখা যায় ; 
যে দুটি উত্তরাধিকারল্ত্রে পাওয়া--ধর্শ্ম নিষ্ঠা ও কামিনীতে অতিরিক্ত 
আসক্তি । সম্সাটের বেশীর ভাগ সময় কাটে সভার অন্দরমহলে যেখানে 
আছেন বনু বাঁদী পরিবৃতা তার পাচশত বেগম | সময় সময় বাদীদের 
উপরও সন্বা্টের কুপাদু্টি পড়ে ।---তারপর আসে অবসাদ । সম্রাটের 
বয়স হয়েছে তাই একটুতেই অবসন্ন হ'য়ে পড়েন তখন তিনি কোরাণ 
পাঠে মগ্র থাকেন বা মালা অপেল । আমি দেখেছি সত্রাটকে ঘিরে 
রয়েছে ফকির ও মোল্লারা ; সম্রাট শাস্তভাবে নিবিষ্ট মনে তাদের কথা 
শুলতেন। এ মোল্লারা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে নাচতে শুরু করে। 
পায়ের উপর ভর দিয়ে ঘুরপাক খায় । শৃণ্ে হাত ছুড়তে থাকে । তাদের 
এর অন্তুত অঙ্গভঙ্গী সম্রাট যে রকম শ্রদ্ধাভরে লক্ষ্য করেন, তা" দেখে 
আমি অবাক হয়েছি। ( শেষে ) মোল্লারা মুষ্টিবদ্ধ হাত বাড়িয়ে সজাটের 
দিকে এগিয়ে যায়। সম্রাট আসন ছেড়ে ওঠেন, মোল্লার বদ্ধ মুষ্টির 
ওপর নিজের হাত ছুটি রাখেন। তারপর যেন সেই স্পর্শে তাত ছটি 
পবিত্র হ'লো এইভাবে নিজের মুখে ও দাড়িতে সাএাহে হাতবূলাতে 
থাকেন । সে দৃশ্য দেখে আমার পক্ষে হাসি সংবরণ কর! কঠিন হ'য়ে পড়ে ।' 

দিল্লী, আগ্রা ও এলাহাবাদ-_-এই অঞ্চলে যোদাভ, ছিলেন প্রায় 
আক বৎসর । তখনকার দিনে ছিয়ভিগ্ন, বনুধাবিভক্ত মুঘল সাম্রাজ্য 
বলতে যা বোঝাত, এ অঞ্চলই ছিল তার কেন্দ্র স্বরূপ ৷ বিদেশী 
পর্যটক সাম্রাজ্যের শাসনপ্রণালী, আঘিক অবস্থা ও ভূিব্যবস্থা ইত্যাদির 
উপর দৃষ্টিপাত করবার সুযোগ পেয়ে ছিলেন । এ গুলি সম্বন্ধে তিনি 
যা লিপিবদ্ধ করে গেছেন এখানে তার বিবরণ দেয়া গেল । 


ব্যবসা-বাণিজ্য 

“ভারতের বিভিন্রস্থানে ধনী ও দরিদ্রের প্রয়োজন অনুসারে নানারকমের 
কাপড় তৈরী হয় ।---এখানকার লোকের! শীতকালে কাশ্মীরি শাল ব্যবহার 
করে। একটি -শালের দাম ২৫২ থেকে ২০০২ ৷ কারুকার্ষের দিক 
থেকে তা” অতুলনীয়! ইওরোপের বন্তশিল্পীরা এখনও সে নৈপুণ্য 
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অর্জন করতে পারে নি।---তামাক প্রচুর বিক্রি হয়। এদেশেই তামাক 
জন্মায় এবং কেবল ধূমপানেই ব্যবহৃত হয়। তাই বলে তামাকের চাহিদা 
কম নয়। তামাককে প্রথমে গুঁড়ো করে তার সঙ্গ গুড়, জ্বল ও 
গোলাপের নির্যাস মেশান হয়। সেই তামাকের তাল গোল পিঠার 
আকারে বাজারে বিক্রি হয়। হকার সাহায্যে তামাকের “সদ্যবহার' 
করা হয় । স্ত্রী, পুরুষ ও বালক বালিকার! সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত 
এই. ভাবে তামাক সেবন করে। তাই বলেছিলাম তামাকের চাহিদা খুব 
বেশী’ । 

‘হিন্দু বা মুসলমানরা মদ তৈরী করতে জানে না। মুসলমানরা 
সহজে পাওয়া গেলে সাএহে মদ পান করে। বিভিন্ন স্থানে আদ্গুরের 
চাষ হ'লেও আমি কাউকে মদ তৈরী করতে দেখিনি । কাবুলে একটু 
আধটু মদ তৈরী হয়। পূর্বে স্থরাট থেকে মদ দিল্লীতে আমদানী হতো.। 
ওলন্দাজ ও উংরেজর। ম্যাডিরা থেকে মদ স্থরাটে নিয়ে আসতে! । 
কয়েক পেটি নন দিল্লীতে পাঠাতে! ৷ দিল্রীতে যে ইওরোপীয়রা ছিল 
তারাই সে মদ আত্মসাৎ করতে! । আমি খন দিল্লীতে এলাম, বাদশার 
মন্ত্রীর এক ভাই কাসিন খা আমার কাছে গোপনে কয়েক বোতল 
মদ চাহিলেন। খুব অল্প পরিমাণ মদই আমার কাছে ছিল কিন্ত যে 
আগ্রহে তিনি তা গ্রহণ করলেন তাতে বুঝলাম বেশী পরিমাণ নিতেও 
তার আপত্তি হতোন। 1-""এর1 সুরার বদলে ( খেজুরের ? ) রস থেকে এক 
পানীয় তৈরী করে যার আস্বাদ অত্যন্ত কটু ॥ তার নাম আরাক' ( ধেনো 
মদ বা তাড়ি )। চোলাই মদের নাম আরাক আর গাঁজালে! মদের নাম সুরা । 
হিন্দু ও মুসলমান ধর্মে আরাক পান নিষিদ্ধ হলেও নিক্নশ্রেনীর মধ্যে 
আরাকের প্রচলন খুব বেশী; তাদের. মধ্যে মাতালের সংখ্যাও. কম 
নয়। ইওরোপীয়রাও এই পানীয় কিশ্বেষ পছন্দ করে। 

“এলাহাবাদ, আগ্রা ও দিল্লী অঞ্চলে স্থানীয় নানারকমের ব্যবসা 
চালু আছে। আগ্রার “নীল' বিশেষ প্রসিদ্ধ; তুলাও প্রচুর: পরিমাণে 
পাওয়া বায় । এ অঞ্চলে সোর। পাওয়া যায়:;---( এখানকার ) অধিবাসীরা 
সোরা দিয়ে বারুদ তৈরী করে; কিন্তু সে বারুদ, ইওরোপে প্রস্তুত 
বারুদের মত শক্তিশালী নয়। ( বারুদ তৈরীর পর যা উদ্ধত্ত থাকে ) 
তার অধিকাংশই শ্রীশ্মকালে ঠাণ্ডা সরব বা বরফ তৈরী করার জন্চ 
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লাগে। গ্রীষ্মে কৃত্রিম বরফ চড়াদামে বিক্রি হয় 1--.দিল্লী ও আমায় জন্তির 
কাপড় তৈরী হয় । আগ্রা ছোরা, তলোয়ার, বর্শা, বম ইত্যাদি 
ইস্পাতের যাবতীয় অন্ত্রশন্ত্র পাওয়া যায়) এ শহরে সোনা, রূপ! ও 
মূল্যবান পাথরের নানারকম জিনিব তৈয়ারী হতে দেখেছি । তাদের 
কারুক্চার্য দেখলে চমৎকৃত হতে হয় ---বর্তমানে এই ব্যবসায় নন্দা 
পড়েছে। 

“ভারুতব্যাপী সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লী এক কালে বিরাট ব্যবসা 
কেন্দ্র ছিল। বিভিন্ন শ্থান থেকে পণ্য এখানে আসতো এবং বিদেশী 
-বণিকরা! আগ্রহে তা’ কিনতো।।...সাস্রাজে)র ভাগ্যবিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে 
তার পূর্বত্রী অস্তহিত হয়েছে । বেচা কেনা অনেক কমে এসেছে । গুজরাট 
ও 'স্ুরাট থেকে কাপড়, ইওরোপে প্রত্বত নানা জিনিষ, আরবের কফি 
দিল্লীতে আমদানী হ’ত। বৎসরে বহুবার পণ্যবাহী উটের দল সুরাট 
থেকে দিল্লী যাতায়াত ক'রতে। এই পথ অতিক্রম ক'রতে সময় লাগত 
৪৬ দিন। গঙ্গা ও যমুনার পথে বাংলা থেকে পণ্য আসতো । এই 
পথে অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে আমদানী হ'তো। ইওরোপের পণ্যসামগ্রী 
চীনের রেশমবন্তী, মালাকার মশলা, সিংহলের দারচিনি, এবং উড়িষ্যার স্থতীর 
কাপড় । বাংলার মত সুরাট ছিল বহির্াণিজ্যের কেন্দ্র । তাছাড়া 
জেড্ডাগামী মুসলমানরা এখানে সমবেত হ'তো ॥ 

ব্যবসায়ীদের মধ্যে সবচেয়ে অর্থবান্‌ হচ্ছে হিন্দু সাহুকর বা মহাজন । 
টাকা লেনদেনের ব্যবস। তাদের একচেটে । দেশের এক প্রান্ত থেকে 
অপর প্রান্তে জিনিব পাঠাতে হোলে সাহকরকে নিদিষ্ট পরিমাণ অর্থ 
দিলেই হয়। জিনিষ পৌঁছে দেবার দায়িত্ব সাহুকরের । যদি দেশের 
সরকার পীড়ন করার পরিবর্তে সাহুকরদের প্রতি অনুএ্রহ দেখায় ভবে 
ব্যবসা! তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে কিন্তু প্রতিপদে লাছিতত হওয়ার 
ফলে সাহকররা সরকারের লুক দৃষ্টি থেকে নিজেদের গোপন রাখার 
চেষ্টা করে । আমার বিশ্বাস যে-সরকারী পীড়নের ফলে মহাজনী বাবসা 
এমন উৎকট আকার ধারণ করেছে ।.--মাঁসিক ছ'টাকা সুদের কম কেউ 
টাকা বার পায় না 

“আমার ধারণা ইওরোপীয় বণিকরা এই দেশের অভ্যন্তরে ইওরোপেক্স 
কাপড়, কাচের পাত্র, ঘড়ি, অলম্কার আদি নানা জিনিঘ প্রচুর লাভে 
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বিক্রি করতে পারে । অবস্ত কেউ কেউ এই ব্যবসা আর্ত করেছেন, 
কিন্তু ত! লাতজনক হয় নি’ । 


ভুমিব্যবস্থা 

“এদেশের অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা হচ্ছে কৃষি ; হিন্দুরা প্রথমে 
দলে দলে সামরিক (সিপাহী) বাহিনীতে যোগ দেয়। তার পর 
কিছু অর্থ সঞ্চয় করে গ্রামে কিরে আসে । ফোৌজদারের কাছ থেকে 
জমি জম। নিয়ে চাষ আর্ত করে ।.--ভারতে ব্যক্তিবিশেষ অমির 
মালিক নয় বিশেষত সে সব জায়গায় যেগুলি মুসলমান শাসনকতার 
অধীন | রাজস্ব আদায়কারীর৷ তাদের অধীন চাষীদের ওপর জোর 
করে কর ঢাপাবার চেষ্ট। করলেই চাষীরা শস্য আহরণের ভার কর 
আদায়কারীর ওপর চাপিয়ে শশ্যভরা ক্ষেত ও গ্রাম ত্যাগ করে চলে 
যায়। যে গ্রাম চাষার। একবার ত্যাগ করে যায় সে গ্রামে তারা 
আর কখনও ফিরে আসে না। তাদের শৃণ্যস্থান অধিকার করে অন্য 
চাষীরা যার। হয়তে। ভিন্ন গ্রাম থেকে সমভাবেই উৎখাত হ'য়েছে। 
অধিকাংশ সময়েই চাষের ক্ষেত অনাবাদী থেকে যায়। বৎসরের পর 
বৎসর এরই পুনরাবৃত্তি ঘটে । 

‘যদি চাষীরা জমির মালিক হয় তাহ'লে তাদের দেশের উন্নতির অন্ত 
তার! আপ্রাণ চেষ্ট। করবে । গ্রামের রূপ যাবে বদলে ; আজ যেখানে 
ছরবস্থার চরম রূপ চোখে পড়ে সেখানে দেখা যাবে শ্বাচ্ছন্দ ও তৃপ্তি ।.--যদি 
সরকার বিপরীত নীতি অন্থসরণ ক'রে ন্বত্বাধিকারীর সব সুযোগ সুবিধা 
চাষীদের দেন তবে সাম্রাজ্যের রূপ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বদলে 
যাবে । এদেশে অনেক পতিত জমি ও আগাছার বন আছে। সে 
গুলি অদৃশ্য হবে। কৃষির উন্নতি জনগণের মঙ্গল সাধন করবে । ভারত 
হ'য়ে উঠবে সুন্দর ও সমৃদ্ধিশালী দেশ । 

‘ভারতে অবস্থা প্রজাদের এক কথায় জমির মালিক করে দেয়াও 
সহজ নয়। বাদশ। হয়তো ঘোষণা পত্রে এই ব্যাপারে সঠিক নির্দেশ 
দেবেন । কিন্ত তা বৃথা হবে। সাধারণ লোকের এসম্বক্ষে কোনও 
ধারণা নেই । তারা ভাববে তাদের ঠকাবার একট! নতুন "উপায় উদ্ভাবিত 


হলে।। বাংলায় এক নতুন বিধান প্রবত'ন করতে গিয়ে ইংরেজরা 
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ব্যর্থ হয়েছে । তাই দেকেই আমি এরূপ সিদ্ধান্তে এসেছি । সেখানে 
কেউ এই প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেনি ॥ চাষীদের যে বন্দোবস্ত দেয়া 
হয়েছিল তা' তার! সাগ্রহে গ্রহণ করেনি) বহুদিন মুঘলশ!সনাধীনে 
থাকার ফলে সাআাজ্যের অন্যত্র প্রচলিত নিয়মকানুন বাংলা না গ্রহণ 
ক'রে পারেনি । 

হহিন্দুরাজার ন্বাজ্যে প্রজারা অশ্ছাবর সম্পত্তির মালিক । আমাদের 
দেশে (ফ্রান্সে) অস্থাবর সম্পত্তি বলতে য! বোঝায়, যেমন বসতবাটা, চাষের 
সরঞ্জাম ও শম্তাসন্তার, তাতেই এদের অধিকার ॥ কিন্ত জমির মালিকানা 
স্বত্ব তাদের নেই। এক প্রঞ্জাকে উচ্ছেদ করে অন্যকে ইজ!র! দেয়ার 
অধিকার রাজার আছে, তবে হিন্দুরাজারা) এই ক্ষমতা খুব অল্পই 
ব্যবহার করেন ।-'"বংশপরস্পরায় চাষীরা একই জমি চাষ করে। চাষ 
ও গ্রামের প্রতি তাদের গভীর অনুরাগ জদ্মায় যা পরিণামে দেশের 
পক্ষে সুখকর হয়। চাষের কাজে অবহেল। করলে র্লাজকমচারীর! 
চাষীকে উৎখাত করে । এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে জমিতে ষোল 
আনা মালিকানা স্বত্ব চাষীর নেই )---ভারতের চাষীরা জমির মালিক নয়; 
কি ভূমিদাস হিসেবে কি হুম্যথিকারী হিসেবে, জমির সাথে তাদের 
কোনও ঘনিষ্ট যোগ নেই । 

‘এ সত্বেও হিন্দুরাঙ্জার রাজ্য উন্নত ও সমৃদ্ধ; মুস* নান =।সিত 
রাজ্যে এ সমৃদ্ধি নজরে পড়ে ন!। আমি অন্যত্র বলেছি মে হিন্দুরাজ্যে 
গণ্তগ্রামগুলি সমৃদ্ধ ও জনবহুল । এই সব গ্রামেই নিপুণ তাঁতী ও 
পটুয়ার বাস---চাষের ব্যবস্থ। ভাল; সকলেই সমপরিমাণ খাজনা! দেয় 
এবং খাদরনার হারও বেশী নয়। তাদের রীতিনীতি ও আচার ব্যবহারের 
মধ্যে কোন জটিলতা নেই । তাই আইনকাম্থনও কঠোর নয়। রা! 
প্রজাদের শত্রু নয়! উপরন্ত প্রল্াবর্স রাজার প্রতি বিশেষ অন্ুরক্ত 


শাসনব্যবস্থা 
“এত বড় সাম্রাজ্যের সর্বত্র নিয়ম ও শৃচ্ঘল বিরাজ করবে তা? 


আনা করা ভুল ।-""অবশ্য শৃঙ্খলা ও অরাজকতা পরস্পর বিরোধী ॥ 
নিয়ম ও শৃঙ্খলার ওপরই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নির্ভর করে । ভারতেও এরূপ 
একটি নিয়মের প্রভাব বতঞ্মান। তাই হিন্্ভিন্ন, বহুধাবিভক্ত মুল 
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সাত্মাজ্য বাতির থেকে সুসংহত ও শৃদ্মলাবদ্ধ বলে মনে হয় । কেবলমাত্র 
একটি ব্যাপারে এর ব্যতিক্রম দেখা যায় ।---সত্মাট তার অধীন সামস্তদের 
কাছ থেকে আনুগত্য দাবী করেন; সামন্তরা সেই আন্গগতোর বন্ধন 
থেকে মুক্তি পাবার জন্য সদাই উৎসুক ৷ ভিন্ন ভিন্র প্রদেশে অবশ্য 
প্রজারা সামভ্তদের আধিপত্য বিনা আপত্তিতে মেনে নিয়েছে। কারণ 
এ আধিপত্যের পশ্চাতে রয়েছে সামস্তুদের সানরিক শক্তি । সম্রাটের 
সত তাদের ক্ষমতা সীমাহীন ও নিরক্কুশ । 

শাসনকতর্ঁর ইচ্ছাই হচ্ছে আইন; তাই শাঁসনযন্ত্র সংঙ্ষুচিত ও 
সংক্ষিপ্ত । বিভাগীয় শাসনের প্রয়োজন অল্প ।---বিচার বাবস্থার মধ্যে কোন 
জটিলতা লে ।---বড় বড় শহরে একাধিক বিচারক আ:ছন । তারা সরাসরি 
মামলার নিষ্পত্তি করেন । ( বাদী ও বিবাদী ) প্রত্যেকে নিজেরাই স্বপক্ষে 
ওকালতি করে, সাক্ষী ও অন্যান্য প্রমাণ উপন্থিত করে! মামল/র মধ্যে 
আইনের জটিলত। নেই তাই আইনড্ ন৷ হ'লেও বিচারককে তার নিষ্পত্তি 
করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। বিচারকের ঘুষ নেয়ার অভ্যাল আছে। 
সেজন্য সুবিচার পাওয়া কঠিন। সামান্য কিছু পেলেই আইনত যার মামলা! 
জেতা উচিত তার বিপক্ষে রায় দিতে তার বাধে না !---গ্রামাঞ্চলেই বেস্ট 
অত্যাচার হয়। কোতয়াল ঝ। হাবিলদার, খিনি ঙামের সর্ধেসর্বা, তিনি 
সাধারণতঃ সততা বা আইনের ধার ধারেন না। শহরে পুলিশ খুব সজাগ 
তাই শহরবাসীরা সুখে ও শান্থিতে বাস করে । সরকারের ‘নেক’ নজরে 
পড়লে ধনী ব্যবসায়ীরা প্রমাদ গণে। প্রকৃত বা কাল্পনিক প্রয়োছনে সরকার 
অর্থের জন্য তাদের লীড়ন করে । 

“অন্যান্য বিভাগের তুলনায় ঝ!জস্ব বিভাগে শৃঙ্খলার অভাব দেখা যায়। 
প্রদেশগুলি সাধারণতঃ “সরকার” ও “দরকারগুলি' “পরুগণায়' বিভক্ত ॥.-- 
( সুবেদার তার অধীনস্থ লোককে ‘সরকার’ ইজার! দেন; তিনি আবায় 
অপর একজনকে ‘পরগণা’ ইজারা দেন। এই ইজ্ারাদাররা স্ব স্ব এলাকার 
রাজন্যের জন্য দায়ী থাকেন )। “এইভাবে প্রদেশের সুবেদার, তাঁর অধীন 
ইজারাদার, ও নিম্নস্থ অগণিত রাজস্ব আদায়কারী- ইত্যাদি সকলেই 
পনিজেদের প্রাপ্য সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন । এই ব্যবস্থায় প্রলাদের ওপর 
অত্যাচার হওয়া স্বাভাবিক । ইজারাদারদের অধীনস্থ ব্যক্তিরা প্রত্যেক 
গ্রামেই চাষের জমি জরীপ করে, শস্য ও অন্য ফসলের হিসাব করে--- 
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কিন্তু রাজস্ব আদায়ের সনয় তার! লুষ্ঠনকারী দক্থ্যব্ূপে আত্মপ্রকাশ করে । 
রাজন্ব-আদায়ের ব্যাপারে শৈথিল্য ও চাহীদের প্রতি বর্বরোচিত ব্যবহার 
প্রচলিত শাসন-নীতির একটী বৈশিষ্ট । দীনহীন প্রজাদের সর্বস্বলূণঠন 
করতে ইজারাদারদের বাধে ন! । তার! চাষীর শেষ কড়ি পর্যন্ত কেড়ে 
নেয় । স্থবেদার ইলারাদারদের মোচড় দিয়ে লুষ্টিত অর্থের অধিকাংশই 
এবং সময় সময় সবটাই আদায় ক'রে সেন। প্রতিবুসর এইরূপ ঘটে ॥ 
চাষীরা স্বেচ্ছায় খাজন| দেয় না। কর আদায়ের সময় প্রায়ই সৈনা পাঠাতে 
হয়। টাক। আদায়ের জন্য ইজাবাদ।রকেও অনেক সময় জেলে পুরতে হয়! 

“চাষীদের অবস্থ! অত্যন্ত শোচনীয় । কিন্তু এমনই তাদের মনের গঠন 
যে তারা কোন কষ্ট অন্থভব করে না, আর যদিও বা করে তা" উল্লেখ যোগ্য 
কিছু নয় । নখে শান্তিতে বাস কর।র আশ। তাদের কাছে ভদুরপর।হুত ॥ 
ব্যক্তিগতভাবে শান্তিতে বাস করার আশা থাকলেও দেশের ও দশের ওপর 
শাসকের অত্যাচার চাখীকে রেহাই দেয় না।' 

ফয়জাবাদে একটী মর্শ্মন্তুদ দৃশ্য দেখে মোদাভ, অভিভূত হ'য়ে পড়েন ৷ 
দৃস্তটির বণনা পড়লে 'সতীদাহ' প্রথ! কতদূর নিষ্ঠুর ও অনান্থঘিক ছিল তা" 
সহজেই অনুমান কর। যাঁয়। 

“ইওরো'পবালীরা সাধারণতঃ এই ধারণা পোষণ করেন যে ‘সতীদাহ’ 
প্রথা হিন্দুদের নধ্যে একেবারে লোপ পেয়েছে । এদেশে এ প্রথা এখনও 
প্রচলিত আছে এবং ভারত ভ্রাম্যমান ইওরোলীয়রা তার প্রমাণ দিলেও 
তাদের ব্বদেশবাসারা ত!' বিশ্বাস করতে চান না। স্ব স্ব উপনিবেশগুলিতে 
ইওরোনয়রা এ প্রথার ঘোরতর বিরোধী । বাংলায় ইংরেজদের কথ। স্বতন্ত্র 
সন্ভাস্তবংশীয়া ব! বৃদ্ধা স্ত্রীদের সহম্ৃতা৷ হ'তে তার! বাধা দেন না। মুসলমান 
শাসক ‘সতীদাহ’ প্রথা বিলোপের জগ্ত নানারকম চে? করেন। “সতী” 
হবার জন্য সুবেদারের অন্গমতি নিতে হয়।' €এ প্রথার সম্পূর্ণ বিলোপ 
সাধন সম্ভব নয় ) ‘আশঙ্কা এই যে অন্থমতি না দিলে হিন্দুরা] সে প্রদেশ 
ত্যাগ করে যাবে ; ব্যবসার প্রভৃত ক্ষতি হবে---মুসলমান শাসক তাই 
স্বার্থের খাতিরে এই বর্বর প্রথার বিরোধিতা করেন না। কেবল অনুনয় 
বিনয়ের ছার। সহস্বৃতা হ'তে ইচ্ছুক স্ত্রীকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেন৷ মধ্যে 
মধ্যে তাতেও ফল পাওয়। যায় । হিন্দুরাজো- হিন্দুধর্মের প্রভাব যেখানে 
অটুট এরকম মর্শ্মন্ডদ ঘটল! প্রায়ই ঘটতে দেখাঁ যায় ।' 
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“ফয়জাবাদ ত্যাগ করার পূর্বে আমি এমন একটা দৃশ্য দেখেছি যা 
ভারতের অন্যত্র প্রায়ই চোখে পড়ে । আমি একটা রমণীর কথা বলছি 
যাকে মৃত স্বামীর জুলস্ত চিতায় আত্মান্ুতি দিতে দেখেছি । বাংলায় যখন 
ছিলাম তখন হুগলীর তীরে ২০্টী এরকম ঘটনা ঘটে-.-“সতীদাহ’ প্রত্যক্ষ 
করেছি, এবং এ জীবনে দ্বিতীয়বার প্রত্যক্ষ করার সাধ আমার নেই ।' 

৩১শে ডিসেম্গর সংবাদ পেলাম যে নবাবের কর্মচারী নন্দরাম পণ্ডিত 
(কাশ্টীরী ব্রাহ্মণ ) মার! গেছেন ও তার স্ত্রী সহমৃতা হ'তে কৃতসন্ধলপ। 
নবাবের পরওয়ানা প1ওয়া গেছে এবং শহর থেকে দুই ক্রোশ দুরে একটা 
স্থালে মধ্যাঙ্ছের সময় মৃতদেহের সৎকার করা হবে । নবাব € নল্দরামের )" 
স্ত্রীকে নিরস্ভ করার জন্য লোক পাঠালেন ॥ নন্দরামের তিন পুত্র, কনিষ্ঠটি 
ছগ্ধপোব্য শিশু । তাদের মুখ চেয়ে তাকে বেঁচে থাকার জন্য অনুরোধ 
জানানে। হ'লে! ॥ নবাবের সদাশয়তার জন্য তাকে ধন্যবাদ দিয়ে রমশীটি 
জানালেন যে তার মৃত স্বামীর সাপে মিলিত হবার জন্যই তিনি সহম্থতা 
হবেন। পুত্রের পিতৃব্যের কাছে ভাল ভাবেই 'মান্থুধ' হবে ॥---রমণীটির 
বয়স তখন ৩৪ বৎসর ।--.আমি বেলা দশটার সময় নিিষ্ট স্থানে পৌছিলাম । 
তখন চিত সাজান হচ্ছিল ।...চিতা প্রস্তুত হ'লে জোষ্ঠ পুত্রকে (নয়, দশ 
বৎসরের বালক নাত্র ) আনা হোল । ব্রাহ্মণ উচ্চৈ:স্বরে মন্ত্রী পড়ছিলেন, 
বালকটী সে-মন্ত্র উচ্চারণের সাথে চিতার চার পাশে ধান ও জল ছিটিয়ে 
দিল। এই ক্রিগা কলাপের অর্থ আমি বুঝলাম ন! ৷ ব৷লকটিকে দেখে মনে 
হোল তার জ্ঞান লোপ পেয়েছে । তার চোখ ছুটি শুদ্ধ, কিন্তু তার চলন ও 
মুখের ভাবে বোঝা গেল যে সে আতঙ্ছে ও শোকে অভিভূত হ'য়ে পড়েছে । 

“ইতিমধ্যে নন্দরামের স্ত্রী আত্মীয়দের সাথে ঘোড়ায় চেপে এসে 
পেশাছিলেন। তিনি একটী গাছের তলায় দীড়ালেন। আমি মনোযোগের 
সঙ্গে তাকে দেখতে লাগলাম) নিকটেই একটা দীঘি ছিল। রমসীটি 
দীঘিতে স্নান করতে গেলেন ।---স্বামীর মৃতদেহটী আনা হোল এবং (কয়েকটি 
ক্রিয়ানুষ্ঠানের পর ) চিতায় স্থাপন করা হোল। রমণী দীঘি থেকে স্নান 
ক'রে ফিরে এলেন । আমি তার নিকটেই ছিলাম । মাথার উপর থেকে 
তিনি তার কাশ্মীরি ওড়.লাটি খুলে ফেললেন, পানের ডিব! থেকে পান নিয়ে 
মুখে দিলেন, এবং দু'বার জল পান করলেন । তারপর চিতায় আরোহণ করার 
ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। গার আত্মীয় স্বজন তাকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে 
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চিতার কাছে লিয়ে গেলেন । রমণীটি স্বামীর মৃতদেহের পাশে বসলেন । 
তার ঢারিপাশ কাঠ দিয়ে ঘিরে দেওয়া হ'লে ।---আগুণ দেবার পর চক্ষের 
পলকে চিতা জলে উঠলো! । আত্মীয় পরিজন মাটিতে লুটিয়ে রোদন করতে 
লাগল ; বাজন!র শন্দে চারিদিক মুখরিত হ'লো। জ্ন্ত চিতায় সেই 
রমনীটির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনার কিছুই চোখে পড়লো না । ধূম ও অগ্রিশিখা 
দৃষ্টি ব্যাহত করছিল । চিত! শ্বলে ওঠার সাত আট নিনিট পরে আমার 
ভৃত্যদের মধ্যে একটি, যে চিন্তার অত্যন্ত নিকটে ছিল, এসে বল্লো যে 
তার দেহে আর প্রাণ নেই । আমার বিশ্বাস ক্ষণিকের মধ্যেই ভার 
শ্বাসরোধ হয়েছিল ।.--বেলা দ্বিপ্রহরের সময় আমি এস্থান ত্যাগ করলান, 
চিতায় তখন জলন্ত অঙ্গার ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না ।---& ভয়ঙ্কর 
দৃশ্য আমাকে এমনই অভিভূত করেছিল যে দু'দিন অন্য কোন চিস্তা আমার 
মনেই আসেনি । সেই রনণী কোন-আক্ষেপ, অস্থিরতা, বা চাঞ্চল্য প্রকাশ 
না করে নিপিপ্তভাবে য! কিছু করণীয় তা সম্পাদন করে ডিলেন। তার 
সেই অন্তিম দৃশ্য আনার স্মতিপটে এমন গভীর রেখাপাত করেছে যা এজী বনে 
বিলুপ্ত হবে না! যে ধর্ম এই বর্বর প্রথা সমর্থন করে সে ধর্মে ধিকৃ' । 
মুসলমানদের মধ্যে ক্রীতদালী প্রথা প্রচলিত ছিল। তা" থেকে যে 
জঘন্য ব্যবসায়ের উদ্ভব ঠায়েছিল মোদাভ, তার তীত্র নিন্দা করেছেন। 
“ভারতে অন্যান্য পণ্যের মত বড় বড় শহরে নারী বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। 
মুসলমান সমাজে ক্রীতদাসীর প্রয়োজন, তাই এ ব্যবস। চালু আছে । 
ইওরোপের দাস ব্যবসার কপ! সকলেই কানে ; ইহ! অত্যন্ত লজ্জার বিষয় 
যে আমরাও এই ব্যবসায় লিপ্ত আছি। মুসলমানদের মধ্যে এই প্রথাটির 
স্বরূপ ভিন্ন রকমের । তাদের নিকট নারী বহুমূল্য বস্ত্র বা ছুত্প্রাপ্য জন্তর 
মত বিলাসের সামগ্রী । এই জঘন্য ব্যবস। চালু রাখার জন্য যে নানা প্রকার 
উপায় অবলম্বন কর! হয় তা জনসাধারণের নৈতিক অবনতি ও চরিত্রহীনতার - 
সাক্ষ্য দেয়। কন্যাদের মাতার! তাদের যৌবনপ্রাপ্তির তিন, চার বৎসর 
আগে থেকেই (দালালের সাথে ) তাদের বিক্রির বন্দে/বস্ত করেন। 
বিক্রির সর্তাহ্রসারে তাদের যথ। সময় দালালের হাতে তুলে দেন এবং তারা 
কন্যাদের বিপথে চালিত করে। দিল্লী এবং অন্যান্য বড় শহরে নির্দিষ্ট গৃহ 
আছে যেখানে এই হতভাগিনীদের রাখা হয়। লোকে যেমন মেলা থেকে 
পছন্দমত ঘোড়া কেনে, তেমনিভাবে এদের ঝাছাই করা হয়। দালালই 


২৬* ইতিহাস 


ক্রেত! ও বিক্রেতার মধ্যে যোগাযোগ ঘটায় । মাতার! কন্যাদের এ গৃহে 
পাঠিয়ে দেন_হয় তাদের বিক্রি করা হবে নয় মাসিক নিদিষ্ট পরিমাণ অর্থের 
বিনিময়ে কারও সেবাদাসী নিযুক্ত করা হবে। বিক্রির কথাবার্তা শেষ হলে 
ক্রেতা ও বিক্রেতার নাম ও ঠিকানা, কনার বয়ন এবং মূল্য ইত্যাদি উল্লেখ 
করে পুলিশের কাছে দরখাস্ত পেশ করতে হয় ॥ এই জঘন্য প্রথা যে ইসলামীয় 
নীতিবিরুদ্ধ তাতে সন্দেহ নেই । হিন্দু আইনও এর সমর্থন করে না।। 

“মুসলমানদের এই উচ্চ .খলত{ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা কঠিন॥ 
তাদের চীন ব্যসনকে আইনের আচ্ছাদনে ঢেকে রাখাই বরং সহজ । 
সরকার তাই এই ব্যবস। আইন সঙ্গত বলে মেনে নিয়েছে ।' 

‘হতভাগিনী যুবতীর! সাধারণতঃ কাম্মীর, সুলতান ও পাঞ্জাবের 
অধিবাসী । তবে অধিকাংশই আবার দিল্লী ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে 
সংগৃহীত হয় ॥ ব্যবসায়ীরা তামাক বা জুতা বিক্রির মতই নির্ধিবাদে 
প্রকান্তে এই ববস। ( নারী বিক্রুয় ) চালায় ৷” 

সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে মোদাত, এদেশের আইন কানুন, আচার 
ব্যবহার, আধিক অবস্থ। এদবের ভালনম্দ বিচার করবার চেষ্ট। করেছেন ; 
এই আলোচন। প্রসঙ্গে মন্তেস্ক্‌ প্রমুখ মনিষীদের সমাজ গঠন, অর্থনীতি 
সম্পর্কে মহব্যগুলির উল্লেখ করেছেন । অতুল সম্পদশালী এই দেশ, অথচ 
তার অধিবাসীদের দুঃখ কষ্টের অন্ত নেই ; তাদের অধিকাংশই অনাহারক্রিষ্ট 
এবং দারিদ্র্য পীড়িত । এই অসঙ্গতি বার বার ভার মনকে গীড়া দিয়েছে । 

» জনসাধারণের দুরবস্থার জন্য দায়ী করেছেন দেশব্যাপী কুশাসনকে ৷ মোদাভ, 
বুঝতে পেরেছিলেন যে জ্বরাজীর্ণ সাত্রাজ্যকে ধ্বংসের হাত পেকে রক্ষা কর! 
সআাট বা তার সানম্তদের পক্ষে সম্ভব নয়। অদূর ভবিষ্যাতে এই দেশ 
ইংরেজদের অধীনে চলে যাবে । 

- দেশের আধিক ছুরবস্থার অস্ত ইওরোপীয় বণিকদের শোষণ লীতিকেও 
দায়ী করেছেন ।--বাণিজ্য উপলক্ষে ইওরোপীয় বণিকরা! প্রথম এদেশে 
আসে । তথন তারা ছিল ভদ্র এবং বিনয়ী । কিন্তু একবার যখন তারা 
বুঝল যে দেশের অধিকংশ লোকই নিরীহ ও শ্রান্তিপ্রির তখন তারা 
( তাদের ) সর্বস্ব অপহরণ ক'রে অত্যাচারী বিক্রয়ী দস্থ্যরূপে আত্মপ্রকাশ 
করল। (তাদের ব্যবহারে) ভদ্রতা ও বিনয়ের লেশমাত্র অবশিষ্ট রহিল না ॥ 

সে সময় বহু ফরাসী -এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করত । তাদের 


মোদাভেন্র ডায়েরীর কয়েক পৃষ্ঠা ১৬১ 


ঘ্বরবন্থা ডাকে লীড়! িয়েডে ॥ 'ফরাসীদের নত হতভাগ। আর কেউ 
নেই। তারা সুরার ভক্ত; অতিরিক্ত 'আর!ক" পান করার ফলে তারা 
পক্ততে পরিণত হয়েছে; ফরাসী নামের যোগ্য তাত্র। নয়। এই 
হতভাগাদের মধ্য অনেকেই বিবাহিত ও সম্ভানসস্থতিদের নিয়ে নিড়ঙ্ছিত । 

অদম্য উৎসাহ ও আশ। নিয়ে সেদাভ, এদেশে এসেছিলেন । কিন্ত 
আশাদ্বরূপ কর্ম তিনি কোথাও পেলেন না । নবাব ন্রজাউাদ্দৌলা তাকে 
দেখে মুঙ্খ হলেন বটে, কিন্ত ইংরেজদের বিরোধিতায় নিঞ্জের অধীনে 
চাকুরী দিতে ভরসা পেলেন ন।। তিনি মনে করলেন যে ফরাসীটি 
নিশ্চয়ই কোন গণ্যসান্ত ব্যক্তি হবেন ॥। তাকে চাকুরী দেয়! নিরাপদ লয় ) 
ক্রুদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, মোদাভ. ইংরেক্তদের এই হীন ষড়য€্র বেশ উপভোগ 
করেছেন । তিনি পিখেছেন__'একের উৎকণ্ঠা এবং "অপরের ( লবারের ) 
ভাস্তি দেখে আনি মনে মলে না হেসে পারার না" ॥ দিল্লীতে সম্রাটের 
অধীনে চাকুরী পেয়েও খুসী হন লি। “বাদশা ও তার আন্ত প্রতিদিন 
আমাকে অনেক আশ। দিতেন; আনার মত ইওরোপীয় ওদের চোখে 
কখনও পড়েনি এই বলে আমাকে বিশেষ সমাদর করতেন । দরবারের 
আবহাওয়। বুঝতে আমার বেশী সময় লাগে নি। সম্মান ও আদর 
বর্ষণের মধোও আমি বুঝতাম যে আমি প্রতারিত হচ্চি। প্রথমে 
আমাকে সৈন্য ও গোলন্দাজবাঠিনীর পরিচালনার ভার দেয়া হবে 
স্থির হয় ।' কিন্ত ছয় সপ্তাহ পরে দেখলাম যে বাহিনীকে আমার অধীনে 
দেয়া হু'য়েছে তাতে মাত্র ১৪* ভ্তন লোক আছে। আর (প্রাসাদের) 
শ্রবেশছারের দুই পাশে যে দুটি কামান আছে তা” ভিন্ন অন্য কোন 
কামান আমার লজরে পড়েনি’ ৷ 

ভাগ্যোল্লতির জন্য তার প্রচেষ্টা একের পর এক ব্যর্থ হয়ে যায় ! 
অবশেষে মোদাভ, মস্তুলিপত্তনে ভগ্গহ্দয়ে প্রাণত্যাগ করেন । তার দীর্ঘ 
ডায়েরীটের শেষ ভাগে আছে একটী বেদনা ও নৈরাশ্টের সুর? এই 
আশাহত ভাগ্যবিড়স্থিত ফরাসীটির প্রতি সমবেদন! স্বতই পাঠকের মনে 
জাগে । * 

সমাপ্ত 


= জীরমেশচন্ মিত্রের “অষ্টাদশ শতাব্বীতে ফরাসী ভারতে ফৌজদারী দু বিঘি 
প্রবন্ধটি এই সংখ্যায় সমাপ্ত হ'ল। 





সালিভগুমের অধুনাপ্রাপ্ত প্রত্বসম্পদ 
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


ইতিহাস পত্রিকার ৪র্থ খণ্ডের ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত ‘কলিঙ্গ ও 
তাহার কয়েকটি প্রাচীন নিদর্শন’ নামক প্রবন্ধে আমি বর্তমান অঙ্ক- 
প্রদেশের অন্তর্গত সালিভ্গুম গরামটীর প্রত্রসস্পদ সম্বন্ধে কিছু বলিয়া- 
ছিলাস। এই এামটী শ্রীকাকুলম সহরের নাতিদূরে বঙ্গোপসাগরস্থিত 
কলিঙ্গপত্রন্‌ বন্দর তইতে ৪ মাইল অস্তরে বংশধার। ননীতীরে অবস্থিত । 
ইহার দক্ষিণপার্বস্থ পৃর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত একটী ক্ষুদ্র পর্কৃতমালার 
অন্যতম শৃঙ্ছরে উপরিভাগে স্থিত সুপ্রাচীন যুগের বৌক্ষভুপ ও বিহারের 
ধ্বংসাবশেষ বহুপৃনে আবিষ্কৃত হইয়াছিল ॥ শ্বগীয় জি, ভি, র।মমূত্তি 
পাস্তলু মহাশয়ঈ বোধ তয় সর্কপ্রথন (১৯১৯-২০ খুষ্টান্দে ) ভারতীয় 
প্রত্ততন্ব বিভাগের দৃষ্টি এগুলির প্রতি আকৃষ্ট করেন। ইঠার পর 
তদানীন্তন বিভাগীয় অধ্যক্ষ এইচ, কৃক্ণশান্ত্রী মহাশয় এইপ্থানটা পরিদর্শন 
করেন এবং এখানে প্রাপ্ত কয়েকটা প্রাচীন লেখের প্রতিলিপি সংএহ 
করিয়। লইয়া বান। ভাহারই পরামর্শীন্যানী প্রথমে এ, এইচ, লংহার্ট” 
এবং পরে টি, এন, রানচন্দ্রন ভারতীয় প্রদ্রতন্ব বিভাগের পক্ষ হঈতে 
এখানে খননকাধ্য চালান । ইহার ফলে এখানে নি্পপিখিত প্রত্ুদ্রব্য- 
গুলি এবং অন্যান্থ বস্তু আবিষ্কৃত হয় £__ যথা ছুইটী চৈত্যগৃহের ধ্বংসাবশেষ 
(উহার একটার মধ্যে ভগবান তখাগতের একটী “আসন মুন্ডি” এবং 
অপরটীর মধ্যে একটা পুজার্থে ব্যবহৃত ক্ষুদ্র জপ পাওয়। যায়), একটা 
চক্রাকৃতি স্তপ ( চক্রের বিভিন্ন অংশের অন্থকরণে ইহা নিশ্মিত হইয়াছিল ), 
ইষ্টকনিশ্থিত একটা বৃত্তাকার শপ, দুইটা “বক্রায়মানরেখ। বিশিষ্ট (63:08!) 
চৈত্য ইত্যাদি। এগুলি ভূমির বিভিন্ন শুর হইতে প্রাপ্ত হওয়ার জছঃ 
ইহা। প্রতীয়মান হয় যে ইহারা বিভিন্ন কালের নিদর্শন, এবং এই স্থানটা 
বহুদিন যাবৎ (খৃ্পূর্বযুগ হইতে ) বৌদ্ধ ধশ্মাবলহ্বীগণের ধর্মানূশীলনের 
বিশেষ ক্ষেত্র রূপে ব্যবহৃত হইতেছিল। তিনটা ক্ষটিক নিশ্মিত জুপাকৃতি 
থাতুপাত্র ( reliquary ) এবং প্রাচীন লেখসন্বলিত একটা মৃন্ময় জল 
পাত্রও এখানে আবিস্কৃত হয়। ধাতুপাত্র গুলির মধ্যে কয়েকটা স্বর্ণ- 


সালিুগুনেবর গপুনাপ্রাপ্ত প্রত্রসম্পদ ২৬৩ 
খুদ্পও ( পুষপাকৃতি ছোট ঢোট সোনাস্ন পাত) পাওয়া! দিয়াডিল । 
সালিহুণ্ডমে প্রাপ্ত কয়েকটী লেখের কথা৷ আনি পূর্ববপ্রবন্ধে বলিয়াছিলান ৷ 
রামচন্দ্রন কর্তৃক অন্যতম লেখটার পাঠোদ্ধারের বিষয় আলোচন। প্রসঙ্গে 
আমি সাপিহুণ্ডনের প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্্মস্থানের অন্যতম নাম যে সম্ভবতঃ 
“কটাহারাম' ছিল একথাও বপিয়াছিলাম ॥ 

ভারতীয় প্রত্রতন্ব বিভাগের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের সহকারী অধ্যক্ষ 
স্নেহাম্পদ ডক্টর হুত্রক্ষস্থমের সহিত গত জাচ্ছয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে 
আমি যখন সালিহুণ্ডম পরিদর্শনে যাই, তখন তিনি আনায় বলিয়াছিলেন 
"যে তিনি অচিরে পুনরায় এন্থানে খননকাধ্য আরম্ভ করিবেন । তাহার 
তত্বাবধাসে জান্য়াপ্রী-ফেব্রুয়ারা মাসে এ কাধ্য সুরু হয়, এবং অনেকগুলি 
চাঞ্চল্যকর প্রত্রসম্পদ খননের ফলে আবিদ্কৃত হয়। সম্প্রতি তিনি 
কলিকাতায় আনিঘাছিলেন এবং আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এট 
জ্রব্যগুলি এবং সেখানে প্রাপ্ত স্থপ্রাচীন ুপচৈত্যাপির  ধবংসাবশেষের 
আলোকচিত্র আমাকে দেখান । আমি এজন্য ঠাহার নিকট কৃতড । এই ক্ষুদ্র 
প্রবন্ধে আমি তথায় আধুনা আবিস্কৃত প্রাচীন দ্রব্য নিচয়ের একটা সংক্ষিপ্ত ও 
আংশিক বিবরণ “ঠতিহাস" পত্রিকার পাঠকবর্গের নিকট উপ স্থাপিত করিব। 

সালিহগুমে অধুন! প্রাপ্ত ভ্রব্যাদির মধ্যে তত্রহ্থ সুপ্রাচীন শপ 
চৈত্য-বিহারাদির ধ্বংসাবশেষের বিষয় প্রথমেই উল্লেখযোগ্য । উষ্টকনিস্মিত 
গৃহাদির তল ভাগ আবিদ্ধৃত হওয়ার ফলে পুর্ণাঙ্গ অবস্থায় এগুলির 
আকৃতি কিরূপ ছিল, তাহা সহজেই অন্ুনিত হয় । বিভিন্ন পরিকল্লনা 
অনুযায়ী নিশ্মিত পুরাকালের এই সকল বৌদ্ধগৃহ তৎকালীন বাস্বশিন্নী- 
দিগের নির্শ্মানশৈলীর উৎকর্ষ সুচনা করে। পর্বত সাহুদেশ হইতে 
শৃঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত প্রস্তরনিদ্িত নাতি প্রশস্ভ পথ, বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের 
বহু আবাসকক্ষ, আশুমবাসীগণের ব্যবহারোপযোগী বিচিত্র মৃন্ময় ভাগ 
ও স্থালীর খণ্ডাংশ, 'ধাতুপাত্র” এবং পোড়া মাটার (:7০০০৮৮%) ত্র 
ক্ষুদ্র মূত্তি, মুদ্রা, শব্ধ প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য এস্থানের প্রাচীন অধিবাসী 
গ্রণের জীবনধারণ প্রণালীর উপর বিশেষ আলোক সম্পাত করে॥ 
ব্যবন্ৃত বছ মৃন্ময় ভাণ্ড, স্থালী ইত্যাদির গাত্তে বিভিন্ন যুগের “লেখ” 
দেখিঢিত পাওয়। যায় । স্যত্ৰহ্মন্াম এই লেখগুলির পাঠোদ্ধার করিয়াছেন ॥ 
স্ইহার্দের কাল স্বষ্টপূর্বব দ্বিতীয় শতক হইতে খৃষ্টীয় অষ্টম শতক পর্য্যন্ত বিস্তৃত ॥ 


৭ 


২৬৪ ইতিহাস 


ইহ হইতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া 
এখানে বৌদ্ধধর্ম প্রবল ছিল। এই স্থানটী যে প্রসিন্ধ চীন পরিব্রাজক 
হিউয়েন সাংএর দৃষ্টি আকধণ করিয়াছিল, তাহা আমার পুর্ববপ্রবন্ধে উল্লিখিত 
হইয়াছে । ইহাদের ভিতর কয়েকটা লেখ হইতে অবগত হওয়া যায় থে 
অন্তন্থ বিহারের অস্যতম নাম ছিল “সালিপাউক মহাবিহার* এবং ইহা 
“মহোদক পবংতে' অবস্থিত ডিল ৷ পর্বর্তটার নামকরণ যে ইহার সয়ুদ্র- 
সান্ধ্য হইতেই হইয়াছিল, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়! যাইতে পারে ॥ 
ইহাও লক্ষ্যণীয় যে বহুপূর্ব্ব যুগের “সালি" নামটা এই স্থানটার বর্তমান নামেও 
নি অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে । ভাণ্ডোৎকীর্ণ অনেকগুলি লেখই যে 
তখনকার ভিক্ষুদিগের লাম উহাও অনুমান কর! যায়। বিভিন্ন ভিক্ষু 
নিজ নিজ পাত্র চিহ্নিত করিয়। রাখিবার জন্যই যে স্ব স্ব নাম এগুলিতে 
উৎকীণ করিয়া রািয়ছিলেন সে বিষয়ে আমর! স্থিরনিশ্চয় হইতে পারি। 
আশ্রমবাসী তিক্ষুদিগের শিল্পপ্রীতির পরিচয়ও এই টুকরাগুলির নধ্যে কোনও 
কোনওটার গাত্রে অস্কিত কয়েকটা রেখাচিত্র হইতে পাওয়া বায়। ইহাদের 
মধ্যে সনাল পদ্ম, হত, মধুর প্রভৃতির চিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং এই 
চিত্রগুলি শিল্পীর অস্কনশলীর উৎকর্ষের পরিচয় প্রদান করে। (বিশেষ একটী 
মৃন্ময় টুকরার (০০৪২০৮5) উপর উৎকীর্ণ একটা লেখ কিন্তু আমাদের 
বিশ্ময় উদ্রেক না করিয়! পারে না । এই খণ্ডটী লনে হয় কোনও পুজাপাত্রের 
অংশ বিশেষ । উহার উপর 'পঞ্চবীর' এই কথাটা প্রাচীন গুপ্তযুগের 
স্বীয় ৪থ-৫ম শতকের ) ব্রাহ্মী অক্ষরে উৎকীর্ণ রহিয়াছে । এই 
এপঞ্চবীর' কথাটার তাৎপর্ষ্য কি? ভাগবত ধর্ম সম্পফ্িত শান্্র ও প্রাচীন 
“লেখাতে যখন উহার প্রয়োগ দেখিতে পাই, তখন যে উহার অর্থ 'বুঝিবংজীয় 
পঞ্চবীর" ( যথ। £ সন্কর্ধণ, বান্দে, প্রপ্থায়, শাহ্ব ও অনিরুদ্ধ ) ইহা আমি 
আমার কয়েকটা ইংরান্রী ও বাংল। প্রবন্ধে প্রমাণিত করিয়াছি। কিন্ত সে 
অর্থে সালিহুওমে প্রাপ্ত এই ক্ষুদ্র লেখটার ব্যাখ্যান দেওয়া যাইতে পানে না ॥ 
কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে এইস্থানে প্রাপ্ত যাবতীয় প্রত্ুদ্রব্যাদি বোৌদ্ধ- 
ধর সম্প্রদায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট । এই সম্প্রদায়ের মতবাদের/ সহিত সামঞ্স্ক 
রক্ষা করিয়। ইহার ভাৎপধ্য নিদ্ধারণ করাই সঙ্গত ৷ “গুপ্তযুগের কয়েক 
শতাব্দী পুর্ব হইতেই যে ‘মহাযান’ বৌদ্ধ মতবাদের প্রবর্থন সুরু হয় ইহা 
অর্ধবজনবিদিত তথ্য । আবার ইহাও অনেকেই অবগত আছেন যে “বন্জযান? 
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প্রভৃতি বিভিন্ন বৌদ্ধ নতের প্রারস্ত ও বিকাশ উক্ত মতবাদের উপরই 
অংশতঃ প্রতি্তিত। বিকশিত 'নহাযান' তথা ‘বঙ্ছযান’ ধৰ্শ্মমতে 
“পঞ্চধ্যানীবুদ্ধে' কল্পন। প্রচলিত আছে । এই মতান্্যার়ী ভগবান 
তথাগতের ‘ত্রিকায়' রূপ কল্পিত দেখিতে পাওয়া যায়। উহা যথাক্রমে 
“‘ধ্যানকায়’, ‘সস্তোগকায়' এবং 'নির্শ্মাণকায়’। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় 
‘কায়’ যথাক্রমে “পঞ্চধ্যানীবৃদ্ধ', “পঞ্চধ্যালীবে।ধিসত্্' এবং “পঞ্চ মানুষীবৃদ্ধ? 
পধ্যায়ভূক্ত । পাচটী ধ্যানীবুদ্ছ এইরূপ-_-বৈরোচন, অক্ষোভ্য রত্নসম্তুব, 
অমিতাভ এবং 'অলোঘসিস্ধ ৷ অন্যহুটী “কায়ের” বর্ণনা এস্থলে কতকটা 
অপ্রাসঙ্গিক । তবে ইত বলা আবশ্যক যে এইরূপ বিকশিত বৌদ্ধ 
মতবাদের পুর্ণাঙ্গ পরিচয় গুপ্তোত্তর যুগের পূর্বে পাওয়া যায় না? 
শীম্তিদেবের  “বোধিচর্যযাবতার' প্রস্ততি গ্রন্থে এই পঞ্চ 
ধ্যানীবুদ্দ ইত্যাদির এককালীন নির্দেশ পাই ৷ বঙ্ছযান বৌদ্ধ শান্তে 
পাঁচটা ধ্যানীবুক্ধ, ‘পঞ্চতপাগত’, “পঞ্চবীর', “পঞ্চবীরকুনার' প্রভৃতি আখ্যানে 
আখ্যায়িত দেখিতে পাওয়া যায় । আমার মনে হয় সালিহ্গুমে প্রাপ্ত 
আলোচ্য লেখটী এই পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধকেই বুকাইতেছে । আমার অনুমান 
সত্য হইলে বৌদ্ধ মতবাদের ইতিহাস আলোচনাকলে এই সুপ্রাচীন লেখটার 
গুরুত্ব অত্যধিক । খৃষ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের সাহিত্যিক ও প্রতুতাত্বিক 
নিদর্শন আমাদিগকে পীচটী ধ্যানীবুদ্ধের মধ্যে মাত্র একটার ( অমিতাভের ) 
সহিত পরিচিত করিলেও, অনাগুলির সম্বন্ধে কোনও নির্দেশ প্রদান করে 
না। আলোচ্য লেখটাতেও উহাদের বিভিন্ন নামের উল্লেখ নাই সত্য, কিন্ত 
উহাদের দলগত পরিচয় ইহাতেই যে আমরা প্রথম প্রাপ্ত হই এ অনুমান 
সষীলীন। বন্জযান মতবাদতূক্ত ভগবান বুদ্ধের কায্মকল্পনা যে পুপ্তযুগের 
আদিকালেই কূপ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা আমাদের এই 
ল্খেটা হইতে সমঘিত হইতেছে ।০ | 

= সালিহগুমে এই বৎসরের খননকার্ধ্যের পূর্ণ বিবরণ যথাকালে ভারতীয় প্রত্বতত্ব 
বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত হইবে । আমি এই ক্ষত্ৰ প্রবন্ধে তাহার মাত্র একটী 
আংশিক পরিচয় প্রদান করিলাম । ডক্টর হুত্রচ্ধপাম তৎকর্ডতক আবিষ্কৃত অ্রব্যাদির 
একটী বিশেষ অংশ আমার নিকট লইয়া আসিমা না দেখাইলে আমি এই ক্ষুত্র বিবরণ 
প্ৰস্তত করিতে পারিতা'ম ল। বল! বাহুল্য. আমি বিভাগীয় সর্ববাধ্াক্ষ বন্ধবর শ্রবুক্ত 
খআঙলালন্ব ঘোব মহাশহকে যথারীতি আনাইজ্বাই ইহ! প্রকাশিত করিতেছি । যতদূর 


জানি স।লিহুণ্ডমে এই বৎসরের খনন কার্য্যের আংশিক বিবরণ 'ইতিহস' পত্রিকাতেই 
প্ৰথন প্রকাশিত হুইল । 





হুগলী জেলার একটি প্রাচীন বিদ্যালয় 
শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র মোদক * 


উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ _তখনও ইস্ট, ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
রাজত্ব কাল। ভারতের উত্তর পশ্চিমে সিপাক্ী বিদ্রোহ  ধুমায়িত 
হইতেছে । ভাইস্রয় লর্ভ ডালহৌসী অবসর গ্রহণ করিতেছেন 
এবং লর্ড ক।ানিং ভাইস্রয় হইয়া আগমন করিতেছেন । কলিকাতা 
হইতে পাঞ্ুয়া পর্যস্থ দুইবৎসর হইল ইষ্ট, ইণ্ডিয়া রেলপথ স্থাপিত 
হওয়ায় কলিকাত'র সহিত হুগলীক্ষেলা ও এতদঞ্চের অধিবাসীগণের 
যোগাযোগের সুবিধা হইয়াছে । তখনও ভারতে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় 
স্থাপিত হয় লাই। তখন সংস্কৃত, বাংলা, উর্দদুং ভিন্দা, আরবীক 
ও পারসিক ভাষার চচ্চা হইত। ইংরাজী ভাষার চর্চ। খুব কমই ছিল। 
সুতরাং ই ইঞ্ডিয। কে।স্পানীর এদেশে রাজত্ব পরিচালনা করিতে ও ব্যবসা- 
বাণিজ্য বিস্তার করিতে এদেশের লোককে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত করিবার 
প্রয়োজনীয়তা অনুহ্ৃত হইতে লাগিল। ভারতে ইংরাজ আগমনের পর 
হইতে এদেশের লোকেও ইংরাজী চালচলনে চলিতে ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষা 
করিতে মনোনিবেশ করিতে লাগিলেন। ১৮৫৪ খুষ্টান্রে এডুকেশন 
ডেস্প্যাচ নানে কোম্পানীর শিক্ষাদান পরিকলপনানুসারে স্থির হয় যে 
জেলায় জেল।য় ইংরাজী বিভালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন এবং বিগ্ভালয়- 
গুলিকে নির্দিট পরিকল্পনায় পরিচালনা করিতে কোম্পানীর অর্থদাহায্য ও 
ব্যবস্থা প্রয়োজন । কালে দেশের বিগ্োৎসাহী নেতৃবৃন্দের মনে শ্ব শ্ব 
অঞ্চলে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের ইচ্ছাও বলবতী হইল । প্র 

এ অঞ্চলে ইলসোবা গ্রামনিবাসী রামপ্রোপাল ঘোষের মনে একটি 
ইংরাজী বিভালয় প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা জাগরিত হইল । ডাহাকে উৎসাহ দান 
করিলেন মণ্ডলাই গ্রামনিবাসী জমিদার রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পুণচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায় ও গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়, জামগ্রামনিবাসী জমিদার কৃষ্ণ- 
কিশোর ঘোষ এবং ইলসোবা নিবাসী রামগতি বন্দ্যোপাধ্যায়, (পরে ইনি 

__* ইলসোবা-গুলাই হাইস্কুলের বর্তমান সেক্রেটারী । 
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বঙ্গসাহিত্যে লঙ্গকীন্তি পণ্ডিত রামগতি শ্যায়রত্র নানে প্রসিদ্ধ তন )। 
তাহাদের পার্শ্বে আসিয়া দাড়াইলেন মণ্ডলাই নিবাসী তুর্গাচরণ সরকার ও 
গঙ্গানারায়ণ মল্লিক । এই কয়জন শিক্ষান্থরাগীর প্রচেষ্টায় শুভ ১৮ই জুন 
১৮৫৬ খৃষ্টান্দে ইলসোবা ও মণ্ডলাই দুই গণ্ু-গ্রামের সংযোগস্থলে অতি 
সামান্ভাবেই বর্তমান ইলসোবা-মগুলাই উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত 
ছয়। 

রামগোপাল ঘোষ কলিকাতায় Controller of Post Offices-aর 
Superintendent ছিলেন ॥ রামগতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিবাস ইলসোবা 
গ্রাম । তখন সে গ্রামে উপাধিধারী পণ্ডিত পরিচালিত বত চতুম্পাঠী বা 
টোল ছিল। রামগতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা ছিলেন জলধর চূড়ামণি ও 
কনিষ্ঠ সহোদর দিগস্বর বিগ্ভাবাগীশ ॥ তিনি ২১শে আনাঢ় ১২৩৮ বঙ্গান্দে 
( ১৮৩১ খৃষ্টান্দে ) ভন্মপ্রাহণ করেন। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ জ্ঞান 
অর্জন করেন। তিনি ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার জ্যোতিষ, স্মৃতি, সাংখ্য 
ও গ্যায় শিক্ষা করেন এবং সামান্য ইংরাজীও শিক্ষা করেন ॥। সংস্কৃত কলেজ 
হইতে তিনি ছ্যায়রন্র উপাধি প্রাপ্ত হল। তদবধি তিনি পণ্ডিত রামগতি 
ম্যায়রত্র নামে পরিচিত ৷ শ্যায়রস্ব মহাশয় বহরমপুর কঞ্জে ও হুগলী 
কলেজের অধ্যাপক করেন। তিনি অনেকগুলি পুণ্ুক রচনা করেন। 
তন্মধ্যে “বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব” পুম্ভকখানি তাহার 
প্রধান কীর্তি! ইহা বাংলা-সাহিত্যিক গণের নিকট একখানি মূল্যবান 
গ্রন্থ । তিনি বরাবর শিক্ষকত্রীবন যাপন করেন। ইলসোবা-মগুলাই 
হাই স্কুলের স্থাপন ও উন্নতির জছ্য তিনি যথেষ্ট সাহায্য ও পরিশ্রম 
করেন। ১ল! জুল ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি চাকুরী জীবন হইতে অবসর 
শ্রহণ করিয়া পেন্সন লন এবং ৯ই অক্টোবর ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ২৪শে 
আশ্বিন ১৩০১ বঙ্গাব্দে বিজয়া দশমীর দিন ইহলীলা সংবরণ করেন। 
উল্লিখিত জলধর চূড়ামণি, দিগম্বর বিভ্ভাবাগীশ ও পণ্ডিত রামগতি স্তায়রসত্র 
এই বিষ্ঞালয়ের প্রধান পণ্ডিতের পদে কান্ম করিয়াছিলেন । 

সর্বপ্রথম সেক্রেটারী ছিলেন রামগোপাল ঘোষ । ইনি ১৫ বৎসর যাবৎ 
অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া ইহলীলা সংবরণ করিলে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে মণ্ডলাই 
নিবাসী ছর্গাচরণ সরকার সেক্রেটারী হন। বিভালয়ের তত্বাবধান 
করিবার জন্য মণ্ডলাই নিবাসী গঙ্গানারায়ণ মল্লিক Suporintendent হন । 


২৬৮ ইতিহাস 


ইলসোবা ও মগুলাই গ্রামের শিক্ষিত ভদ্রসহোদয়গণ মধ্যে সব্যে প্রধান 
শিক্ষকের, প্রধান পণ্ডিতের ও অন্য শিক্ষকের পদে কাজ করিয়! বিস্ঞালয়কে 
সাহায্য করিয়ােন । 
সর্বপ্রথম প্রধান শিক্ষক ত্রজনাথ মিত্র, 367১1০৮ 3০119167, কলিকাতা 
হাইকোর্টের এটী ছিলেন । ইনি ১৮৫৬ খৃঃ হইতে ১৮৫৭ খৃঃ পর্য্যন্ত এই পদে 
কাজ করেন। ঠ্াহার পর আসেন নন্দলাল দাস, মেদিনীপুর কলেজের 
গণিতশা্টের অধ্যাপক । ইনি ১৮৫৭ স্ব হতে ১৮৬৭ খৃঃ পর্যন্ত এ পদে কাজ 
করেন । উহার পর বাংলা সরকারী-শিক্ষাবিভাগের অবসরপ্রাপ্ত ভিয়েক্টর 
অস্বিকাচরণ বন্ত, ১০০৮ ৪০1,918৮, এই পদে কাজ করেন ১৮৬০ খৃঃ 
হইতে ১৮৬৩ খৃ; পধ্যস্ত | মনে হয় এই বিদ্ভালকের ছাত্র মণ্ডলাই এ|মবাসী 
তারাপ্রসন্ন ঘোষ]. 1,. ১৮৬৮ খৃঃ হইতে ১৮৬৯ পৃঃ পর্ধাস্ত এই পদে কাজ 
করেন। ইনি এই বিদ্যালয় হতে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিভালয়ের পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়াছিজেন ॥ 
প্রধান পণ্ডিতের পদে যে কয়জন কাজ করেন তাহাদের প্রথম পাঁচজনের 
নাম প্রদত্ত হইল । 
১। ব্রজ্ববল্লভ নৈয়ায়িক-_বদ্ধমান রাজার সভাপণ্ডিত 
২। হরিচরণ চূড়ামণি শ্রার্ত-_হুগলী টোল 
৩। ডগবতী5রণ বিষ্যারতু স্মার্ড ( হরিচরণ চুড়ামণিয় পুত্র )_ 
হুগলী টোল 
৪। কান্ডিচন্দ্র বিতারত্ব স্মার্ত__কালনা টোল 
৫1 ভবনাথ স্তায়রত্র _ ইলসোবা টোল 
১৮৫৭ সালের ১লা এপ্রিল এই বিস্ভালয়ের ০০58516167০0 প্রস্যত 
ছয় । উহা হইতে দেখা যায় সামান্য বেতনে এই বিস্যালয়ে বালকগশের 
“বিস্যার্জনের ব্যবস্থা ছিল৷ প্রথম হইতেই বীধাধর! আইন প্রণয়ন করিল্স! 
বিভ্ভালয়ের 21591701705 ক্রক্ষা করিবার যথেষ্ট চেষ্টা ছিল। বিস্তালকের 
গৃহনির্মাশকজে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সণ্ডলাই গ্রামের একজন জসিদার রাস 
চট্টোপাধ্যায় পঁচিশ কাঠা ( ১ বিঘা ৫ কাঠা ) জমি বিদ্যালয়কে দান করেন। 
হার পাটার তারিখ ৩র! কার্তিক ১২৬৩ সাল । বিভালয়ের অন্য প্রথমে 
বে গৃ নিহিত হয় তাহা “বাংলো” ধরণের, মধ্যন্থলে একখানি বড় ঘর ও 
তাহার চারিধারে বাহিরে জ্রাফরি দ্বারা ঘের! অপেক্ষাকৃত ছোট ঘর ৷ মাটির 
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দেওয়াল ও মাথায় খড়ের চাল । প্রথমে বিদ)ালয়টি তুইভাগে বিভক্ত ছিল__ 
dAdnglo-Vernacular @ Vernacular 1 


মধ্যস্থলের বড় ঘরে Anglo 
Vernacular বিভাগের এবং বাহিরে পাশের ঘরগুলিতে Vernacular 
বিভাগের কাজ চলিত । -১://১-৮ ১২:৪০৮]৪: বিভাগে ৬টি শ্রেণীর প্রায় 
১** জন ছাত্র ও ৮০:%৪০১]৪৮ বিভাগে ৫টি শ্রেণীতে প্রায় ৮* জন 
ছাত্র ছিল। মোট ৯ জন শিক্ষক ছিলেন তন্মধ্যে ৪ জন ইংরাজী 
শিক্ষিত । দেখা যায় এই দুইটি বিভাগ ১৮৭৮ ধৃষ্টান্দে High English 
স্কুল ও Middle Vernacular স্কুল নামে পরিবতিভ হয়। রিপোর্ট 
হুইতে দেখ। যায় দুইটি বিভাগই ন্বতত্ত্রূপে ও সুষ্ঠ, ভাবেই চালিত হইত । 
মনে হয় প্রথম হইতে সরকারী 0৮৮৮৮ মাসিক ৪০২ অর্থাৎ 
বাধিক ৪৮০২ হিসাবে পাওয়া যাইত। এই 0758৮ এপ্রিল. ১৯২২ 
পর্যন্ত পাওয়। যায় । মে, ১৯২২ হইতে বাধিক (1৮7৮ ১২০০ এবং মাচ 
১৯২৬ হইতে বাষিক (378৮৮ ১৫০০২ হয়। তখন মাসে মাসে সরকারী 
সাহায্য পাওয়া যাইত ৷ বর্তমানে বৎসরে একবার ১৮১৯৮ পাওয়া যায় । 
বর্তমানে (:০।১% এর টাকার পরিমাণ নির্দিষ্ট নাই । 

১৯৪৮-_-৪৯ এর দরুণ ৩১২০৯ 

১৯৪৯--৫* এর দরুণ ৪২৬৯২ 

১৯৫৯_-৫১ এর দরুণ ৪৬৬৮৯ 

১৯৫১--৫২ এর দরুণ ৫২৮০ 

১৯৫২--৫৩ এর দরুণ ৫৫৫১৬ 

সরকারী 97৮6 ৷ ৪d পাওয়া গিয়াছে । 

১৮৮২ ধৃষ্টাব্দের [n॥3pection 1১৮৮৮ এ উল্লিখিত ছুইটি বিভাগের 
বিষয় উল্লেখ দেখা যায় না। ১৮৯৯ খৃঃ এর পূর্ব্বে মুসলমান ছাত্র ছিল না। 
১৮৯৯ অন্দে ১জন মুসলমান ছাত্র ভতি হয়। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে একটি 
পাক বিল্ডিং নিৰ্শ্মিত হয় তাহার চারিপাশও জারি দিয়া ঘের। ও 
ও. মাথায় খড়ের চাল-_ঘরে ছাত্রের পড়িত। ১৯০৪ স্বষ্টাব্দেও 
এক্সূপ খর ছিল। এই পাক। বিচ্ডিং নির্মাণের জন্য জগছন্ধু বসু যথেষ্ট 
সাহায্য করেন । এই মহাহ্থভব ব্যক্তি ৬৯০৯২ কলিকাত] বিশ্ববিষ্ঠালয়্ের 
হস্তে ম্যন্ড করিয়া রাইকিশোরী দাসী ও তুর্গাদাসী দাদী বৃত্তির ব্যবস্থা 
করেন । এই বিষ্ভালয় হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে যিনি প্রথমন্থান 


২৭০ ইতিহাস 

অধিকার করেন তিনি উচ্চশিক্ষালাভের সুবিধার আগ্য এ টাকার আয় 
হইতে সাসিক ৮২ হিসাবে ২ বৎসর যাবৎ বৃত্তি পাইয়া থাকেন ॥ ১৯১১ 
্বষ্টাব্দ হইতে ছাত্রেরা এই বৃত্তি পাইতেছেন। ১৯১১ স্বষ্টাব্দ হইতে 
এ যাবৎ যে সকল ছাত্র এই বৃত্তিলাভ করিয়াছেন তাহাদের তালিকা 
প্রন্তত আছে। সর্বপ্রথম স্কলারের নাম জামগ্রাম নিবাসী রাধাকান্ড নন্দী । 

১৮৫৭  খুষ্টাবন্দে কলিকাতা বিশ্ববিভ্ালয় স্থাপিত হয়। ১৮৬১ 
খষ্টাব্দে এই বিদ্যালয় বিশ্ববিভালয়ের অঙ্গীভূত হয় এবং এওঁ বৎসর 
হইতেই এট বিদ্ালয় হইতে ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় অবতীণ 
হইতেছেল। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষার নাম ছিল Under 
7৫17009 পনীক্ষা । ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ইহার নাম পরিবন্তিত হইয়া 
চ)06৪)7০৩ পরীক্ষা তয় এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দে Matriculation হয় । 

১৮৬১ খৃষ্টাব্দ হইতে এযাবৎ যাহার! বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষা 
এই বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন ওঁহাদের তালিক। প্রস্তুত হইয়াছে। 
প্রথম বৎসরে ১৮৬১ ব্রষ্টান্দে যে তিনজন ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন 
তাহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল । 

Bebary Loll Glose—ইলসোবা ২য় বিভাগ 

Girish Chander Ghose—ইলসোবা ২য় বিভাগ 

Mohinder Loll Bose---মণ্ডলাই ২য় বিভাগ 

প্রায় ১৪০ খানি গ্রামের বহুছাত্র এই বিছ্যালয় হইতে পরীক্ষোত্তীণ 
হইয়া বিবিধ কর্ম্মশ্দেত্রে গণ্যমান্য হইয়াছেন। তাহাদের কোনরূপ 
হিসাব রক্ষা করা হয় নাই। Reverend Kali Charan Banerji 
এই বিদ্যালয়ে প্রথম শিক্ষা আরম্ভ করেন । 

এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়াছেন বহু সরকারী পরিদর্শক ৷ তন্মধ্যে 
কয়েকজনের নাম নিয়ে প্রদত্ত হইল । 

৯ই জানুয়ারী ১৮৭৬ খু্টাব্দে [097১৪০০৮ ভূদেব মুখোপাধ্যায় বিদ্যালয় 
পরিদর্শন করেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে শীতকালে পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিভাসাগর 
ও প্রসন্ন কুমার সর্ধবাধিকারী বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া যে পত্র লিথিয়া- 
ছিলেন তাহার নকল প্রদত্ত হইল ! মণ্ডলাই নিবাসী হর্গাপ্রসন্ন ঘোষ 
লিখিত “ছ'চুড়। বার্তাবহ” পত্রিকায় প্রকাশিত (৫ শ্রাবণ, ১৩১৯ সাল) 
প্রবন্ধ হইতে এই পত্রিকার নকল গৃহীত হইয়াছে । 
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“নানাগুণালঙ্কৃত শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন, শ্রীযুক্ত বাবু রামগোপাল 
ঘোষ মহাশয়াস্মদ্বাহ্ধবেষু, 
সমুচিত সম্ভাষণ পূর্ববকমাবেদনমিদম্‌ ৷ 

আমরা আপনকার-দের প্রতিষ্ঠিত ইপসোবা মণ্ডলাই বিদ্যালয়ের পরীক্ষা- 
গ্রহণ করিয়া অতিশয় গ্রীতিলাভ করিয়াছি। ছাত্রের) যেরূপ পরীক্ষা দিয়াছেন 
তাহাতে আমাদের স্পষ্ট প্রতীতি জন্থিয়াছে তাহারা অধ্যয়ন বিষয়ে 
সমুচিত যত্ন, পরিশ্রম ও মনোযোগ করিয়া থাকেন । বাংলা ও ইংরাজী 
উভয় বিদ্যালয়েই ছাত্রদিগের শিক্ষাকার্য্য সুপ্রণালীতে সম্পল্প হইতেছে । 
ফলতঃ আপনার! বিদ্যালয়ের স্থাপন ও তদীয় উন্নতিসাধন বিষয়ে যে 
যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা সফল হইয়াছে সন্দেহ নাই। স্বদেশের 
হিতসাধন বিষয়ে যার যেরূপ সাধ্য তদনুরূপ যত্র ও পরিশ্রম করা 
ব্যক্তিমাত্রেরই উচিত ও আবশ্যক । আপনারা এই বিভালয় স্থাপন 
করিয়া অনেক অংশে তাহা সম্পঙ্গ করিয়াছেন । প্রার্থন। করি অভিনব 
বিগ্ভাপয়ের উত্তরোত্তর উল্নতি লাভ হউক । 


ঈশ্বরচন্দ্র শর্শণঃ 
১৮ই পৌষ ( ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ ) শ্রীগসন্গ কুমার বসু পর্ববাধিকারিণঃ 


রি এ 

প্ধহ্মপদ পরিচয়’--এীপ্রবোধ চন্দ্র সেন । বিশ্বভারতীর “বিশ্ববিগ্যাসংগ্রহে” 
শ্রীপুলিন বিহারী সেন কর্তৃক প্রকাশিত। প্রকাশকাল, শ্রাবণ ১৩৬০। 
পৃষ্ঠা ১-৭০; মূল্য আট আনা 1 

বিশ্বভারতীর উদ্যোগে প্রকাশমান বিশ্ববিভ্া।সংএ্রাহমালার পুক্তিকানিচয় 
বঙ্গীয় পাঠক সমাজের নানাবিষয়ক জ্ঞানপিপাসা বহুদিন যাবৎ নিবৃত্ত 
করিয়া আসিতেছে । আলোচা গ্রস্থিকাটি ইহারই অশুভূক্তি, এবং ইহা 
বৌদ্ধ মতবাদের আদিম রূপসহ্থলিত সর্বেষ্ঠ গ্রন্থ *ধম্ম পদ’ এর একটা 
সু, ও শালীন পরিচয় প্রদান করিতেছে । ইহার রচয়িতা, বিশ্বভারতীর 
সুযোগ্য রবীশ্্র অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস 
ও সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ে বছদিন যাবৎ শুহ্থশীলন করিতেন, এবং 
ধন্মপদের নত একটি বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যালোচনার তিনি প্রকৃত 
অধিকারী । এই পুস্তিকাটি দুই ভাগে বিভক্ত ; একটি “ধদ্মপদ পরিচয়! 
এবং অন্যটি “ধম্মপদ-প্রচয়'। ১৩৫৫ সালের বিশ্বভারতী পত্রিকার 
আবণ-আশ্মিন সংখ্যায় প্রকাশিত ম্মপদ' এবং ১৩৫৫ সালের পূর্ব।শ। 
পত্রিকার কাঠিক সংখ্যায় প্রকাশিত “ধম্মপদ ও ভারতীয় সংস্কৃতি’ 
সাহার এই ছুইটি সুচিন্িত ও স্ুুলিখিত প্রবন্ধের তথ্যাবলী নূতনভাবে 
সংকলিত করিয়া ও কিছু নূতন তথ্য সংযোজিত করিয়া গ্রন্থকার প্রথম 
ভাগটি রচনা করিয়াছেন ৷ দ্বিতীয় ভাগটি সম্পূর্ণ নৃতন রচনা । “ধম্মপদ 
পরিচয়” অংশটিতে তিনি ভারতবর্ষের ‘ত্রিরত্র', “তিরত্বের কালক্রম", ধন্মপদের 
ভারতীয় রূপ, “বিশ্ববিজয়ের প্রস্থানত্রয়, “ধম্মপদের জয়যাত্রা ও পুলরভ্যুদয়' 
প্রস্তৃতি বিষয়সমূহ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ আলোচনা করিয়াছেন ॥ 
শ্ধম্মপদপ্রচয়” অংশে তিনি ধশ্মপনগ্রস্থের বিভিন্ন বর্গ হইতে কতকগুলি 
উৎকৃষ্ট ল্লোক উদ্ধৃত করিয়া ও উহাদের বঙ্গানুবাদ প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত 
হন নাই, পরস্ত প্রাচীন বৌদ্ষগ্রস্থাদির অংশবিশেষ, অশোকের শিলানুশাসন 
কতা এবং মহাভারত প্রভৃতি হইতে সদৃশ উক্তি সমূহ উদ্ধত ও অহুবাদ 
করিয়া এই শ্লোকগুলির অন্তনিহিত সত্যের উপর বিশেষ আলোক 
সম্পাত করিয়াছেন ॥ 


শি 


কব 
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“‘ধন্মপদ’ গ্রন্থের বিষয়বস্য সানর্বককালিক ও সাবর্ষজলিক । পালিভাবায় রচিত 
২৬ বর্গে বিভক্ত ও ৪২৬ সংখ্যক শ্লোক সদ্গপিত এই গ্রন্থের অধিকাংশ শ্লোকই 
সকল কালের, সকলদেশের এবং সকল লোকের ধর্মনৈতিক এবং সামাজিক 
জীবনের সংগঠনে ও উৎকধসাধনে পূর্ণ সহায়ক বলিয়! বিবেচিত হইবার 
যোগ্য ৷ সাম্য ও সৈত্রীর মন্ত্রের দ্রষ্টা ঝষি পরম কারুণিক ভগবান 
বুদ্ধের বিভিন্ন সময়ে প্রদন্ত উপদেশবলী হইতেই এই শ্লোক সমূহ 
সন্কলিত হইয়াছে । বৌন্ধ ত্রিপিটকের অন্যতন বিভাগ স্তত্তপিটকের অৰ্গত 
এই ধম্মপদ গ্রন্থ । আর স্ুশুপিটকেই সংগৃহীত আছে বুদ্ধের বাদী ও 
তার প্রবতিত ধর্মের বিবরণ। এইদিক দিয়াও এই গ্রন্থের গুরুত্ব 
অত্যধিক । বিএভা্াহান্র অস্থনবিতাগ বঙ্গভাষায় এই গ্রন্থের পরিচয় 
প্রদানের ভার এ্প্রবোধ চর সেনের মত পণ্ডিত ব্যক্তির উপর অর্পণ 
করিয়া উচিত কাই করিয়াভিপেন । গ্রীযুক্ত' সেন অতি অল্প পরিসরে 
সম্পুর্ণ এতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী ও তুলনামূলক আলোচনার মনোবান্তি লইয়া 
অতি সুন্দর তাবে এই কাধ্য সম্পাদন করিয়াছেন । 


গুজিতেজ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


সিংহলের শিল্প ও সভ্যতা! । উমনীন্দ্রহ্ষণ গুপ্ত প্রণীত ; বিশ্বভারতী 
গ্রন্থালয় (২নং বছ্ছিন চ্যাটাজ্জ স্ট্রীট, কলিকাতা) হইতে প্রকাশিত ; পৃষ্ঠাসংখ্যা 
৪২7 চিত্রসংখ। ১৬; মূল্য আট আনা! 

পশ্চিমদেশের অধিবাসীদের তুলনায় ভারতবাসীর অন্ুসন্ধিৎসা এবং 
জ্ঞাললিপ্সা কম ৷ পশ্চিমীর! পৃথিবীর যে দেশেই গিয়াছে, সেখানকার 
ভাষা, সংস্কৃতি এবং ইতিহাস বিষয়ক নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাহান। 
পুগ্তকার্দি প্রকাশ করিয়াছেন। কার্ধ্যোপলক্ষ্যে অনেক ভারতীয়কেও 
নান। দেশে বাস করিতে হয় ; কিন্তু তাহাদের মধ্যে সে সকল দেশের 
খ্রতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক তথ্য সংগ্রহে উৎসাহী ব্যক্তি বড় চোখে প'ড়ে 
না। এমনকি ভারতের এক প্রদেশের অধিবাসী দীর্ঘকাল প্রদেশাস্তরে 
বাস করিয়াও সে অঞ্চলের ভাষা ও সভ্যতা সম্পর্কে গবেষণা 
করিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। সেইজন্য বাঙালীর লিখিত সিংহল 
দেশের সংস্কৃতি বিষয়ক এই ক্ষুদ্র এন্থখানি পাঠ করিয়া আমর! আনন্দিত 


২৭৪ ইতিহাস 
হইলাম । বিশেষতঃ সভ্যতার দিক্‌ হইতে দেখিলে সিংহলকে ভারতেরই 
অংশ বলিয়া মনে করা যায়। এশিয়ার যে সকল দেশে প্রাচীনকালে 
ভারতীয় সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তন্মধ্যে সিংহলের নাম 
সব্বধাপ্রে উল্লেখনীয় । তাই ভারতীয় ইতিহাসরসিকের কাছে সিংহলের শিল্প 
ও সভ্যতা বিষয়ক রচনার একট! আকর্ষণ আছে। 

খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র ভূষণ গুপ্ত মহাশয় ১৯২৫-২৭ শীষ্টাব্দে 
সিংহলের রাজধানী কলস্বোস্থিত আনম্দকলেজে চিত্রশিল্পের অধ্যাপক 
ছিলেন। সে সময়ে তিনি ওঁ দেশের ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক জ্বীবন 
সম্পর্কে যে সকল তথ্য পর্য্যবেক্ষণফলে অথবা পুস্তকাদি হইতে সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন, তাহাই কয়েকটি প্রবন্ধের আকারে আলোচ্য এস্থখানিতে 
স্থান পাইয়াছে। পুস্তকে সঙ্গিবিষ্ট প্রবন্ধ গুলির নাম_-৫১) সিংহুলে 
বৌদ্ধধর্মের প্রথম প্রচার, (২) শিল্পের ইতিহাস (স্থাপত্য, ভাস্বর্য্য এবং 
চিত্র), (৩) রাষ্ট্র ও শিল্প, (৪) সঙ্গীত ও সাহিত্য, ৫৫) সমাজ (জাতিবিভাগ 
ও বিবাহ ), (৬) ব্যবসায়-বাণিজ্য, এবং (৭) সিংহল ও বহিবিবন্থ । 
এগুলি/পূর্ব্ব সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল । প্রস্থথানি পাঠ করিয়! 
বাঙালী পাঠক সিংহল দেশের সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা 
করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই । ইহা প্রকাশ করিয়! বিশ্বভারতী গ্রস্থালয় 
বাঙালী পাঠকের ধন্বাদভাজন হইয়াছেন । 

দুঃখের বিষয়, প্রস্থখানি সর্ব্বাংশে ক্রটিহীন হয় নাই । প্রথমতঃ, 
শ্রস্থকারের ভাষা আশান্বরূপ সাবলীল নহে । যে সকল অংশের বিষয়বস্ত 
ইংরেজী গ্রন্থাদি হইতে গৃহীত হইয়াছে, উহাতে ভাষার আড়ষ্টত! লীড়াদায়ক। 
উদাহরণ-__“আলেকজান্দারের নামের সঙ্গে এসকল শিকল যুক্ত রহিয়াছে,” 
“সিংহলের ইতিহাসে যদিও দেখা যায়, ভারতের পর সুদূর প্রাচ্যে জাহাজ 
প্রেরণ করিয়াছে, তবুও ভাছাদের সযুদ্রগামী জাতি বলা যায় না,” ইত্যাদি। 
আর এক রকমের ভাষাগত ক্রটি এই যে, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী 
ৰুঝাইতে “বারো শী এবং তেরে! শ শতাব্দী” লেখা হইয়াছে । সিংহলীয় 
নরপতি ভাঁটিকাভয় খ্ৰীষ্টপূর্ব ১৯ অব্দে সিংহাসনে শীরোহণ করিয়াছিলেন, 
হঁহা বুঝাইবার জন্ঠ বলা হইয়াছে “ভটিকাভয় (বষ্টিপূর্ব্ব উনিশ শতক)” । 

দ্বিতীয়তঃ, শ্রস্থকার সাধারণতঃ স্থান ও পাত্রের লাম শুদ্ধরূপে 
লিখিতে পারেন নাই । একই প্থানের নাম একস্থলে “ভেমন” অন্যত্র 
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“দেমন”, একন্হালে £হিগুগাল” অন্যত্র এতিশুপালা” লিখিত হইয়াছে । 
তিনি পালি-খের (সংস্কত- স্থবির ) স্থলে “ঘেরো” বা “পের”, 
জেট্ঠ (সংস্কত-_জ্যোষ্ঠ ) স্থলে “জেঠ ট1৮” ভন্তুলন্থলে “জান্ল,” দিল 
স্থলে “দামিলো”* কাবেরী স্থলে “কাভেরি,” তংবপংনী ( সংস্কৃত _তাভ্রপণি ) 
স্থলে “তাম্বপণি”, মল্লন্থলে “মাল্ল”, দেবনিস্পিয় ( সংস্কৃত -- দেবানাম্প্রিয় ) 
স্থলে “দেন নাম পিয়” ইত্যাদি লিখিয়াছেন। এতিহাসিক ব্যাক্তির 
নামোল্লেখ করিতে শিয়! তিনি কখনও সংস্কতান্থৃযায়ী ( যেমন কাম্যপ »* 
পাঁলি_-কস্সপ ) কখনও বা পালিভাবান্যায়ী ( যেমন তিল্স = সংস্কৃত _ 
তিষ্য) বানান করিয়াছেন। এই ছুষ্টটির যে কোন একটী নাত্র পদ্ছা 
অবলম্বন করাই বাঞ্চনীয় ছিল । 

তৃতীয়তঃ, বইগানিতে তথাঘটিত ক্ৰটিও বিরল নতে। অশে'ক কর্তৃক 
তাত্রপর্ণা বা সিংহলে চাসপাতাল ও পিঁজরাপোল স্থ।পনের উল্লেখ কেবল 
যে তাহার গির্ণার শিলালেখে পাওয়া যায়, তাক্কা নতে। চীনপরিত্রাজক 
হিউএন্ডাং শ্বয়ং সিংহলে গিয়া শ্রীপাদশৈল পরিদর্শন করিয়াছিলেন, 
পণ্ডিতের! ইহা সত্য বলিয়! মনে করেন না। গ্রন্থকার প্রাচীন সিংহলীয় 
নরপতিগণের রাজ্যকাল সম্পর্কিত যে তারিখ উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা 
আধুনিক গবেষণাসম্মত নতে । উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, পৃর্বোলিখিত 
ভাটিকাতয় আধুনিক মতে ৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন । 

হলের ইতিহাস এবং সংস্কৃতির সহিত তামিলদের ( বি“শষতঃ চোলবংশীয় 
রাজগণের) সম্পর্ক বিষয়ে লেখকের ধারণা অস্পষ্ট বলিয়া বোধ হুয়। প্রথম 
বাজরা ( ৯৮৫--১০১৬ খ্রীঃ ) হইতে অধিরাজেশ্্র (১০৭০ খ্রীঃ) পর্যন্ত 
সুদীৰ্ঘকাল চোলেরাই সিংহল দেশের অধীম্বর ছিলেন । 

উপরে সমালোচ্য গ্রন্থের যে কয়েকটি ক্রটির উল্লেখ করা হইল, 
আশা করি, পরবর্তী সংস্করণে লেখক সেগুলি সংশোধন করিয়! দিবেন 
আমরা পুস্তখানির বহুল প্রচার কামনা করি । 


কয়েকটি সংবাদ 


ভারতীয় মুদ্রাতত্ব পরিষদ ভারতীয় যুদ্র। সম্বন্ধে অনেক সৃল্যবান 
আলোচনা করেছেন। আজ কয়েক বছর হল এই পরিষদ্‌ ভারতীয় 
সুজ্রাতত্ব-পরিষদের পত্রিকা ("51৮01 of the Numismatic Society 
of India ) প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা ছাড়া কতকগুলি মূল্যবান্‌ 
পুস্তক এই পরিষদ প্রকাশ করেছেন ও আরও কতকগুলি প্রকাশ' 
করবার ইচ্চা এই পরিষদের আছ । রাজপুতানাতে ভরতপুর রাজ্যে 
বায়না নামক স্থানে যে দুম্রাপ্য গুপ্তযুগের মুড! একসঙ্গে পাওয়া গেছে 
তার সন্বক্ধে একটা পুস্তক ডক্টর আশপ্টেকার রচনা করেছেন। সেই 
বইটী এখন ছাপা হচ্ছে । এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ঘে এই বইটা 
খুব মূল্যবান্‌ হবে। 

গত ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় মুদ্রাতত্ব পরিষদের বাধ্ধিক অধিবেশন 
হয়েছিল অক্ররাজ্যে ওয়ালটেঘার নগরে । এর মুল সভাপতি ছিলেন 
বোস্বাইর প্রিন্স, অব ওয়েলস্‌ মিউজিয়মের সব্ব্বাধ্যক্ষ ডক্টর মতিচন্দ্র । 
তিনি একটা মূল্যবান অভিভাষণ পাঠ করেন । প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রা যে 
ইতিহাস রচন! করবার একটা প্রধান মশলা। ত! তিনি দেখিয়েছেন । তিনি 
বলেছেন যে ভারতীয় মুডাতত্বের উপর হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্য 
আলোকপাত করে । তিনি দেখিয়েছেন যে অঙ্গ বিজয়া পুথিতে এ্রীসীয় ইাটের 
ও ক্ষত্রপ মুডার বপনা আছে । এর থেকে বুঝতে পারা যায় যে অঙ্গ 
বিজয়া পুথি খৃষ্টীয় প্রথন শতাব্দীর রচনা । তিনি প্রমাণ করছেন যে 
নিষিথ চুনী নামক জৈন গ্রন্থের মযূরাস্কিত দীনার নামক মুড্রা গুপ্ত সম্রাট, 
প্রথম কুমারগুপ্তের ময়ুরাক্কিত মুদ্রা । তিনি দেখিয়েছেন যে যুদ্রাতে 
ব্যবহৃত ধাতু আলোচন! করবার বিষয় । গত বৎসরে যে সব যুড্রা 
আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের সম্বন্ধে তিনি আলোচন! করেন । 

নিয়লিখিত প্রবন্ধগুলি এবৎর বাধিক অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল :_ 
(1)Satavabane coins from Kolhapur hoard. By Dr. Rama 
Rao ; (2) A hoard of Kushana coins from Orissa. By. 
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B. B. Nath ; (3) Some new coins from Ujjain. By Dr. H. 
VY. Trivedi ; (t) An archer type coin of Samudragupts. 
By P.L. Gupta; (5) Rare and unique gol coins of 
early muslim rulers. By C. R. Singbal; (6) Some more 
information oun the 11০25 ০৫ Muhammad Adil Shah. By 
G. H. Khare. 


১৯৫৪ সালের জন্য ডক্টর পি, এম, যোশী সভাপতি, ডক্টর অতিচন্দ্ 
সহকারী সভাপতি, ই জ্ঞানী সম্পাদক ও শ্রীসিঙ্গল যুগ্ম সম্পাদক ও 
কোষাধ্যক্ষ নির্বধাচিত হয়েছেন । 


সমালোচনার উত্তর 
শ্রী সৌমোন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 

সইতিহাসে'র চতুর্থ খণ্ড প্রথম সংখ্যায় “১৮৮৫ লালের একখানি 
গ্রন্থ নামে আমার যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় গত বৈশাখ সংখ্যার 
“শনিবারের চিডি-তে তার সমালোচনা পড়ল/ম। পড়ে লানা গেল, 
কাছের ঘরের বান্দা হয়ে আমি নাকি ব্রজেনবাবুর পাকাপোক্ত 
ইমারতের দিকে লোট্রাবাত কবে খ্যাতি অর্জন করতে চেয়েছি, ফাকি 
ও চালাফির মধ্যে দিয়ে নাকি লাভত করতে চেয়েছি মহৎ প্রতিষ্ঠা আর 
আমার প্রবন্ধের ছয়পাতার মধ্যে নাকি ভুলের ছুয়লাপ করেছি । ot 

এই সমস্ড অভিযোগের বিরুদ্ধে “যুদ্ধং দেহি’ মনোভাব নিয়ে 
এগিয়ে যাওয়াকে আমি অত্যন্ত অশোভন ও অভদ্রোচিত বলেই মনে 
করি। তবু সমালো১ক মহ।শয়কে সবিনয়ে ছাএকটি কথা জানানে 
প্রয়োছন বোধ করছি। 

প্রথনেই বলি, আমি অত্যন্ত দীন দরিদ্র কুটারবাসী ; সুতরাং 
ব্রেন বাবুর পাকাপোক্ত ইমারতের দিকে লোষ্্রাঘাত করার মতো বুকের 
পাটা আমার নেই, আর আমার প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে সে দুঃসাহস 
আমি দেখাতে যাইনি । সমালোচক মহাশয় এক জায়গায় লিখেছেন, 
“ব্রজেন্দ্রনাথ কোথাও বলেন নাই তিনি প্রথম সংস্করণের বিবিধ অশুদ্ধ 
পাঠই সর্বত্র বজ্জায় রাখিস্থাছেন।” আমার বক্তব্য ছিল, তিনি এ কথা 
কোথাও ন! বললেও প্রথম সংস্করণের অশুদ্ধ পাঠ বজায় রাখলেই 
বোধ হয় তিনি ঠিক করতেন । ১৮৫৭ সালে (এই সালেও আলোচ্য 
গ্রন্থের একটি সংস্করণ পাওয়া যায় ) বাংলা গন্ধের, অবস্থা ১৮০৫ সালের 
( এই সালে গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ) অবস্থা অপেক্ষা 
নিশ্চয়ই যথেষ্ট উন্নততর । এখন ১৮৫৭ সালের বাংলা গর উল্লততর 
অবস্থার বিশুদ্ধতা দিয়ে যদি ১৮০৫ সালের বাংলা গে অন্ত 
অবস্থার অশুদ্ধতাকে দুর করার চেষ্টা করা হয় তাহ'লে কাজট! সংক্কারকের 


হতে পারে, এ্রতিহাসিকের নয় । অর্ধশতাব্দী পরে এই. গ্রান্থের কোন; 


সংস্করণে পূর্বের বহু দোষ ক্রুটি দূরীভূত হয়েছিল ; কিন্তু সেই বিশুদ্ধতার 
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আলোকে যদি পঞ্চাশ বছর আগেকার প্রথন সংস্করণকে আলোকিত 
ক'রে তোল! হয় তাহ'লে তখনকার গন্ধের স্বরূপটাই অনেকাংশে ঢাকা 
পড়ে যায়। অথচ প্রাচীন গন্ধের স্বরূপ সম্বন্ধে ছাত্রদের অবহিত করার 
জন্ছে বিশ্ববিস্তালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্রদের কাছে এই বইটি দু'এক- 
বার তুলে ধর। হয়েছিল। বাংল! গদ্যের শৈশবাবশস্থায় বানান এবং 
ছেদচিহ ব্যবহারের বিশুদ্ধ নিয়ম লেখকদের কানে ধরা পড়ে নি । অবশ্য 
অল্পকালের মধ্যে তারা এ সম্বন্ধে সচেতন হ’তে আরস্ত করেন। তাই ১৮০৫ 
সালে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্ত চরিত্রং” গ্রন্থে যা ভুল ছিল পরবর্তী 
সংস্করণ গুলিতে তার কিছু কিছু সংশোধন ক'রে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু 
প্রথম সংস্করণের অবিশুদ্ধরূপটি যদি আমরা দেখতে না পাই তাহ'লে 
বাংলা গত্ধের আদি যুগের সঠিক স্বরূপটি আমরা দেখতে পাবনা । 
তা’ ছাড়া অলেকগুলি সংস্করণ দেখে থাকলেও ব্রজেনবাব্‌ যে প্রথম 
সংস্করণটিকেই ভিত্তি করেছিলেন তার প্রমাণ তার গ্রন্থেই আছে; 
প্রথম সংস্করণের এক একটি পৃষ্ঠা যেখানেই শেষ হয়েছে ব্রজেনবাবু 
ভার গ্রন্থে সেখানেই সেই পৃষ্ঠার সংখ্যাটি উদ্ধত করেছেন । অনেক- 
গুলি সংস্করণের পাঠ মিলিয়ে তিনি গ্রন্থটির যে পাঠ নির্ণয় করেছেন 
সেগুলি, গ্রন্থের অশুদ্ধ পাঠগুলি বলায় রেখে পাদটীকায় অথবা অন্য 
উপায়ে জানালেই বোধ হয় ঠিক হ'ত। 

সমালোচক মহাশয় এক জায়গায় অভিযোগ জানিয়েছেন, আমি 
নাকি গ্রন্থের নামটাই একবারও ঠিক করে লিখতে পারিনি । নামের 
‘মহারাজ’ কথাটি আমি লিখেছি ‘মহারাজ্র' ; আমার এই ভুলের কথাই 
বোধ হয় সমালোচক মহাশয় বলতে চেয়েছেন। কিন্তু পাগুলিপির 
আভলিপিতে কথাটি “মহারাজ্রা'ই আছে, এবং আমি তাই রেখেছি । 

পাঞ্ডুলিপিটি দীর্ঘকাল আমার পিতার কাছে ছিল; কিন্তু এই 
সময়ের মধ্যে এটি যে কারো গোচরে আসে নি এ অনুযোগ মিথ্যা, 
কারণ প্রাচীন পুস্তক, পাণ্ডুলিপি ইত্যাদির প্রদর্শনীতে এটি কয়েকবার 
প্রদর্সিতঞ্জছয়েছিল । তবে যে-কোন কারণেই হোক প্রবন্ধ লিখে পত্রিকার 
মারফৎ সাধারণের চোখের সামনে এটিকে এত দিন তুলে ধরা হয় নি 
আক্ষ যদি আমি সে কান্দ করার স্রবোগ পেয়ে থাকি তাহ'লে কি 
ভুল করেছি? 
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পাঞ্জুলিপিটি যে যুড্রিত সংস্করণের একটি সাধারণ নকল নয় তার 7? 

প্রমাণ এর অনেক গুলি পৃষ্ঠায় সংশোধন-সংযোজনের পরিচয় রয়েছে! 

তস্ছাড়া একটি বই ছাপার আকারে প্রকাশিত হওয়ার পর সেটিকে 

বৈর্ঘ ধরে আবার নকল করার এবং সত ফোর্টউইলিয়ম্‌ কলেছে ধর্মী 

করার কি প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে? 

এ, পরিশেষে সমালোচক মহাশরকে আর একটি কথা জানাতে চাই বে | | 

ফাকি বা চালাকির আশ্রয়েই আজকাল অনেকে “মহত প্রতিষ্ঠা” অর্জন্‌ ই 

কারে থাকেন; আর সেই জন্যেই “মহৎ প্রতিষ্টা-”য় আমার মোটেই, H 
Ft 
'! 
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লোভ নেই---ওটি তাদেরই এক চেটিয়া সম্পদ হ'য়ে থাক । 
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